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কা 


সৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে জেখক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য থেকে দরে এসে 
ননরাজ্যবাদের পঠন-পাঠনে আত্মনিয়োগ করেন। যোল বং্সর বয়সে তিনি 
বিপ্লবীষলে যোগ দিয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাঁধীনতালাতই ছিল তার স্বপ্ন ও 
সাধনা । উত্তরকালে তিনি অধ্যাঁপনাকে বৃতি হিসাবে বেছে নিম্নেছিলেন, তবু 
রাজনীতিই ছি তীর প্রধান নেশা । দেশ ম্বাধীন হবার পরেও বহুদিন পর্বস্ত 
ভার এই নেশ! ছিল। কিন্তু ম্বাধীন ভারতের চিত্র দেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
তাঁর বিশ্বাস ক্রমশ শিথিল হচ্ছিল। ভারতের মত দরিন্ত্র দেশে নির্বাচনের 
হাতিয়ার এখন দুটি জিনিস_ অর্থ এবং জাল ভোট । এই ছুটি হাতিয়ার না 
থাকলে শুধুমাত্র চরিত্রের সততা এবং আঁদর্শনিষ্ঠটার জোরে কেউ আজ নির্বাচনে 
জয়ী হবার আশা রাখেন না। রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেস্ট ঘে কোন উপায়ে 
রাষ্রষন্্ করায়ত্ত কর! । তাছাড়া অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলিতে গণতয়্ের ভবিস্যতও 
অনিশ্চিত। কয়েকটি রাষ্ট্রে সামরিক অস্থযরখান তাঁর সাক্ষ্য বহন করছে। 
গণতন্ত্রের সঙ্ষে সা'জবাদের আদর্শ যুক্ত হলেও যে সম্ন্তার সমাধান হবে, মনে 
হয় না কারণ রাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্রে সরকারী কুলীন দল সৃষ্টি হচ্ছে যার! আবার 
এক নতুন ধরণের শ্বৈরতন্ত্র খাড়া করছে। সমস্ত ফবখেস্তনে মনে হয় যেখানে 
রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা থাকে সেখানে সাধারণ মানুষের নাতিশ্বাস উপস্থিত হয়। 
বস্তত কেন্দ্রীভূত শাঁসন-ব্যবস্থার পরিণাম দেখে লেখক নৈরাজ্যবাদী দর্শনের 
দিকে ঝু'কেছিলেন । 

নৈরাজ্যবার্দের কল্পন! বহু প্রাচীন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে 
চৈনিক দার্শনিক লাওৎসে থেকে স্থরু করে গান্ধী পর্যস্ত অনেকেই নিরাজ 
সমাজের কল্পনা করেছেন। নৈরাজ্যবার্ধাদের মধ্যে অনেকে আবার শাস্তির 
দুত। তথাপি নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একট] প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে ষে 
নৈর্লাজ্যবারদীরা হিংনা1 ও বলপ্রয়োগের পথে চলে এবং এদের নিয়াজ সমাজ 
অরাজ ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজেরই নাঁমাস্তর । লেখক নৈরাজাবাদের এই বৈপ্লবিক 
ফিকট! দেখিয়েছেন এবং পাশাপাশি দেখিয়েছেন সমাজে নৈতিক সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা যা টলসট্ন, গান্ধী, অরবিন্দ প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তায় প্রকাশ 
পেয়েছে । বন্ধত বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের চেয়ে আত্মিক নৈরাঙ্যবাদের 


[৬] 

(5০100059] 408150190 ) শ্রেষ্ঠতাই তিনি'প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এবং 
এই ইঙ্গিত তার গ্রন্থে রয়েছে। 

নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গুস্থ রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেখ্া। 
বিভিন্ন নৈরাঁজ্যবাদী দার্শনিকের চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন পুস্তক রচিত হয়েছে কিন্ত 
পৃথিবীর যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী ভাবনা! নঙ্কলিত করে একখানি প্রামাণং 
গ্রন্থের এখনও অভাব রয়েছে । লেখক এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন 
এবং স্থির করেছিলেন সর্বশেষে তিনি ভাবী সমাজ গঠনের তার এক নিজন্ব 
পরিকল্পনা দেবেন যাঁতে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের এক বাস্তব দমন্বয়সাঁধন হয়ত ব! 
সম্ভব & অর্থাৎ বইখানি শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে পর্যবমিত না হয়ে 
হবে একটি নতুন সমাজ-দর্শন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তার পূর্ণ পরিণতি 
আত্মপ্রকাশ করবে এই গ্রন্থে। কিন্তু তিনি এই শেষের কাজটুকু অসমাপ্ত 
রেখে গেছেন। তা হলেও নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থখানি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের 
বিস্তার এই গ্রন্থের মূল প্রতিপা্য। এতে নৈরাজ্যবাদকে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, 
প্রজ্ঞানযুগ, বিপ্লবযুগ এই চারিটি পর্যায়ে ভাগ কর হয়েছে এবং সর্বশেষে 
নৈরাঁজ্যবাদের সমালোচন] দিয়ে উপসংহার টান] হয়েছে । লেখাটি লেখক 
চতুরক্ব নামক ত্রেমাসিক পত্রিকায় যেভাবে শেষ করেছিলেন এখন ঠিক 
সেইভাবে গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হল। 

লেখকের মূল পরিকল্পন। অন্সারে বইটি প্রকাশ কর! সম্ভব হল না। তবু 
এই গ্রন্থ পাঠ করে কেউ ষদ্দি উপরুত হন তবে তার অস্ভিম সন্বপ্প কিছুটা! সফল 
হুল বলে জানব। বইখানি ছাপ! ও প্রকাশের ভার নিয়ে রূপা এওড কোম্পানী 
আমার অশেষ রুতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 
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রান যুগ 
সভ্যু জীবনের যাত্রাপথে কোথায় কেমন করে রাষ্রশাসন) ধর্মব্যবস্থা ও 
্যকতিসম্পত্তির উদ্ভব হয়েছিল ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। কিন্তু এই 
প্রতিষঠানগুলি মানুষের জীবনে যে নানাবিধ বন্ধন আরোপু করেছিল তার 
বিরুদ্ধে বিপ্রোছের পরিচয় প্রাচীন দার্শনিক তাবনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 
বিষ্কমান। সভ্যজীবনের বিধিনিষেধ ও ভেদবৈষম্যে ক্লিট ভাবুক মন কুড়ানা 
করেছে এক আগৈতিহাসিক হ্বর্যুগের--ঘে যুগে মাহ প্রকৃতির রাজ্যে 
স্বাধীন হ্বচ্ছন্দভাবে বাঁস করত, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় শাসন এবং আথিক অসাম্য 
তাকে পীড়ন করে নি। চীন, ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার ভাবনায় এই বিশ্বাস 
বদ্ধমূল ছিল-_সেখান থেকে এর বিস্তার হয় গ্রীস ও রোমে তারপর ক্রমশ সারা 
ইয়োরোপে। পিছনে ফেলে আস! এই সত্যযুগ হল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, উচ্চারিত 
হল নিরাজ সমাজের বাণী-সভ্য সমাজের বন্ধন ও বেদনা কাটিয়ে ফিরে 
আনতে হবে আদিম জীবনের মুক্ত আনন্দে, আর এই প্রত্যাবর্তনের পথে 
বিলুপ্ত হবে রাষ্ট্র, ধর্মবিধান, ব্যক্তিত্বত্ব আর এদের আহ্যঙ্গিক যা-কিছু অনুষ্ঠান, 
আইনকানুন, আচার-বিচার ও শান্ত্রশাসন । 


১। চীন? “তাও"-এর পথ 

সকল প্রকার বিধিবন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রতিবাদ উিত 
হয়েছিঙ্গ আড়াই হাজার বছর আগে চীনের “তাও মতবাদে । 

পাশ্চাত্য দার্শনিক্দের বিচারে প্রাচ্য মনীষীদের কোন রাষ্্দর্শন ছিল না, 
কারণ তাঁদের ধ্যানধারণায় রাষ্ট্রের স্থান ছিলপুগীণ। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাঁজের 
উপর, জীবনের বাহ্‌ উপকরণের চেয়ে আস্তরিক সম্পদের উপর তাঁরা অধিক 
গুরুত্ব দির়েছেন। প্রাচী অন্তরমুখী, প্রতীচী বহির্মযী, স্বতরাং বহিজীঁবনের 
নিয়স্ত। যে রাষ্ট্র তা প্রাচ্য সাধনার লক্ষ্য ছিল না। তা বলে একথা সত্য নয় 
ষে প্রাচ্য মনীষায় রাষট্চি্তা স্থান পায় নি। এ'া হ্বকীয় দৃিতঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্রের 
বিচার করেছেন আর রায় দিয়েছেন যে, এ মাহুষের বুদ্ধি দিয়ে গড়া একটি 
 ্্রবিশেষ--যা ঘ্বার। তার নিজেরই গ্বাধীন বিকাশ খর্ব হচ্ছে। লাওৎসে ও 


হ নেরাজ্যবাদ 


ম্যাকিয়ান্ডেলি উভভয্নে এ বিষয়ে একমত ফেণ্রাষ্ট্রের কাঁজকারবার স্বাভাবিক 
্যায়বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয় না। লাওৎসের মতে এটা দৌষণীয় হতনা 
তিনি রাষ্ট্রের অবসান কামনা করেছেন। ম্যাকিয়াভেলির মতে এটা সমর্থনীয়, 
রাষ্ট্রকে তার শ্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। পাশ্চাত্য মতে লাওৎলের 
রাষ্্রবিচার দর্শনের পর্যায়ে পড়ে না কারণ তীর সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের বিলোপ । জর 
ষ্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রদার্শনিক, কারণ তিনি রাষ্ট্রের স্থায়িত্বে বিশ্বানী। রাষ্ট্রের 
ষূল্য স্বীকার কুরলেই তবে সে চিন্তা রাষ্টরদর্শনের মধাদ! পাবে এই ধারণার 
পিছনে কোন যুক্তি নেই। 

দত্ত লাওৎসের ভাবন। রাষ্্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি। রাষ্ট্রতার 
আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যও নয় । চীনের অধিবাপীর! শ্বভাবত ষে কোন প্রকার 
সরকারী শাসনের বিরোধী । অতি পুরাঁকাঁল থেকে সে দেশের গ্রাম অঞ্চলে 
এক স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । গ্রাম-বৃদ্ধদের পরিচালনায়, সামাজিক 
বিধিব্যবস্থার অন্ুশাসনে সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হত। কনফুসিয়াসের শিষ্য 
বাষ্রবাদীরাও স্বীকার করেছেন ঘষে যে-লোক রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাধধাটি করে 
সে শুচিতা বজায় রাখতে পারে না। যেন্সিয়াঁস শ্বীকার করেছেন যে রাজত্ব 
করবার আকাঙ্ষা মানুষের দুর্বলতা-_তিনটি কাঁজে উচুদরের লোকের! আনন্দ 
পায়-_-একট। রাজ্যের অধীশ্বর হওয়! এ তিনের মধ্যে পড়ে না (৭/৫০/২০ )। 

আর সকল বিষয়েই লাঁওৎসে ও কনফুসিয়াসের মত বিপরীত | কনফুসিয়াস 
ছিলেন কনিষ্ঠ । দুজনেই শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের লোক । তখন চীনের বুকে 
রাজ্যে রাজ্যে লড়াই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক, জীবন ছিল অশাস্তিতে ভরপুর, 
চিস্তাভাবনাও ছিল উচ্ছৃতখল। এই স্ষেচ্ছাচাঁর থেকে কনফুসিয়াস নিষ্কৃতি 
খুঁজলেন সামাজিক নীতি-বন্ধন ও ভদ্র আচরণে, আর লাওৎসে দেখালেন 
“তাও'এর পথ--সকল রকমের নীতি ও আইনের বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির 
সহজ জীবনে ফিরে যাবার রান । 

্ীষটপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে চীনের চু রাজ্যে লাওৎসের জন্ম হয়। 
ইরানের জরধুষ্ট্, ভারতের মহাবীর ও বুদ্ধ এবং চীনের লাওৎসে ও কনফুসিয়ান 
এশিয়ার এই কয়জন চিন্তানায়ক ছিলেন প্রায় সমসাময়িক । লাওৎসে অর্থ 
“বুড়ো! দার্শনিক । কথিত আছে যে তিনি মাথাভতি শাদা চুল ও ভারিক্কি 
চেহারা! নিয়ে জন্মেছিলেন__তা৷ থেকে তীর এই নামকরণ হয়। তাঁকে ঘিরে 
বহু উপকথার স্থাি হয়েছে । উত্তরকালের জনসাধারণ ও রাজরাজন্তর! তাকে 


ৃ প্রচীন হত ৬ 
দেবতার অন্মনি দিয়েছে! কিন্ত চীন তাত পথ গ্রহণ করেনি। সে 
কনফুসিয়াঁসের রাম্তাই বেছে নিয়েছে । 

কর্মজীবনে লাঁওৎলে ছিলেন চাউ রাঁজোর মহাফেজখানার জিশ্মাদার | 
অবসর নেবার পর তিনি দর্শনচর্চায় মন দেন। তার চিস্তাভাবনা ন্বপ পেয়েছে 
এক্াশিটি ছোট কবিতার একটি গুচ্ছে--এর নাঁম “তাও তে চিংঃ বা "পথের 
ঠিকানা'। এর বাণী অতি সহজ। মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক ছন্দ 
আছে--যা আমরা সমাজের ও নীতির শালন দিয়ে নষ্ট করেছি। ক্ষমতার 
লোভ, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার, সত্যতার আদবকায়দ! ইত্যাদি এসে সহজ জীবনের 
মুক্তি, সৌন্দর্য ও আনন্দ কেড়ে নিয়েছে । মাস্ষকে সেই আদিম মুক্ত অবৃন্থায় 
ফিন্সে "ধেতে হবে + 
“কিছু করতে গেলেই ভঙুল হবে; 
আকড়ে ধরলেই ফস্কে যাবে । 
জ্ঞানী কিছু করে না, তাই তার হাঁতে কিছু ভও্ুল হয় না, 
সে কিছু আকড়ে ধরে না, তাই কিছু ফস্কায় না।” ৬৪১ 
তা বলে তাওবাদী সমাজের বাইরে গজদত্ত মিনারের চূড়ায় বাস করে না। 
সমাজে বাস করা স্বাভাবিক জৈব ধর্ম, তাঁও-এর পথও তাই। জ্ঞানী সমাজে 
বাস করে কিন্তু নিজেকে জাহির করে না, “সাধারণ জনের মধ্যে নিজেকে 
ডুবিয়ে দেয়+ “মাটিতে পা না দিয়ে হেটে যায়।” কিছু না করে কিছু না 
বলে সে তার প্রভাব ছড়ায়। আপন নিবিকার সতায় অবস্থান করে সে হয় 
অপরের অনুকরণীয়--তাঁর মত প্রচারের অপেক্ষা রাঁখে না, প্রতিষ্ঠা কর্মের 
ওপর নির্ভর করে না। 
“যে অন্তকে জানে সে বিদ্বান ; 
যে নিজেকে জানে সে জ্ঞানী । 
যে অন্যকে জয় করে সে বলবান; 
যে নিজেকে জয় করে মে শক্তিমাঁন |” ৩৩ 


১ প্রবন্ধের যাবতীয় উদ্ধৃতি গিন্‌-উ-টাং-“উইস্ডম্‌ অফ, চায়না্য় লাওৎসে ও চুয়াংংসের যে 
অনুবাদ করেছেন তা থেকে নেওয়া । যেখানে অন্ত গ্রন্থের অনুবাদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, 
এস্থানে পাদ'ীকায় তার উল্লেখ আছে। 

২ চুল্নাংখসের উক্তি--“এই মানব জগৎ” ; লিন-উ-টাং, ৮৭ পৃষ্ঠা। 


৪ র্‌ হি রা 
ঘে জানী ও শক্তিমান তান গ্রচারের' প্রয়োজন নেই, জোর জবরদস্তির 
দরকার নেই। জ্ঞানীর পথ জীবের অন্তরের পথ। কৃত্রিম বন্ধন ছতে 
মুক্তিকামী মানুষ প্রকৃতির সহজ পথ খুঁজবে । তাওবামী তার স্বাভাবিক 
পথিকৃৎ। 
“সে নিজেকে প্রকাশ করে না, 
তাই সে ভাম্বর। 
, সে নিজেকে সমর্থন করে না, 
তাই তার যশ দুরপ্রসারী । 
তার অহঙ্কার নেই, 
তাই সকলে তার গুণগ্রাহী | 
তার দস্ত নেই, 
তাই সকলের মাথা তার কাছে অবনত |” ২২ 
' আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব নিজের জন্য নয়, তাই তার। অনস্তকাল 
বিশ্বকে ধারণ করে আছে । তেমনি যে জ্ঞানী নিজের সত্ব! ভুলে যায়, তার 
সভা চিরস্থায়ী হয়। যে নম্র সেই উন্নত, যে ঘত বিনয়ী সে তত মহান। 
“স্থতরাঁং যদ্দি সকলের চেয়ে বড় হতে চাও, 
সকলের নীচে এসে দাড়াও । 
যদি সকলের আগে যেতে চাও, 
সকলের পিছনে চল 1” ৬৬ 
সমাজের নিয়মকান্নের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থেকে যা-কিছু 
উচ্ছৃত্খলতার স্থষ্টি। সভ্যতার চাপে পড়ে যাকিছু সৎ ও শুভ তা৷ বিলীন হয়ে 
ঘাচ্ছে। প্রকৃতির বিচারবুদ্ধি যখন হারিয়ে যায় তখনই আসে ধর্ম, ন্যায়, 
পরোপকার, সহবত-_এই সমস্ত কথার জাল বুনে সমাজকে ধরে রাখবার চেষ্টা 
হয়। জ্ঞান না থাকলেই পুথি বিদ্যা। এসে আসর জমায় । 
“নিজের চৌকাঠ ন। পেরিয়ে 
জানা যায় সার! দুনিয়ার খবর । 
নিজের জানলার বাইরে না তাকিয়ে 
দেখা যায় আকাশজোড়া তাও । 
ধতই জানের পিছনে ছুটবে 
ততই জানবে কম।” ৪৭ 


প্রাচীন ধুগ্গ « 
দাও বিদ্যা, বিচার ও সহবত--ফিরে আসবে মান্ছষের জান, 


্তাক়্বোধ ও জাততা। 
“সহজ সভায় ফিরে যাও, 
আদিম প্রকৃতিকে মেলে ধর 
স্বার্থচিস্তা দূর কর, 
ু আকাঙ্ষা থেকে নিবৃত্ত হও।” ১৯ 


হুশি লাওৎসের চিস্তাধারাকে “দার্শনিক শুন্যবাদ' বলে অভিহিত 
করেছেন ।* লেশির মতে তার নিবৃত্তিবাদ প্রগতির নিয়মসহ নয়) ব্যক্তির ও 
সমাজের ধর্ম এগিয়ে যাওয়া, নিষ্ষিয় হয়ে বসে থাক। নয়।5 এরা লাও*সের 
প্রতিণক্থবিচার করেননি । তার মত নেতিবাচক হলেও শৃন্ততা ও স্থাগুতার 
পরিপোষক নয় । দভ ও কৃত্মিমতাঁকে, বিদ্যাঁবুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে মাহ্ছষের 
ভাল করার স্পর্ধকে তিনি বিদ্রপ করেছেন, তিরস্কার করেছেন । সরল ও 
নভ্রভাবে, অপরের ওপর জুলুম না করে, নিজ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত লামনে রেখে 
যে কাজ হয় প্রগতিবাদীদের চাঞ্চল্যে তা হয় না। অতিবিস্তার ও অতিবুদ্ধি 
প্রগতি নয়, পতনের প্রস্ততি । গাছ বেশী বাড়লে তাঁকে কাটা হয়, ধনুক 
বেশী নোয়ালে তা ভেঙে যায়, তলোঁয়ারে বেশী শান দিলে তার ধার ক্ষয় হয়, 
বেশী ধন সঞ্চিত হলে তা আর ধরে রাখা যাঁয় না । স্থতরাং 
“যার ক্ষমত] চুণ করতে হবে 
তাকে আগে বাড়তে দাও । 
যাকে দুর্বল করতে হবে 
তাকে বলবান হতে দাও । 
যাকে মাটিতে শোয়াতে হবে 
তাকে আকাশে উঠতে দাও |” ৩৬ 
অতএব " 
“অসস্তভোষের বাড়া অভিশাপ নেই 
অধিকারবৃত্তির বাড়। পাঁপ নেই |” ৪৬ 
পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে এর গোড়ায়ই গরমিল। জীবন ভোগ ও 


৩ ফিলসফি--ইছ্ট এও ওয়েস্ট, সম্পাদক , চার্লন এ মুর. নিউ জাসী, ১৯৪৬, ৩০৮ পৃ্ঠা। 
৪ দি টেকস্টস অব তাওইজম-_সেক্রেড বুক্‌স্‌ অব দি ইস্ট, ৩৯ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা । 


৬ নৈরাজ্যবাদ 


বিস্তারের জন্যে, নিবৃত্তির জন্তে নয়, তার পরিণামে যদি থাকে বিনাশ ও মৃত্যু 
থাক ক্ষতি নেই। এরিস্টটল-এর সময় থেকে এই ইট্টমন্ত্র ইয়োরোপের বিদগ্ধ 
সমাজে স্বীকৃত এবং রেনে্সীস-এর সময়, থেকে 'মানবধর্ম বলে অন্বধিত হয়ে 
এসেছে । লাওৎসে এদের কথার জবাবে বলবেন যাকে তুমি জীবনের গতি 
ও বিষ্তার বলছ সে এক গোঁলকধাঁধার মধ্যে অবিরাম ঘুরে মরা ছাঁড়া-প্নার 
কিছু নয়। অর্থ ও ক্ষমতার সখ ঘর্দি জীবনের লক্ষ্য হয় তা হলে ধর্ম ও 
কর্তব্যের কথা জ্বাসে কেন? আসলে জীবনের বিস্তারে ধর্মের প্রম্নোজন আছে 
কিন্ত সে চলেছে ভূল পথে । “বাতাস যেমন যেদিকে খুশী বয়, তেমন ধর্মও 
খুদীমত নিজেকে স্থাপন করুক । এত হৈ চৈকরে তার সন্ধান কর] কেন, 
যেন ঢাঁক বাজিয়ে এক পলাতক আসামীর খোজ হচ্ছে ?”* প্ররুতি নিজের 
নিয়মে চলে, সকল বিরুদ্ধ চেষ্টাকে ছাপিয়ে তার নিয়মই বহাল থাকবে । 
“রাজহাসকে রোজ ত্বান না করালেও সে শাদাই থাকে আর কাকের গায় 
রোজ কাঁলি না লাগালেও সে কালই থাকে” ।* সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হল 
খোদার ওপর খোদকারী না করে নিয়মগুলোকে জানা এবং জীবনকে সেই 
নিয়মমাফিক পরিচালন করা। “মানুষকে শাসন কর] তগবানের কাজ” 
মানুষের নয় । 

কুতরাঁং সেই সরকারই ধন্য ধার কোন শাসন নেই । সেই যথার্থ প্রভূ ষে 
প্রভৃত্ব করে না। 

“যাঁর। শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা 
লোকে এইমাত্র জানে যে তারা আছে; 
যারা এর চেয়ে নিকৃষ্ট তাদের লোকে ভালবাসে, স্ততি করে 
আরে নিকুষ্টদের তারা ভয় করে; 

সবচেয়ে যাঁরা অধম তাদের তারা গালাগালি করে ।” ১৭ 

কোন লরকার কখনও মানুষকে সুখী করতে কিংবা সাধু বানাতে পারে 
না। সরকার মান্গষকে কেবল নষ্টই করে এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, দৃরুদ্ধি 
ও অসস্তভোষ ছড়ায় । 


« লাওৎসের শিক চুয়াংৎসে তার গুরু ও কনফুদিয়াদের মধ্যে একটি তর্কের অবতারণ। কয়ে সেই 
প্রসঙ্গে লাওৎসের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এইচ. এ, গাইলস্‌ঃ চুয়াংৎসে, মির্টিক, মরা লিস্ট 
এগ সোন্তাল রিফর্মার, লগ্ডন ১৮৮৯, ১৮৫ পৃষ্ঠা । 


প্রাচীন যুগ ৭ 


“তই বিধিনিষেধ বাড়বে ততই মাচুষ হবে গরীব | 
যত ধারাল হাতিয়ার বানাবে 
_ প্লাজ্যে তত বাড়বে বিশৃঙ্খল! । 
যত কলকোৌশল ফাদবে 
তত বেরুবে তাকে এড়াবার ফন্দি। 
যে দেশে যত আইনকান্থুন, 
সে দেশে তত চোরডাকাতের মেলা ।” &৭ ৃ 

হুনিয়াকে বাহুবলে জয় করে ভোগ করার ব্যাপারেও ঘ্েখা যায় একই 
হেঁয়ালি। লাঁওৎসে শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী, কিন্তু বিশ্বপ্রেম অথবা কোন 
অহৎ আদর্শের জন্যে নয়। “তাঁও' প্রকৃতির পথ, এতে মানবিক আদর্শের 
জায়গা নেই | লাঁওৎসে যুদ্ধকে ত্বণা করেন এর নাশকতা ও বিফলতার জন্য । 

“কারণ এ জিনিস পিছন দিকেও আঘাত হানে । 

সৈম্বরা যেখানে যায় সেখানে বাড়ে কাটাগাছের জজল। 
একট] বিপুল বাহিনী সংগ্রহ কর 

পরের বছর ছুন্িক্ষ দেখা দেবে ।” ৩০ 

অস্ত্র ও আইন দিয়ে শাসন চলে না। শাসনহীন নিরাজ সমাজ ঠিক পথে 
চলবে । লাওৎসে বলেছেন, “জনসাধারণ একটি শিশু।” কনফুসিয়াসও 
মানবেন একথা, কিন্ত ভিন্ন অর্থে। তিনি বললেন শিশু যেমন বাপমার হাতে 
গড়ে ওঠে তেমনি জনসাধারণকে গড়ে তুলবেন শাসক ও নেতৃবৃন্দ । লাওৎসে 
বলবেন, - শিশুর মত জনসাধারণকে তার শ্ঘভাব মাফিক বাড়তে দাও, তার 
ওপর কারিকুরি করতে গেলে তার হ্বস্থ বিকাশ ব্যাহত হবে । 

“ছোট মাছকে যেমন করে ভাঁজে বড় দেশকে তেমন করে শাসন করতে 
হয়।” ৬০ মাঁছটাঁকে নাঁড়াচাড়1 করলে গলে কাদ। হয়ে যাবে, তাকে অল্প 
জাঁচে কড়ার ওপর ছেড়ে রাখতে হয় । এই হচ্ছে তাও-এর নিষ্িয় শাস্তির 
পথ। “পৃথিবীট! ঈশ্বরের পাত্র । মানুষ তা গড়তে পারে ন11” ২৯ 


লাওৎসের প্রায় আড়াই শ' বছর পরে শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে তার 
মতের ব্যাখ্যান ও বিস্তার করেন তার ভক্ত চুয়াংংসে। সে আর এক 
অরাজকততার যুগ। চাউ সাম্রাজ্যের তখন অস্তিম দশা। সমাস্তরাজার! 
নামে মাত্র চাউ বংশের প্রতি আহুগত্য কবুল করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 


৮ ট্নরাজ্যবাদ - ্‌ ) 


যড়যন্ত্র চালাচ্ছে । ঘর্শনের বাঁজ্যেও বাক্বিতগ্ডার ঝড় । চাকদিকের ঘন্ঘ ও 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে চুয়াংংনে নিয়ে এলেন এক অবিশ্বাসী নেতিবাঁচক' মতবাদ । 
গাইল্স্‌ তার সম্বন্ধে বলেছেন ষে ছোকরার দল তার কাছে ঘেঁষত ন। কারণ 
তার বই পড়ে আমলাতন্ত্রের গদিতে বসবাঁর পরীক্ষাগুলি পাশ কর যেত না। 
তার বই পড়ত বুড়োর দল-_যারা কর্মক্ষেত্রে স্থবিধা করতে পারেনি কিংবা 
কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছে অথবা যাদের ধর্মকর্মে মতি হয়েছে, পরলোক 
সম্বন্ধে কৌতুহল জন্মেছে। 

কনফুসিয়াসের মত প্রচারে যেনসিয়াসের ঘা অবদান লাওৎসের মত 

জনপ্রিয় করার জন্যে চুয়াংঘসে তার চেয়ে অধিক কীতি রেখে গেছেন । তিনি 
কেবল গুরুর মতের ব্যাখ্যান করেননি, গুরুর দর্শনকে নূতন ভাবসম্পদেন্সমৃদ্ধ 
করেছেন। তার রচনাগুলি উপকথা ও বাক্যালাপের আকারে সন্কলিত 
হয়েছে । এদের যেমন ধার তেমন ভার | কনফুসিয় রাষ্ট্র ও নৈতিক শাসনকে 
তিনি কঠোর বাঙ্গ ও শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। তার মৃলমন্ত্ 
লাওৎসের বাণী--সকল রকম কৃত্রিমতা ছেড়ে ত্বভাবের অবস্থায় ফিরে যাঁও। 
্বাভাবিক ও কৃত্রিমের তফাৎ বোঝা কঠিন নয়। 

“ঘোড়া! ও ধাড়ের চারটি করে পা আছে-_এটা স্বাভাবিক । 

ঘোড়ার লাগাম লাগালে, ষাড়ের নাকে ঘড়ি ঢোৌকাঁলে-_-এট! 

কৃত্রিম” € শারদ বন্ত। ) 

যা কিছু মূল্যবোধ, আচার আচরণের বিধান, সব অর্থহীন ও কৃত্রিম । 

রূপ, নীতি, বুদ্ধি, ধর্ম এই সকল মিথ্যার মোহে মানুষের বোধশক্তি আচ্ছন্ন 
হয়, ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। ন্যাঁয়-অন্তায়, ভালমন্দ বোধ, এর অসারতা যে বধ 
অবিশ্বাসের সঙ্গে চুয়াংৎসে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তা ম্যাকৃস্‌ স্টার্নারকেও 
হার মানায়। 

* “মানুষ খায় পশুমাংস,ঞ্হরিণ খায় ঘাস, কাকড়াঁবিছাঁর খাগ্ক পোঁকা- 
মাকড় আর পেঁচা ও কাক ভালবাসে ইছুর। এই চারের মধ্যে 
কার রুচিটা ভাল? বানরের প্রিয় হল কুকুরমুখী বাঁনরী, হরিণ 
ছোটে হরিণীর পিছনে, মাছ মৎস্তিনীর প্রতি আসক্ত। আর 
মান্ছষ মজে মাও চিং ও লি চির রূপে, যাদের দেখলে মাছ গভীর 


৬ চুয়াংংসে £ ভূমিকা, ১৪ পৃষ্ঠা । 


প্রাচীন যুগ ৯ 


জলে ভূব দেবে, পাখি আকাশে উড়বে, হরিণ ছুটে পালাবে । কে 
' ঘলবে কার ব্ধপট! খাটি? (সকল বস্তর সমীকরণ ) 
শহীষ হয়ে মর আর ভাকাত হয়ে মর, মরণ যা তাই। পো যি নৃতন 
রাজবংশের গোলামি করতে অস্বীকার করে শুয়িয়াং পাহাড়ের তলায় যৃত্যুবরণ 
করেছিল । দস্থ্য চে ডাকাতির অপরাধে তুংলিং পর্বতের নীচে প্রাণ দিয়েছিল । 
উভয়ের কর্ণ ছিল পৃথক কিন্তু কর্মফল হল এক। 
“তবে কেন আমর! প্রথমকে বাহবা আর দ্বিতীয়কে ধিক্কার দিই? 
সকলকেই কোন কারণে মরতে হয়। তবু যে দয়া ও কর্তব্যের 
নামে মরে সে হল সাধু, আর ষে স্বার্থের জন্যে মরে তাঁকে বাই 
“.. বলে'নীচ!” (পায়ের জোড়া আঙুল ) 
সমাজে চলতি নীতিকথাগুলি ধাঁঞপ্পীবাঁজি, ব্যক্তিকে বিকৃত করে ও দাবিয়ে 
রাখবার ফন্দি। বুদ্ধি ও চালাঁকি'ত বদমায়েসের হাতিয়ার । চোরের হাত 
থেকে বাচবার জন্তে আমরা বুদ্ধি করে ট্রীঙ্কে তাল! লাগাই, বস্তায় দড়ি বাধি। 
কিন্ত যখন বলবান চোর মালপত্র স্থদ্ধ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে পালায় তখন সেই 
তাল! আর হুড়কা তারই কাজে লাগে এবং তার ভয় হয় বুঝিবা তাঁল৷ খুলে 
গেল। 
“সতরাং দুনিয়া যাঁকে বলে বুদ্ধি তা কি শক্ত চোরের সুবিধার জন্ই 
নয়?” (ট্রীঙ্ক খোলা ) 
চি রাজ্যে ছিল পণ্ডিতদের গড়া আইন-কাছনের শাসন। তবু একদিন 
প্রাতঃকালে তিয়েন চেংৎসে চির রাজাকে হত্যা করে তার রাজ্য চুরি করলেন। 
শুধু রাজা নয়, পণ্ডিতদ্দের বুদ্ধির খেলা আইনকাহুনগুলিও হল তার। সুতরাং 
চোর বলে খ্যাতিলাভ করলেও তিয়েন চেংংসে শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন 
কাটিয়ে গেলেন । 
অতএব পণ্ডিতের ধর্ম অধর্মের দীন । ভাঁকাত পণ্ডিতদের নীতিশাস্্র মেনে 
চলে। দস্থ্য চে তার সাকরেদকে বলছে ঃ 
“পণ্ডিতদের কীতিত গুণপনা চোরের মধ্যেও আছে, যেমন ধন- 
সম্পদের সন্ধান নেওয়ার বুদ্ধি, বিপদের মুখে এগিয়ে ঘাঁবার সাহস, 
সকলের শেষে বেরিয়ে আসার বীরত্ব, ধরা! না পড়ার সতর্কতা,” 
লুঠের মাল সমান ভাগে বণ্টন করার সহদ্য়তা। এই পাঁচটি ৭ 
ব্যতিরেকে কোন দস্থ্য বড় হতে পারে নি।” (ভ্রীাঙ্ক খোল!) 
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স্থৃতরাং পঞ্ডিতদের শিক্ষা নিয়েই দন্থ্য চে তার ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছে । 
পণ্ডিতদের তাড়াঁও, দন্থ্যর! অমনি পালাবে । রাজ্য শাসনের জন্যে পণ্ডিতদের 
ংখ্যা বাড়াও, ঘস্থ্য চে'র মুনাফার অঙ্ক ডবল হবে । ূ 
“একটী আংটি চুরি করলে চোর বলে তোমার ফ্লাদি হবে। একটা! 
দেশ চুরি করলে তুমি হবে রাজ! | দয়াধর্মের ঘা কিছু শিক্ষা তা 
থাকে রাজার হেফাজতে । তা হলে কি একথা সত্য নয় যে রাজার) 
দয়াধর্ম ও পণ্ডিতদের নীতি কথার চোর ? (ট্রাক খোল। ) 
চুয়াংৎনে পণ্ডিতদের নিয়ে কিভাবে ঠাট্টা তামাস৷ করেছেন তাঁর একটি 
ৃষটাত্তজহ্া চে-র সঙ্গে কনফুসিয়াসের সাক্ষাতের গল্প । দন্য চে-র দাদা লিউ 
সিয়। ছই ছিলেন কনফুসিয়াসের বন্ধু। তার উপদেশ অমান্ত করে কনফুসিক্মাস 
দন্যর কাছে গেলেন তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে সপথে আনবেন বলে । অনেক- 
গুলি স্ততিবাক্য বলে তিনি কিছু ধর্মোপদদেশ দিলেন এবং দস্থ্যবৃত্তি ছেড়ে 
দিয়ে একজন রাঁজধি হবার জন্যে তাকে অনুরোধ করলেন। এমনও আশ্বাস 
ছিলেন ষে এই পরিবর্তন স্থুসম্পন্ন করবার জন্যে তার সাহায্যের অভাব হবে 
না। দস্থ্য প্রথমে একটি প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করল- প্যারা সামনে দীড়িয়ে, 
অন্যের প্রশংসা করে, তার] আড়ালে গেলে গালাগালি করে ।” তারপর সে 
নিজের দর্শনের একট। ফিরিস্তি দিল ঃ 
“আকাশ ও পৃথিবীর সীমা নেই_-আর মানুষের মিয়াদ বাঁধা । 
অসীমের মাঝখানে একটুকরে! সময়ের গপ্ডিতে সে আবদ্ধ হয়ে 
আছে। একটি মাত্র মুহূর্ত আর সব শেষ, ঘেন একটা ফুটে। দিয়ে, 
দেখা! দৌড়ে যাওয়া রেসের ঘোঁড়1। যে এই মুহূর্তটিকে তার ইন্দ্রিয়, 
দিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে সেই ঠিক নাস্তা চিনেছে।” 
এর পর প্রশংসাবাণীর প্রত্যুত্তরে 
- “শাদা আংরাখার ওপর কাঁজকরা ষাঁড়ের চামড়ার কোমরবন্ধ, 
চাপিয়ে তুমি সেজেছ মন্দ নয়। আর ধাগ্লাবাজির বুলি দিয়ে রাঁজা- 
রাঁজড়াঁদের ঠকিয়ে তুমি বেশ ধনসন্মান আদায় করছ । আসলে 
তুমি ওরই ফিকিরে আছ। তোমার চেয়ে বড় ডাকাত আর নেই ॥ 
- আমি অবাক হুই লোকের মুখে মুখে দস্থ্য চে-র কথা, কিন্তু তারা 
কেন তোমাকে দস্থ্য কনফুসিয়াস বলে না!” 
তারপর আগন্কককে ভদ্রভাবে জানিয়ে দেওয়া হল ঘে এই মুহূর্তে বিদায় 
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নিগররন্রিন্নরিরাদারারানার্রগ্গরজা 
কনফুসিয়াস”পাঁলিয়ে বাঁচলেন এবং ফিরে এসে বন্ধু লিউ সিয়া হছইকে বললেন, 
"আমি বাঘের মাথায় হাত বুলাতে আর তার দাঁড়ি আচড়াতে গিয়েছিলাম । 
আর একটু হলে তার মুখের ভেতর গিয়ে পড়েছিলাম আর কি ?”" 

. এমন মনে করবার কোন কারণ নেই যে দস্থযর মুখ দিয়ে চুম্বাংংসে যা 
বলিয়েছেন তা তীর নিজের কথা। তিনি ভোগবাদী ছিলেন না। তিনি: 
ছিলেন মিতাচার ও আত্মসস্ভোষে বিশ্বাসী । শুধু পণ্ডিতগ্রাবরকে হান্তাম্পদ 
করবার জন্যে এই গল্প ও কথার অবতারণ]। 

দেশে দেশে কালে কালে প্ররুতিবাদী ত্বপ্রবিলাসীরা এক অতিগপ্পাচীন 
স্বভাবশ্ুদ্ধ সমাজের কল্পন। করেছেন । চুয়াংংসেও একেছেন প্রকৃতির কোলের 
এই শাস্তক্থন্দর রাজ্যের ছবি যেখানে মানুষ ছিল সহজ সরল ধীর ও স্থির। 

“মাহছুষ পশুপাখির সঙ্গে বাস করত এবং তার মধ্যে কোন ভেদাভেদ 
ছিল না। ভদ্রলোক ও ইতরলোকের তফাৎ কেমন করে জান 
যাবে? কারও কোন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না কাজেই তাদের শ্বভীবধর্ম 
বিকৃত হতে পারত না। কারও কোন আকাঙ্ষা ছিল ন1 কাঁজেই 
তার্দের মধ্যে স্বাভাবিক সতত! ছিল, তাদের প্ররূৃতি তার! 
হারায় নি। 

তারপর যখন পণ্ডিতর1 এলেন, মিনমিন করে দয়াদাক্ষিণ্য ও 
নীতিকথাঁর উপদেশ শোনাতে লাগলেন তখন থেকে মানুষের মনে 
ধৌক1 লাগল, সন্দেহের উদয় হল। তাও-এর ধর্ম যদি নষ্ট না হয় 
তাহলে দয়াদাক্ষিণ্য ও নীতিকথার দরকার কি? মাহুষের 
স্বাভাবিক আনন্দের উৎস ষদি শুকিয়ে না যাঁয় তা হলে গাঁনবাজন! 
ও উৎসবের প্রয়োজন কি ? পীচট। রং যদি ছুনিয়াময় টিকে থাকে 
তা হলে আবার রঙের সাজ কেন” পাঁচটা সুর যখন কানে বাঁজে 
তখন ছয় গর্তের বাঁশি কি কেউ বাজায় ?"..সেই থেকে এল লোভ, 
লোভের জন্যে শরীরপাত, পরম্পরে ঝগড়া আর জ্ঞানের আকাজ্ষ। 
যাঁর কোন শেষ নেই ।” ( ঘোড়ার খুর ) 

সভ্যতার এই গোলকর্ধাধ। থেকে বেরিয়ে আসবার পথ নেই। একমাজ্র- 


৭ আর্থার ওয়ালী ঃ খী ওয়েজ অব খট ইন এনসিয়ান্ট চায়না, লগ্চন, ১৯৩৯ | ৩৪-৪৬ 
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উপায় এই সভাতাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া । ধর্ম, বিদ্যাবুদ্ধি, নীতিকথা, 
বিত সব বেঁটিয্কে দূর করতে পারলে তবেই মানুষের মুক্তি। 
“দূর কর জ্ঞান, ঝেড়ে ফেল বিদ্যা, তবেই ভাকাতর! থামবে । ফেলে 
দাও মণিমুক্তা, চোরদের কাজ বন্ধ হবে।*' গজকাঠিগুলো৷ টুকরো! 
টুকরো! করে ফেল, দাড়িপাল্লা গুঁড়িয়ে দাও, জিনিসের পরিমাণ 
নিয়ে লোক মারামারি করবে না। পণ্ডিতদের সব কিছু অঙ্্ঠান 
মাড়িয়ে ফেল, লোকে তখন তাও-এর কথা ভাবতে শিখবে । ৎসেং 
আর শি-র কাজ থামাও, স্বিয়াং চু আর মৎসের মুখ সেলাই করে 
দাও, দয়াঁধর্ম ও নীতিকথা বর্জন কর তথন মানুষের ধর্ম ঠিক পথে 
চলবে ।” (দ্রীঙ্ক খোল! ) ছু | 
পৃথিবীর যাবতীয় বাস্তব ও নৈতিক বন্ধন হতে মুক্ত হলে মানুষ সেই পরম 
পথ খুঁজে পাবে, প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাবার পথ । 
“তুমি কর্ম ত্যাগ কর, দুনিয়া আপনিই শোধরাবে | দেহকে তুলে 
যাও, বুদ্ধিশুদ্ধি উগরে ফেল। সমস্ত পার্থক্য উপেক্ষা করে অনস্তের 
সঙে এক হও । মনকে ছেড়ে দাও, অস্তর মুক্ত কর। শুন্য হও, 
হও আত্মভোলা। সব মূলদ্দেশে ফিরে আসবে, সেখান থেকে 
জীবনের রস আহরণ করবে ।” (সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে ) 
চুয়াংখসের বণিত মুক্ত আত্মার এই শাস্ত স্থিত অচলপ্রতিষ্ঠ অবস্থা কতকট। 
বুদ্ধের নির্বাণ ও বেদাস্তের মোক্ষের মত। অবশ্ঠ এ পথ পাঁধারণ লোকের নয়। 
"তার জন্যে চুয়াংংসের বিধান অতি সহজ-_ 
“একট গাছের গায় হেলান দিয়ে গান গাঁও 3 কিংবা টেবিলে মাথা 
রেখে ঘুমিয়ে পড় ।” ( অঙ্গবিকৃতি ) 
তাও ভূলে গেলে যেমন আসে কর্তব্য ও নিয়মকানগনের কথা, তেমনি 
খ্বভাবসতা! হারিয়ে গেলে হাঁজির হুঁয় রাষ্ট্। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংশয় ও বিশৃঙ্খলার 
সুচনা করে। 
“ঘদি তাদের ম্বভাব বিকৃত ন হয়, ঘি তাদের চরিত্র দূষিত না হয়, 
তা হলে শাসনের কী প্রয়োজন?” ( সহিষুটতা প্রসজে ) 
* আইন ও শাঘনের জোরে লোককে ভাল করার মত হুঠকারিতা আর 
নেই। মাহ্ষের যেমন ভুলব্রাত্তি আছে, তাঁদের তাল করবার ঘাক্সিত্ব নেয় যে 
'আইন ও সরকার, তারাও কিছু কম ত্ুলচুক করে না। 


৮০ 


প্রাচীন যুগ ১৬ 


“ঠিক-এর বিপরীত তুল, সথশীসনের বিপরীত কুশামন। ধারা বলে 
ভূলকে বাদ দিয়ে ঠিককে নেব, কুশাসনকে বাদ দিযে হুশাননকে 
রাখব-__তার। বিশ্বের নিয়ম জানে না, ট্টির রহস্য বোঝে ন|। 
পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আকাশের কথা বলা, ই1-কে ছেড়ে না-র কথা 
ভাবা সমান অবাহ্তব।” (শারদ বন্যা) 
স্বতরাং একমাত্র ক্শাসন হল অশাসন (উ-উই )। সরকার যদি মানুষের 
জীবনধাত্রায় হাত না দেয় তা হলে তাঁর আদিম অবস্থায় ফিরে যাবে । জ্রানী 
রাজা ক্ষমতার জোরে শাসন করেন না, তিনি নিজে শুদ্ধ হয়ে তার দৃষ্টাস্ত দ্বার! 
প্রজাদের প্রভাবিত করেন । 
চীনের সে'সময়কার রাজনৈতিক দুর্দশ1 ও দারশনিকদের ওপর টি যাঁ 
প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিচার করলে চুয়াঁংৎসের নৈরাজ্যবাদী 
মতগুলি বুঝতে সহজ হবে। তখন চাউ সাম্রাজ্য ও সাআাজ্যের সংবিধান এক 
কায়াহীন ছায়ায় পর্যবসিত হয়েছিল । রাজনীতির আবহাওয়া ক্ষমতার লড়াই 
ও ষড়যন্ত্রে দূষিত। এই আঘাত সহা করবার ক্ষমতা মেনসিয়াস ও রক্ষণ- 
শীলদবের ছিল না। তাঁরা একটি মহান আদর্শের আশ্রয় নিলেন, ঈশ্বরের 
প্রতিভূ হয়ে রাজা ও পণ্ডিতেরা “জেন'-এর শাসন বা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে । 
স্থশাসিত ধর্মরাজ্যের কর্তব্য হবে কুশাসিত ছুট রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া । 
সাম্রাজ্যসদ্ধী কুচক্রী রাজাদের স্বার্থনিদ্ধিতে এই মতবাদ বেশ কাজে লাগল। 
ছোট্ট রাজ্য সু, ধর্মরাঁজ্যের আদর্শের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেনসিয়াদের 
হ্যায় আদর্শবাদীদের বিশ্বাস যদি সত্য হত তা হলে অন্তান্ত রাজ্যের পক্ষে 
স্বাভাবিক হত স্থং-এর পদ্দাঙ্ক অনুসরণ কর1। তা হাওয়। দুরে থাকুক স্ং-এর 
উন্নতি দুই শক্তিমান রাজ্য চি ও চু-র গাত্রদাহের কারণ হল। অবশেষে 
স্থং-এর বিরুদ্ধে বু অপপ্রচার করে চি রাজ্য তাকে গ্রাম করল। এ 
অপকর্মের নীরব সমর্থক ছিলেন মেনসিয়াসন তার এক সন্ষিপ্ধ শিষ্ব তাকে 
এই অদ্ভূত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। গুরু জবাব দিয়েছিলেন__স্থং 
যে অন্যান্ত রাজ্যের সমর্থন পায় নি এ থেকেই বোঝা যায় যে তার শাসন 
ধর্মসম্মত ছিল ন।! 
এই প্রকারে কনফুসিয়াসের দর্শন হয়ে ঈ্লাড়াল তথাকথিত ধরর্মযুদ্ধ' এবং 


৮ আর্থার ওয়ালী £ খী ওয়েজ অব থট, ১৪২ পৃষ্ঠা । 


১৪ নৈরাজ্যবাদ 


ুষ্টের দমনের সংগ্রাম'-এর ওকাঁলিতি। অবশ্য একটা শর্ত ছিল যে “যারা 
ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী হয়ে কাঁজ করবার' যোগ্য শ্রধু তাঁরাই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হবে। কিন্তু এ যোগ্যতার বিচার করবে কে? অবশ্থই ধর্মযোদ্ধা সবয্নং। 
নুতরাং রাজাদের বুঝিয়ে স্ছপথে আনতে পারলেই তাদের মারফৎ জন- 
সাধারণকে সুখী ও পুণ্যবান কর] ঘাঁবে কনফুসিয়াসের এই শিশুস্থলভ সরুল 
বিশ্বান চুয়াংখসের তামাসার খোরাক হল আর রাষ্ট্রের স্তায়পরায়ণতা ও 
পণ্ডিতের নীতিবাগশতার বিরুদ্ধে তীত্র অবিশ্বীম স্থটি করল। 
তরুণ বয়সে চুয়াংৎসে সরকারী চাকরি করতেন। কাজে ইস্তফা দিয়ে 
রাষ্টে্ত সকল সংশ্রব ত্যাগ করে তিনি টলস্টয়ের মত নিরালাক়্ জীবন ঘাঁপন 
করেন। ভাল ভাল পদের লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি দারিদ্র্য ও 
মুক্তির জীবন বেছে নেন। শ্রীষ্টপূর্ব ছিতীয় শতকের চীন-এঁতিহাসিক স্থ মা 
চিয়েন এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। চু রাঁজ্যের রাজা উই 
দামী দামী উপহার দিয়ে দূত পাঠালেন তাকে তার প্রধান মন্ত্রী হবার আমন্ত্রণ 
জানিয়ে । চুয়াংৎসে মৃদু হেসে দৃতকে জিজ্ঞাসা করলেন : 
"তুমি কি কখনও বলির ষাঁড় দ্বেখ নি? বছর কয়েক খাইয়ে 
মোটা করে যখন তাকে স্থন্দর সাজ পরিয়ে হাড়িকাঠের কাছে 
নিয়ে যাওয়া! হয় তখন কি সে চাইবে না একট] কাদায় গড়াঁনে 
শুয়োর ছানার সঙ্গে তার অবস্থার বদল করতে ?_ বেরিয়ে যাঁও ! 
আমাকে অপবিত্র কোর না! রাজশাঁসনের দাঁস হবার চেয়ে আমি 
বরং নিজের খুশীমত কাদায় গড়াব ।”৯ 
এধরনের আর একটি গল্প আছে। চুয়াঁংৎসে লিয়াং রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 
ছয়েখসে-র সঙ্গে দেখা! করতে যাচ্ছিলেন। কোন একজন গিয়ে তাকে লাগাল 
'ষে চুয়াংংসের অভিসন্ধি প্রধান মন্ত্রী হওয়া এবং তিনি সেই মতলবে এদিকে 
আসছেন। হুয়েৎসে ঘাবড়ে গিপ্লে সারা দেশে তার খোজে লোক লাগালেন। 
শেষে চুয়াংংসে নিজেই হাজির হয়ে প্রধান মন্ত্রীর আচরণ একটি উপম। দিয়ে 
বর্ণনা করলেন । 
“দক্ষিণ দেশে এক রকম পাখি আছে-_তার নাষ হ্বগাঁয় পাখি । 
যখন নে আকাশপথে দৃক্ষিণ সাগর থেকে উত্তর সাগরে পাঁড়ি দেয় 


* এইচ. এ. গাইলুস্‌ : চুয়াংৎসে, ভূমিকা ৭ পৃষ্টা । 


প্রাচীন সুখ ১৫ 


তখন উ-তুং গাছ ছাড়া অন্ত কোথাও নাঙে না । সেথায় অমৃত 
ফল, পাঁন করে ক্ষটিকের মত ঝারণাঁর জল। একটা পেঁচা পচ! ই্বর 
নিয়ে গাছে বসেছিল। স্বর্গীয় পাখিকে উড়ে যেতে দেখে সে তার 
দিকে তাকিয়ে চেচিয়ে উঠল। তুমিও কি তোমার লিয়াং বাঁজ্য 
_. *আগলিয়ে আমায় দেখে হুল্লা করছ না?” (শারদ বন্যা) 
মরণ সন্বদ্ধে চুয়াংংসের যা ধারণা ছিল তা৷ নিয়ে কয়েকটি গল্প আছে। 
তার স্ত্রীর ঘখন মৃত্যু হয় তখন একজন বন্ধু এলেন শোকপ্রকাঁশ করতে । তিনি 
এসে দেখেন চুয়াংংসে টেবিল বাজিয়ে গুণগুণ করে গাইছেন। বন্ধুর বকুনি 
খেয়ে চুয়াংৎসে বললেন : রে 
*  “একজ্জন যর্দি পরিশ্রাত্ত হয়ে শুতে যায় আমরা হাউমাঁডি করে তাকে 
তাড়া করি না। যাকে আমি হারালাম সে অন্দর মহলের ঘরে 
শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । কান্নাকাটি করে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত 
জন্মালে এই প্রমাণ হবে যে আমি প্রকৃতির অলজ্য্য নিয়মের কথা! 
কিছুই জানি না।৮১* 
ঘখন তার নিজের বিদায় নেবার পালা এল তখনও এই বিশ্বাস ভাঙেনি । 
মরবার সময়ে তিনি দেখলেন শিশ্যর1 ঘটা করে সংকাঁরের আয়োজন করছে । 
তিনি তাদের ডেকে বললেন : 
“আকাশ ও পৃথিবী আমার শবাধার $ সূর্য চন্দ্র ও তারা আমার 
শবশধ্যার সাজ। সকল জীব আমার শবধাত্রীর সাথী । এতেও 
কি আমার মৃত্যু উত্সব স্ুুসম্পন্ন “হবে ন। ?” 
শিষ্তর1! বললেন গুরুর দেহ শকুনিতে ছি'ড়ে খাবে- এ কেমন করে হয়? 
গুরু বললেন: 
“মাটির ওপরে ফেলে রাখলে শকুনিতে খাবে, মাটির নীচে পুতলে 
খাবে পোকা ও পিপড়ে। এক্দলকে বঞ্চিত করে আর এক 
দলকে খাইয়ে কি লাঁভ ?”১১ 
এইরূপে চুয়াংংসে তার দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন জীবন ও মরণ। 


১* আর্থার ওয়ালী : খী ওয়েজ অব ধট, ২১-হ পৃষ্ঠা । 
১১ এইচ. এ. গাইল্স্‌ : চুয়্াংংসে, ৪৩৫ পৃষ্টা । 


১৬ নৈরাজ্যবা 


তাও-বাদ একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ নয়। এ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি । দর্শনের 
কচকচির বিরোধিতা এর উপজীব্য । জীবনপ্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর ও 
বস্তরহন্তের যুদ্ষিসন্মত সমাধান এতে নেই। যৌভিকের সন্দে অযৌক্তিক, 
লৌকিকের সঙ্গে অলৌকিককে মিশিয়ে তাও-এর প্রণালী গড়1। এর বক্তব্য 
ষে ন্তায়শাস্ত্ের যুক্তি প্রকৃতির যুক্তি নয়। বুদ্ধি বাস্তবকে বিক্কৃত করে দেখে, 
আমি-তুমি, এটা-ওটা ইত্যাদি অবান্তব পার্থক্য রচন। করে। প্রক্কাতির 
সত্যকে জানা যায় অস্তর্দ্টির বলে, শুদ্ধ চৈতন্যের বলে ষাতে ন৷ তাকিয়ে দেখা 
যায়, কান না পেতে শোনা যায়, চিস্তা না করে জান! যায় ।১২ এই শুদ্ধ 
চৈতন্য বা “মিং এর প্রতীক দেবতা হন-টুন বা “অগোছাল? । 
প্ক্ষিণসাগরেন্স দেবতা হট্টগোল আর উত্তর সাগরের দেবতা হাহু্তাঁশ 
একবার মধ্যরাজ্যের দেবতা অগোছালের দেশে এসে মিললেন। 
অগোছাল খুব যত্ব করে তাদের আপ্যায়ন করলেন। অতিথিরা 
পরামর্শ করতে লাগলেন কেমন করে গৃহস্বামীর বদান্ততার প্রতিদান 
দেওয়। যায়। তাঁর! লক্ষ্য করলেন যে সকলের শরীরে দেখ। শোনা, 
খাওয়া ও নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে যে সাতটি ছেদা থাকে অগোছাঁলের 
দেহে তার একটিও নেই। তার] স্থির করলেন অগোছালের গায় 
এই ছের্দাগুলো করে তার কিঞ্চিৎ উপকার করবেন। প্রতিদিন 
একটি করে ছের্7া করা হল, সপ্তম দিনে অগোছাঁল পঞ্চত্ব 
পেলেন ।”১৩ 
যুক্তি ও আদর্শকে ভিত্তি করে যে রক্ষণশীল মতবাদ দাড়িয়েছিল তার 
পাশাপাশি চীনে ছিল ফা! চিয়া নামে আর এক গোষ্ঠী । খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের 
শাৎসে ও তৃতীয় শতকের হান ফাইৎসে ছিলেন এদের গুরু । এরা 
এঁতিহোর দান ও অলৌকিক তত্ব উভয়কে বাতিল করে তার জায়গায় 
আইনকৈ বসালেন । নীতিমুশর ওপরে স্থান হল আইনৈর, আইনের 
ওপরে রাষ্রন্বার্থের। এদের মতে রাষ্রের কোনে নীতির বালাই থাকবে না 
এবং রাষ্ট্রের ঘোগ্যতাঁর পরীক্ষা হবে তার ক্ষমতায় । এর! সংগ্রাম ও 
রাষ্্রজয়ের মহিম। কীর্তন করেছেন এবং এই লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যশালন 


১২ উপনিষদ ও বাসর সঙ্গে এই ধারণার মিল লক্ষণীয়। 
১৩ আর্থার ওয়ালী : খী ওয়েজ অব খট, »৭ পৃষ্ঠা । 
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পঙ্ধতির বিচার করেছেন । এই দলের কঠোর বাস্তবতা ও কনফুমিয়দের 
নতিকত! উভয়ের চাপে পড়ে তাওবাদীর নিষ্কিদ্নার বাণী ক্ষীণ হয়ে গেল। 
শেষে বৌদ্ধধর্মের বস্তায় ত(ও-এর 'পথ ডুবে গেল- এর. পথচানীরা আচার- 
অনুষ্ঠানে আবদ্ধ এক ধর্মসম্প্রদধায়ে পরিণত হল। 

» খ্সতের-আঠার শতকে লক ও রুশে। যে প্ররুতি বন্দনার রেওয়াজ 
এনেছিলেন তাওবাদ তাঁর পূর্বাভাস । যুক্তিবুদ্ধির ওপর রুশোর আক্রমণ এবং 
বর্বর জীবনের অজ্ঞানতার প্রশস্ত, বিজ্ঞান ও দর্শনের অর্থহীন 'কৌতৃহল-__এসব 
লাঁওৎসে ও চুয়াংখসের কথা মনে করিয়ে দেয়। জার্ান শৃন্যবাদী ম্যাকৃস্‌ 
স্টার্নারও সভ্যসমাজের অনুশাসন ও অনুষ্ঠানগুলির মুখোশ এমনই নির্মমভাবে 
খুলে "দিয়েছিলেন । রা সম্বন্ধে নিশ্রিয়ার তত্বকে উনিশ শতকের ইংরেজ 
ব্যক্তিবাদীর1 “লেসেফের” নীতির মধ্যে পুনরুদ্ধার করেছিলেন । কিন্ত এদের 
কারও সঙ্গে তাও-পন্থীর সম্পূর্ণ মিল নেই। তাও-পম্থী লক্‌ ও রুশৌর মত 
অসঙ্গতির আবর্তে তলিয়ে যায়নি । ম্যাক্‌স্‌ স্টারনারের মত সে ভোগবাদে 
এসে পরিসমাধ্ধ হয়নি । বুর্জোয়া দার্শনিকর্দের মত সে রাষ্ট্রের শদাসীহ্যের 
দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক শোঁষণতন্ত্রকে সমর্থন করেনি । আধুনিক কালের 
নৈরাজ্যবাদীদের মত সে আইন ও শাসন, নীতি ও ধর্ম এ সমস্ত ধ্বংস করতে 
চেয়েছে । কিন্তু এদের বিত্তবান শ্রেণীর স্থার্থসিদ্ধির উপকরণ বলে সে মনে 
করেনি । সে জেনেছে এগুলি সভ্যতার বিকৃতি এবং প্রকৃতির দেওয়া সহজ 
সততাকে ফিরে পেতে হলে এগুলিকে সমূলে নাশ করতে হবে। প্রকৃতির 
হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে পারলে তবেই 
তার নিয়মকানুন জানা যায়। তাতেই আনন্দ, তাতেই উন্নতি। এই সার 
কথাটি 'তাও-র সুর-_ আর দব অসার বাকৃবিতগ্ডা | 


২। ভারতবর্ষ? কৃতযুগের স্বপ্ন 

“পৃথিবীর রাষ্ত্রীয় ইতিহাসে ভারতবর্ষের কোন জায়গা নেই”--কারণ ভারতীয় 
মনীষা বিচরণ করেছে অধ্যাত্মদর্শনের শুস্মলোকে । কথাটা বলেছিলেন 
অধ্যাপক ম্যাক্সমুয়েলর একশ বছর আগে।১ বন্ছকাল ধরে ইয়োরোপের 
পণ্ডিতরা একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। ভারতবর্ধ সম্বন্ধে এই ধারণার জন্মদাতা) 


১৯ হিম্্ী অব এনসিয়টনন্সজিট লিটরেচর, ১৮৫৯, ৩১ পৃষ্ঠা । 
রঙ 


১৮ নৈরাজাধাদ 


জার্মান দা্শনিক্ষ হেগেল। তাঁর কাছে রাষ্ট্রইতিহাস ছিল বিশ্ব-প্রজ্ঞানের ক্রম” 
বিকাশ, এর শিশু অবস্থায় আবির্ভাব হয়েছিল প্রাচ্য রাষ্ট্রের, তথা ভারতীয় 
রাষ্ট্রের যেখানে প্রজ্ঞান শিশুর মত তন্দ্রীতুর। সেই থেকে পাশ্চাত্য স্ধী- 
সমাজে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার হুচিস্তিত রাষটরর্শন 
খথব! শাসনপ্রণাঁলী গড়ে ওঠেনি । বিশ্বাসট] যে ভ্রান্ত তা গত একশ বইয়ের 
গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় প্রত্ববিদরা দেখিয়েছেন যে এই ক্বধ্যাত্মের 
দেশেও রাষ্ট্রীয় ভাবনা ও সংগঠনের নানারূপ নিনীক্ষা। ও পরীক্ষা! হয়েছে । কিন্ত 
পূর্বনুরীদের নাষ্ট্রপ্রতিভার প্রমাণপত্রী সংগ্রহ করবার কালে প্রাচীন চিন্তার 
একটি| বিশেষ ধার] তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে-_যে চিন্তাধারা কোন প্রকার 
রাষরব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি, যাঁর ধ্যান ছিল নিরাজ সমাজ-_যেখানে বিত্ত বর্ণ 
ও শ্রেণীর কোন রকম ভেদাভেদ নেই। 
মহাভারত ও পালিগ্রন্থে এক অতি প্রাচীন ন্বর্ণযুগের বর্ণনা আছে, ষে 
যুগে সমাজ ছিল একবর্ণ, সকলেই ছিল দেব বা ত্রান্মণ, যেখানে নানী পুরুষের 
পণ্য নয়, যেখানে অধিকার ভেদ নেই, মান্থষমাত্রই অমম, অপরিগ্রহ, কৃত- 
পুপ্যপ্রতিশ্রয়,_-এবং তার্দের পুণ্যফলে মেঘ যেখানে কাঁলবর্ষী, শশ্য যেখানে 
বসবান। দেববাঞ্চিত এই পুরাঁকালের নাম কৃতযুগ ব। সত্যযুগ । হিমালয়ের 
পরপ্রান্তে আছে উত্তরকুরুর মায়ালোঁক | পুণ্যফলভোগীরা এখনও সেখানে 
নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি ও আনন্দের ক্রোড়ে জীবন যাপন করেন (দীঘনিকায়, ৩২.৭; 
মহাভারত ৬.৬.১৩), 
ইতিহাসে কোনকালে কোন দ্বর্ণযুগ হয়নি, হয়ও না। সংঘাত-ও সংগ্রাম- 
স্ুল জীবনে অবিরাম শাস্তি ও সমৃদ্ধির কল্পনা মরীচিকাঁর মত স্বপ্নদর্শীকে 
আকর্ষণ করে, কিন্ত ইতিহাসের নির্মম আঘাতে তার কল্পনা ভেঙে যায়। 
তখ্ন সে তার মনের রঙে রাডিয়ে তোলে অতীত,_দূর অতীতের কোন 
অজাত অধ্যায়, যেখানে দৃষ্টি পৌছায় না। সেই ্রাকপ্ত্যুষের তরল অন্ধকারে 
স্বপ্নতুলির আচড়ে সে ফুটিয়ে তোলে এক অবাস্তব স্বর্ণযুগ । 
কেমন করে এই স্বর্ণশ্রী ম্লান হয়ে গেল, স্বভাবের সন্তান অপাঁপবিদ্ধ মান্য 
ভেদবৈষম্যে বিধ্বস্ত হল এই জিজ্ঞাসা নিয়ে কৃতযুগের অন্ুধ্যানী হ্বপ্নচারীর। 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। 


২ মহাভারতের যাবতীয় উদ্ধৃতি কুম্বকোনম সংস্করণ থেকে নেওয়া! | 
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হ্বীঘনিকায়ের অগৃগঞ্ঞ স্থতত্তে এই প্রশ্নের উত্তরে আর এক কাহিনীর 
অবতারণা হয়েছে । আঁদিতে এই আনন্দধামে কামনা! ও লালসা ছিল না, 
বিত্ব ও রাষ্ট্র ছিল না। তারপর এল যৌন মিলনের আকাজ্ষ। এবং তার ফলে 
পরিবার ও গুহ । সেই সঙ্গে দেখা দিল লোভ, মাটির ফসল সঞ্চয় করবার 
প্রবৃত্তি । পরিণামে সর্বসাধারণের কৃষিক্ষেত্র বিভক্ত হয়ে গেল, এল ব্যক্তি- 
অধিকার । 
“আমরা শালিক্ষেত্রগুলি ভাগ করিয়! ফেলি এবং পরুল্পরের সীমান! 
স্থির করিয়া দিই। এই বলিয়া তাহার শালিক্ষেত্র ভাগ করিয়া 
ফেলিল এবং সীমানা স্থাপন করিল” ১৮। 
ব্কিন্বামিত্বের সাথী হুয়ে এল চৌর্য ( অদিন্লাদান ), গছিত কার্ধ (গরহ ), 
মিথ্যাবাদ (মুসাবাদ ) ও দগুদান। বিবাদের নিষ্পত্তি করবার জন্য একজন 
সালিশের প্রয়োজন হছুল। স্ৃতরাঁং সকলে এক জনসভায় সম্মিলিত হয়ে এক 
মহাজনকে নির্বাচন করল। তার উপর স্তত্ত হল চুরি ও মিথ্যাকথনের অপরাধে 
ধিকার ও দগদানের ভার, বিনিময়ে তাকে তার! শালির কিছু অংশ নিবেদন 
করল। 
মহাভারতের শাস্তিপর্বে কয়েকটি ছত্রে প্রাচীন নিরাজ সমাজের চিত্র 
অঙ্কিত হয়েছে । সততায় অধিষ্ঠিত অবাধ মুক্তিতে উচ্ছৃদিত সেই সহজ 
জীবনের সঙ্গে াষ্্শাসিত কৃত্রিম জীবনের পার্থক্য আমূল । 
“তখন না ছিল রাজ্য, না ছিল রাজা, ন৷ দণ্ড বা দাপ্ডিক ; প্রজার! 
স্বভাবধর্মে পরস্পরকে রক্ষা করত” (€ ৫৮. ১৪ )। 
প্পুরাকালে ধিক্কার ছিল দণ্ড। তারপর এল বাগদণও্, তারপর 
আদানদগ্ড ( অর্থদণ্ড)। এখন বধর্দগ্ডের প্রবর্তন হয়েছে” 
(২৭৩, ১৯ )। 
“পুরাকালে সংহতভাবে ধর্মীচরণ করে তারা স্থখে বাস করত। 
বিচার করবার মত কিংব। প্রায়শ্চিত্ত করবার মত তাদের কিছু 
(বিবাদ কিংবা অপরাধ ) ছিল না” (২৭৬. ১১)। 
কৃতযুগের কবিকল্পনার পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন এতিহাসিক সত্যের আভাস 
'আছে। শ্বভাবশুদ্ধ অরুত্রিম একবর্ণ সমাজ বস্তত শিলাষুগের জাতিযৃথ, 
আতিবদ্ধনে আবদ্ধ, গোত্রনিয়মে শৃঙ্খলিত। সে যুগে রাষ্ট্র ছিল না, দেশ ছিল 
নাছিল জাতি বা বিশ । পুঝাবৈদিক পমাজের কেন্দ্র ছিল বিশ. বা 
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জাতিযুখ ৷ এদের কয়েকটি শ্মিলিত হয়ে গঠন করত জন বা গণ- যেমন যছ্‌” 
তুর্বশ, পৃক্ু, অন ইত্যাদি । এদের কোন স্থায়ী দেশ ব। ভূমি ছিল না। রাজ্য 
য্জ করে ধার! রীজচক্রবর্তী হতেন তাদের অধিকার কোন দেশের ওপর 
স্থাপিত হত না, স্থাপিত হত ভরত, কুরুপঞ্চাল ইত্যাকার গণদ্ের ওপর । 
তৈত্তিরীয় সংহিতায় স্পষ্টই বল! হয়েছে যে জ্ঞকর্তা রাজ! বিশ-এর অধিপতি 
হন, রাষ্ট্রের নয় (২. ৩. ৩-৪)। ব্রাহ্মণ রচনার কালে বিশ ও গণবূ! বিভিন্ন, 
অঞ্চলে বসতি স্থাপন করল এবং তখন পরিপূর্ণ বিকাশ হল ভূমি-আশ্রিত রাষ্ট্রের 
( এতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭. ৩. ১৪ )। 

* অগগঞ এ স্ত্তস্কের আখ্যানে ইঙ্চিত কর] হয়েছে ঘে রাষ্ট্রের জন্মের আগে 
উত্তব হয়েছিল সম্পত্তি প্রথার । এ অনুমান অস্ত নয়। 'আদিম জাতিযুথের 
জীবিক৷ ছিল শিকার । এর উদ্যোগ ও ভোগ উভয়ই ছিল যৌথ। ক্রমে, 
উন্নততর অর্থবিষ্ভা আয়ত্ত হল--এল পশুপালন ও কৃষি । এ বৃত্তি অনায়াসসাধ্য, 
একক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নয়। ন্ুতরাঁং ক্রমে যৌথ উদ্যোগের জায়গায় এল 
ব্যক্তিপ্রয়াস। গাভী ও ক্ষেত্র হল ব্যক্তিসম্পত্তি। খ্রীষটপূর্ব চতুর্থ শতকেও 
এই প্রাকৃরাষ্্র যুখমমাজের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায় সিন্ধুনদের উপত্যকায় । 
আলেকজাগ্ডারের সহযাত্রী লিপিকাররা এখানে মৌদিকন (মৃষিকগণ নামে 
এক জাতির সাক্ষাত পেয়েছিলেন । এদের নজির অবলম্বন করে মৌসিকনদের 
সম্বন্ধে যবন লেখক স্ত্রীবে৷ তাঁর ভূগোঁলে লিখেছেন : 

“এদ্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এইগুলি। স্পার্টানদের মত এর একসঙ্গে বনে 
প্রকাশ্টে ভোজন করে। শিকার করে য1 পায় তাই এদের খাগ্য। 
যদিও এদের লোন! ও রূপার খনি আছে তবুও এরা এইসব ধাতু 
ব্যবহার করে না।” 

* সিদ্ু-উপত্যকার আরও কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে স্্রাবো লিখেছেন ষে তার! 
যৌথভাবে জমি চাষ করে এবং ফলনের পর প্রত্যেকে এক বছরের মত ফল 
ঘরে নিয়ে যায় (১৫. ১ ৬৩)। দীঘনিকাঁয়ের মত খগ্বেদেও ইঙ্গিত আছে 
ঘে যৌথবিত্তকে ভাগ করেই ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে (৪. ৫৪ ১)। শুরু 
যজুর্বেদের টীকাকাঁর মহীধর “অদিতি শব্দের অর্থ করেছেন 'অখণ্তিতা পৃথিবী+ 
( অদিত্যাঃ অথগ্ডিতায়া: পৃথিব্যাঃ, ৪. ২২)। এ অন্থমান কিছু অসঙ্গত নগ 
ষে ষে সমাজে ব্যক্তিত্বামিত্ব ছিল না, সে সমাজে রাজ। ও রাজবিধিও ছিল না। 

, মৌসিকনদের সন্বন্ধে ট্রাবো বলেছেন যে “হত্যা ও ধর্ষণ ভিন্ন অন্ত কেনি কাজের, 
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বিরুদ্ধে এদের কোন দওবিধি নেই।» কচ্ছের কয়েকটি জাতি সব্ষ্ষে ন্লিদি 
লিখেছেন, “এরা শ্বাধীন এবং এদেরকোন রাজ! নেই |” 
কেমন করে সত্যযুগের মান্য, তার শুদ্ধ আনন্দময় জীবন থেকে অরষ্ট হল 
তার একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা শাস্তিপর্বেও আছে । নৈতিক অধঃপতনের ফলে 
তাঁর) মোহ্গ্রন্ত হল, দেখা দিল লোভ ও ক্রোধ। তাদের আত্মবিরোধ থেকে 
রক্ষা করবার জন্যে ঈশ্বর পাঠালেন রাজাকে হাতে রাজদও দিয়ে । দীঘনিকায়ের 
পাল্লেও পরিণাম একই শুধু পথ ভিম্ন। লাঁলস। থেকে এল পরিবার, সঞ্চয়বৃত্তি 
থেকে সম্পর্তি। পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্টে “মহাঁজনসম্মত' হয়ে 
অর্থাৎ সর্বজনের দ্বার! নির্বাচিত হয়ে এলেন বৃত্তিভোগী রাজ।।৭.... ও 
যুধসমাজকে “চূর্ণ করে বর্ণভেদ, ব্যক্তিসম্পর্তি ও রাষ্ট্রশাসনের আবির্ভাব 
বেদের পৃষ্ঠায়ই প্রতিফলিত হয়েছে । এ পর্ব প্রাগৈতিহাসিক । কিন্তু নিরাজ 
সমাজের কল্পনা, নৈরাজ্যবাদী আদর্শ, হাজার হাজার বছর পরেও বিলুপ্ত 
হুয়নি। যষ্ঠ ও সপ্তম শতকের ধর্মশান্ত্রে মুখবন্ধে এই আদর্শকে ম্মরণ করা 
হয়েছে। 
“পুরাকালে মানুষ ছিল ধর্মপরায়ণ ও অহিংস। পরে তাহার লোভ 
এবং হিংসার বশবর্তা হইল। তখন হুইল ব্যবহারের (বিচার 
বিধির ) প্রবর্তন” ( বৃহস্পতি, ১ ১)। 
“যখন মানুষ ম্বধর্মে নিবন্ধ থাকিত এবং স্বভাবত সত্যাচরণ করিত 
তখন স্বার্থপরতা ও দ্বণান্প লেশমাত্র ছিল না_ব্যবহারের প্রয়োজন 
ছিল না। মানুষের মধ্য হইতে ধর্মীচরণ চলিয়া যাইবার পর 
ব্যবহারের প্রবর্তন হইল এবং ব্যবহারের প্রয়োগ ও দণ্ডদানের ক্ষমত। 
লইয়া! নিযুক্ত হইলেন রাজা” (নারদ, ১. ১-২)। 
নবম শতকের জৈন দার্শনিক জিনসেনের রচনায়ও এই নিরাজ এতিহের 
উল্লেখ আছে। বস্তত এতিহাসিক কালের ভেগবৈষম্যের পৃবতাঁ এরূপ একটি 
শীস্ভিময় যুগের পরিকল্পন! ভারতীয় ভাবুকদের বৈশিষ্ট্য নয়। চীনের তাও- 


৩ ম্যাকত্রিগুল : শফ-এর ফ্রাগমেন্টস অব মেগাস্থিনিন-এর অনুবাদ, খও, ৫৬ | 

৪ মানুষের নৈতিক অধঃপতন থেকে এল লোভ ও ব্যক্তিসম্পত্তি এবং সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্ক 
উৎপত্তি হল রাষ্ট্রের,--এ ধারণার পুনরাবৃত্তি করেছেন প্রথম শতকে সেনেক৷ এবং চতুর্থ শতকে সেন্ট, 
ক্মগ্স্টিন। এদের কথার আলোচন৷ স্থানান্তরে হবে। 
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বাদীরাও যে এমনি একটা মধুর স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছিলেন তা' পূর্বে বলা 
হয়েছে। গ্রীন ও পশ্চিম এশিয়ার নৈরাজ্যবাদীর1 এই ধারণার শুরিক ছিলেন। 
ল্যাটিন দেশগুলিতেও এর ছায়া পড়েছে ক্ঘাটার্নেলিয়া নামক উৎসবের মাধ্যমে 
যাঁতে করে শত শত বৎসর ধরে হারানে। দিনের স্বাধীনতা৷ ও মৈত্রী ম্ময়ণ কর। 
হত 

ভাবুক তার স্বপ্রকে ভোলেনি। কিন্তু কথা হল একে বাস্তব করে তুলবার, 
নিরাজ সমাজকে ফিরিয়ে আনবার কোন চেষ্টা হয়েছিল কি? পালি এবং 
সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক জায়গায় অরাঁজ বা অরাজক ব্যবস্থার উল্লেখ আছে” 
অনবশ্য এদের নিন্দার সুত্রে। হৃতরাঁং বেদোত্বর কালেও অরাজক সমাঁজেকর 
অস্তিত্ব থাঁক1 কিছু বিচিত্র নয়। তবে একথ! নিঃসন্দেহ যে থাকলেও নংধ্যাস্থ 
ও আকারে এরা ছিল নগণ্য এবং প্রতিবেশী শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির লু্ধ দৃষ্টি 
এডিয়ে টিকে থাক] এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতিহাসিক যুগে নিরাঁজ ূ 
সমাজের ব্যর্থত। ছিল অবশ্যস্ভাবী ।৯ 

রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের সমর্থকরা অরাজক ব্যবস্থার স্বাভাবিক র্বলতাকে : ূ 
তাদের মতবাদের পিছনে যুক্তি হিসাবে খাড়া করলেন। মানুষের সহজাত / 
প্রাকৃতিক জীবনকে তার! চিত্রিত করলেন সাম্য ও সখ্যের আধাররূপে নয়, 
দ্বেষ ও ছন্দের কুটিল আবর্তরূপে । আদিম মানব বন্ত ও হিংল্র, তার একমাত্র 
লক্ষ্য আত্মরক্ষা ও আবত্মপ্রতিষ্ঠা।' প্রাকৃতিক সমাজে তাই ছুর্বলের স্থান 
নেই, সমস্ত অধিকার বলবানের । এখানে চলে মাছের রাজ্যের যুক্তি, যেখানে 
বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে জীবন ধারণ করে। তাই রাষ্রনীতি ও 
দগডনীতির গ্রন্থে রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তাস্ত শুরু হল মাতস্যন্তায়ের উপকথা দিয়ে । মনুর 
ধর্মশান্্, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও কামন্দকের নীতিসার সর্বত্র আছে একই 
কাহিনী--কেমন করে মাতস্যন্যায়ের অরাজকতার অবসান ঘটল রাজতন্ত্রের 
আঁবিতাঁবে, পরিবার সম্পত্তি & ধর্ম স্থরক্ষিত হল, রাষ্ট্রের বিধানে জিবর্গলাঁভের 


« অস্কার জাসি : এনসাইক্লোপীভিয়া অব সোস্তাল সায়েন্সদ__'এসাকিজ স্‌ । 

৬ কাণীগ্রসাদ জয়নোয়াল “হিন্দু পলিটী' গ্রন্থে বলেছেন, "এই গৌরবময় কিন্তু প্রায় অসম্ভধ 
বাবস্থা স্থাপন ও চালনা করবার জন্য নিশ্চয় হিন্দু ম্যাটুসিনি ও ভ্ন্দু টলস্টয়দের আবির্ভাব হয়েছিল” 
€৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা )। 

৭ প্রাকৃতিক সমাজের ছুই বিপরীত চিত্রের সঙ্গে লক্‌ ও হব স্‌-এর দর্শনের মিল লক্ষানীয়। 
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পথ প্রশস্ত হল। নিরিরনাদ রান প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অর্জন 
যুধিষিরকে বোবাচ্ছেন যে কাম, অর্থ ও ধর্ম এই ভ্রিবর্গের ফল নির্ভর করে 
রাজদণ্ডের উপর কারণ এর দ্বারাই মাছের আচরণ নিয়মিত হয় (১৫. ৬৯ )। 
এই প্রত্যয় হল রাষ্্রবাদের ভিত্তি। এর গুরু হুলেন শুক্রাচার্__ধিনি এরিস্টটল- 
এর সশোজ, ধিনি বললেন-__দগুনীতি সকল শাস্তের মূল এবং এর বিচার ও 
প্রয়োগের মান হল জনকল্যাঁণ ( কাঁমন্দকের নীতিসার, ৩. ৫ )। 
দণ্ড ও রাষ্প্রতুত্বের মতবাদ থেকে এই অঙস্ৃসিদ্ধাস্ত গ্রহণ,.কর1 কিছু কঠিন 
হল ন1 ঘষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে স্ভায় ও নীতিযোধকে জলাগুলি দিতে হবে । 
বাতব্যাধি, ভারঘাজ, অস্তীয়গণ এবং সর্বোপরি কৌটিল্য ম্যাকিয়াভেলির ন্যায় 
প্রচার করলেন “ষে ব্যক্তিক ও সাবিক নীতিমান এক নয়। যেহেতু ব্যক্তির 
মঙ্গল রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যক্তির উপরে, রাষ্ট্রের 
ম্তায়দণ্ড ব্যক্তির নীতিমান দিয়ে পরিচালিত হবে না। 
এই নীতিহীন রাষ্্রকর্তৃত্বের প্রতিবাদ উখিত হয়েছিল অরাজক আদর্শে। 
প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এই আদর্শবাদীর] দাড়াতে পারেনি । ভারতীয় 
অধ্যাত্মদর্শনে লোকাঁয়তর। চরম বস্তবাদ প্রচার করে যেমন অপাংক্তেয় হয়ে 
গিয়েছিল, রাষ্্রচিস্তার ক্ষেত্রে উগ্র বিরোধী মত পোষণ করবার জন্য 
অরাজকদেরও সেই দশা হল। লোকায়তদের মত খণ্ডন করবার জন্ত প্রাতি- 
পক্ষর! তাঁদের যে সব বচনের উল্লেখ করেছেন সেই উদ্ধৃতিগুলি হতে লৌকায়- 
তদ্দের বক্তব্য ঘাকিছু জান! যায়_-তাদের নিজন্ব কোন রচন। খুঁজে পাওয়। 
যায় না। সেরূপ দগডনীতির ধারকর] বিপক্ষের নিন্দাবাদ করবার জন্তে অরাজক 
ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন-_এই কটুক্তি থেকেই জানা যায় যে অরাজক মতবাঁদটা। 
একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না। জৈন আচারাঙ্গন্ৃত্তে সাতরকম অরাজ- 
তান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি হল “অরায়' (অরাজ) যেখানে যাওয়া মঠের 
সন্ন্যাসী ও সন্যাসিনীদের পক্ষে নিরাপদ নয় 4 ২. ৩. ১. ১০)। মহাভারতে 
বল] হয়েছে সব রকম রাষ্রব্যবস্থার চেয়ে অধম হুল অরাজক দেশ (১২. ৬৬. 
৭)। এখানকার ছুর্ভোগ অবর্ণনীয় । 
“যে দেশে রাজা নাই সে দেশে লোকেরা! অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া 
ধ্বংস হয়; যাগযজ্ঞ ও পুণ্যকর্ম বন্ধ হইয়া] যায় $ মেঘ বর্ষণ করে নাঃ 
এবং দেবতারা অস্তর্ধান করেন” (১, ১০৫, ৪৪ )। 
রাঁমায়ণের এক অধ্যায়ব্যাপী বর্ণন? আরও ভয়ানক । অরাজক জনপদ 


২৪ নৈরাজ্যথাদ 


অভাব ও অনাচার, আপদ ও বিপদের মধ্যে পড়ে উচ্ছন্র ধায়_--“এ ধেন 
জলহীন নদী, ভৃণহীন অরণ্য, গোপহীন ধেন্ু” (২. ৬৭. ১০) 

এই বিভীষিকাগুলি নৈরাজ্যবাদীদের দমনে কার্যকরী হয়েছিল সন্গেহ 
নেই। কিন্ত তাতে রাষ্ট্রবার্দীর! বেশী লাভবান হয়নি । ভারতীয় সমাজসংস্থ। 
ছুই চরম মতবাদের মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হয়েছে । রাষ্ট্র এখানে এক সর্বশভি- 
মান দানবীয় আকার ধারণ করতে পারেনি । তার শক্তি ছিল বহুধা বিকেন্দ্রিত। 
দেশ জুড়ে ছিল গ্রীম, নিগম, শ্রেণী, সঙ্ঘ-_তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজ- 
কারবার নিজেরাই চালাত, রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হত না-_ সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমত। 
ছিলু রাজন্ব সংগ্রহ ও শাস্তিরক্ষায় সীমাবদ্ধ। এই আঞ্চলিক ও বৃত্তি-অবলম্ী 
প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মুক্ত ও স্বাধীন সহযোগিতার পীঠস্থান_ কাল্পনিক অরাজক 
সমাজের ক্ষীণতম প্রতিচ্ছায়া। এদের স্বাধিকারের গপর রাজশক্তির কোন 
এক্তিয়ার ছিল না। এই সমস্ত গোষ্ঠী এবং কুল, বর্ণ, রাষ্ট ইত্যাদির মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত রাঁজবিধান দিয়ে নয়, শান্ত্রবিধান দিয়ে। 
প্রচলিত লোকধর্মই ছিল ধর্মশাপ্পের বিধান এবং এই বিধানকে বলবৎ রাখা 
ছিল রাজার কর্তব্য । সমাজকে শাসন করত দণ্ড নয় ধর্ম। বাষ্ট্রবাদীর। ধর্মকে 
দণ্ডের কবলে আনতে চেয়েছিল । তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি । ভারতীয় 
রাষ্ট্রজীবনে এইটুকুই নৈরাজ্যবাদীদের সার্থকতা । তাদের স্বপ্ন পুর্ণা দর্শনে 
উত্তীর্ণ হয়নি, বাস্তবে বূপাঁয়িত হয়নি__কিন্তু সমাজের বুকে তাদের প্রভাব 
্বাক্ষর রেখে গেছে। 


৩। গ্রীস ও পশ্চিম এশিয়া! $ নগররাষ্ট্র বনাম বিশ্বরাষ্ট্ 
“দৈনন্দিন গতান্থগতিক প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্য মানুষ ম্বভাবত 
প্রথম যে গোষ্ঠী রচন। করে তাহ! হইল পরিবার ।**"পরবর্তা বৃহতর় 
সংহতি হইল গ্রাম । ইহাই প্রথম সংহতি যাহা একাধিক পরিবার 
লইয়! গঠিত এবং যাহার উদ্দেশ্য দৈনন্দিন গতাহুগতিক প্রয়োজন 
সিদ্বির অপেক্ষা বড়।-*.অবশেষে যখন গুটিকয়েক গ্রাম লইয়া 
হুসম্পন্ন গোর্ঠীজীবন গভিয় ওঠে তখন আমরা উপনীত হই নগর- 
রাষ্ট্রে যাহার মধ্যে গোষীজীবন চরম হ্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে । কিংবা 
এ কথাও বলা যায় যে যদিও নগররাষ্ট্রের উত্তৰ কেবলমাক্স জীবনের 
তাগিদে, ইহার অস্তিত্ব উত্তম জীবন ধাপনের জন্য ।'..ইহ1 গ্বতঃসিদ্ধ 
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ষে প্রকৃতির রাজ্যের অন্যান্য বস্তর মত নগরবাষ্রও একটি, এবং মাছ্ষ 
নগরবাষ্ট্রে বাস করিবে ইহাই প্রকৃতির নির্দেশ ।৮১ 
এনিস্টট ল্‌-এর বচন। মাচগুষের গোহীজীবন সম্প্রসারণের পরিণামে এমন 
এক সুষ্ঠ আকুতি লাভ করে যাঁর আশ্রয়ে সে তাঁর জীবনলক্ষ্য খুঁজে পায়, ষে 
লক্ষ্য হল “মহত্বম ও উচ্চতম জীবন অর্জন করা ।”২ 
নগররাষ্ট্রের মাধ্যমে সৎ ও সুখী জীবনের কামনা সকলের জন্যে ছিল না। 
মুষ্টিমেয় জনকয়েক নাগরিকের বাইরে এই কামনার বিস্তার হয়নি। দাস, 
নারী ও বিদেশীর্দের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। অবশিষ্টদের স্থথ 
্বাচ্ছন্য ও সততা বিধানের জন্যে ছিল আইনকান্ছন। এথেনীয়দের জুরী- 
সভয় ডেমস্থিন্িপ আইনের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে লেছিলেন-_ 
“যাহা ন্যায্য, মান্য ও কার্ধকরী আইন তাহাই চায়, তাহারই সন্ধান 
করে এবং তাহা পাইলে তাহাকে একটি সার্বজনীন নিয়মের আঁকার 
দেয় যাহ! সকলের কাছে এক ও সমান । আইন তাহাঁকেই বলে 
যাহ! সকলেরই নানা! কারণে মান! উচিত, বিশেষ করিয়া এই জন্য 
ষে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের স্যষ্টি ও দান, যাহ] বিজ্ঞজনের প্রস্তাব, 
স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ক্রটিবিচ্যুতির সংশোধন, গোটা রাষ্ট্রের 
এক চুক্তি, যে চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রের অস্ততুক্তি প্রত্যেকের জীবন- 
ঘাঁপন কর কর্তব্য ৮5 
“গোটা রাষ্ট্রের চুক্তি”? “যাহা! সকলের কাছে এক ও সমান” এমন আইনও 
গ্রীক নগররাষ্ট্রে সৎ ও স্থখী জীবনের স্বপ্ন সম্ভব করে তুলতে পারেনি । ঘে 
কয়জন ভাগ্যবান নাগরিক অধিকার ভোগ করত তাদের মধ্যেও শ্রেণী- 
বিরোধের বিষ ছড়িয়ে পড়ে এই আদর্শকে ম্লান করে দিয়েছিল। স্পষ্টবাঁদী 
বিপক্ষদল যখন কটাক্ষ করত যে এই বহুবন্দিত আইন ক্ষমতাপন্সের হাতিয়ার 
ছাড়া আর কিছু নয় এবং আইনের বিধান্দে ছুর্বলের কোন অধিকার নেই 
তখন রাষ্ট্রবাদী দার্শনিকর1 অনায়ানে জবাব দিতে পারতেন না। নগরের 
ভিতরে ছিল অবিরাম অস্তবিরোধ । বস্ত প্রত্যেক নগর ছিল ছুই নগরী, 
১ পলিটিকৃস্‌: খণ্ড ১, অধ্যায় ২। 
২ পলিটিক্স্‌ : খণ্ড ৭, অর্ধায় ৮। 
৩ জি, এল. ডিকিন্সন : দি গ্রীক ভিউ অব. লাইফ, লগ্ন, ১৯২০, ৭৩ পৃষ্ঠা। 


২৬ নৈরাজ্যবান 


"এক দৃরিদ্রের, আর এক ধনীর, যার। বাস করে একজ অথচ সর্দা পরম্পরের 
বিরুদ্ধে ষড়বন্ত্র করে 1৮* এ প্লেটোরই শ্বীকারোক্তি ধিনি মনে করতেন যে 
৮৮৬ মানুষকে ভাল করবার কৌশল । 

-ও লক্ষ্য করেছিলেন ঘে ধনী ও দরিত্র ছুই বিরোধী শ্রেণী 
সী গ্রীক নেতাদের ধারণায় রাষ্ট্র ছিল শ্রেয় ও সর্বময়, তারা 
এরই মাধ্যমে ধনবৈষম্যের নিরসন কিংবা ধনিক প্রাধান্ত কায়েম করতে 

চেয়েছিলেন_যেমন এথেন্সে সলোন ও স্পার্টায় লাইকার্গাঁস। প্লেটো 
তার “রিপাবলিক” গ্রন্থে ষে ্বপ্ররাজ্য রচনা করেছেন তাঁতে শাসকশ্রেণীর 
হাতে কোন ব্যক্তিসম্পত্তি রাখেননি $ তার আশা ছিল শাসকদের নিরাসক্ত 
ঘৌথ জীবন ধনসাম্য বিধানের প্রথম পদক্ষেপ হবে। কিন্ত দারিদ্র্য ও 
ধনবৈষম্যের নিদ্দারুণ চেহারা] চোখের ওপর দেখেও গ্রীক মনীষা রাষ্রের 
তথা শাঁসকশ্রেণীর স্বার্থ থেকে মুক্ত হতে পারেনি । প্লেটোর সাম্যনৈতিক 
রাষ্ট্রে উৎপাদক শ্রেণীর কোন অধিকাঁর নেই। লাধারণ মানুষের স্যাষ্য 
অধিকারের চেয়ে রাষ্ট্রের বনিয়াদ সুদৃঢ় করার দিকে তার দৃষ্টি ছিল বেশ 
এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গড়া তাঁর কাল্পনিক প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রের ধুরদ্ধরর। 
এবং দার্শনিকর! ধনসাম্য আনতে চাননি; তারা চেয়েছিলেন ঘন্দপর 
স্বার্থের একটা আপোসনিষ্পতি, একটা বৈধাঁনিক বৈষম্য । কিন্তু আপোসরফ' 
তার! টিকিয়ে রাখতে পারেননি ৷ উগ্র শ্রেণীবিছেষ গ্রীকদের রাষ্্রজীবনকে 
বিস্ফোরণের আঘাঁতে চুরমার করে দেবার জন্যে যেন সর্বদাই উদ্ভত হয়ে 
ছিল। 

এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের চাঁপে যখন নগররাষ্ট্রী ভেঙে পড়তে লাগল তখন 
থেকে দেখা দিল রাষ্ট্রবিরোধী ধ্যানধারণা । শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শুরু থেকে 
বিদেশীরা! এসে দলে দলে নগররাষ্ট্রে চুকতে লাগল। গ্রীক রাষ্ট্রের আত্মসর্বস্ব 
জীবনে ভাঙন ধরল, গ্রীক হ্ঃস্কৃতি ও দর্শনের বন্ধ দরজ। খুলে গেল। 
আগন্তকর! শুধু গ্রীকদের সমান নাগরিক অধিকার দাবি করল না, তাঁরা 
বিদ্রোহ করল কৃপমণ্্ক নাগরিক মনোবৃত্তির ও পাঁচিলঘের1 সমাজজীবনের, 
বিরুদ্ধে। তার] নিয়ে এল এক উদার বিশ্বরাষ্্রের বাণী ধার দরজ। দেশ জাতি 


৪ প্লিপাবলিক £ ৮+ ৫৪১ 
« পলিটিকৃদ্‌ £ থ ও ৬, অধ্যায় ৩। 


প্রাচীন যুগ ২৭ 


নিধিশেষে গ্রত্যেকেয় জন্যে অবারিত | এর! "সিনিক' নামে পরিচিত হুল ॥ 
এই গোত্রের জনক এন্টিস্থিনিস ( অন্ধ্মান শ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৬-৩৬৬ ) ছিলেন প্রেটোর 
সমসাময়িক । এর পিত। ছিলেন এথেনীয় নাগরিক আর মাতা থেসের এক 
দালী। এর শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন প্রাচ্য দেশের আগন্তক---ষথা» 
থেসের মেট্রোকল্স ও হিপারকিয়া, এশিয়াবাসী বায়ন ও ভায়োজিনিস, 
ফিনিশিয় মেনিপাস। এরা সব জারজ বলে গণ্য হতেন এবং এথেন্সে এদের 
নাগরিক মর্ধাদা ছিল না। হেরাক্লিসের মন্দিরের নিকটে এই সব বর্ণসন্কর 
অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেদের এক পাঠশালা ছিল। এন্টিস্থিনিম ছিলেন এর 
শিক্ষক। প্রবাদ ছিল ষে হেরাক্লিস এখানে পাতালের কুকুর সার্বেরটুনকে 
তুলে এনেছিলেন। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয়েছিল সাইনসার্জেস বা 
কুকুরশালা। কুকুরশালার নিকটবতাঁ পাঠশালাঁর গুরুশিষ্যদের এথেন্সের 
কুলজ ছেলেরা ভাঁকত “কুত্তার দল” বলে। এন্টিস্থিনিসের প্রধান শিষ্য ও 
উত্তরস্থরী ডায়োজিনিস সগর্বে এই নাম গ্রহণ করেন। সেই থেকে এই 
অপসদ দার্শনিকদের পরিচয় হল সিনিক বা কুত্বার দল নামে। 

সিনিকর! প্রেরণ। পেয়েছিলেন সক্রেটিস থেকে । সক্রেটিস গ্রীক গণতন্ত্রের 
কয়েকটি দ্দিক ধরে সমালোচনা করেছিলেন । এরা গ্রীক সভ্যতার প্রত্যেকটি- 
অঙ্গ ও অনুষ্ঠানকে ধরে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। সমগ্র পৌরজীবন হল 
এদের আক্রমণের লক্ষ্য,_সম্পত্তি, পরিবার, শাসনব্যবস্থা এবং ঘা কিছু স্থানগুণে' 
ও নামগুণে শ্রেয় বলে ধর্তব্য কিছুকেই এরা রেহাই দিলেন না। এন্টিস্থিনিস 
তার বৈদেশিক রক্তের জন্টে টিটুকারি খেয়ে জবাব দিয়েছিলেন “পোকামীকড়ে 
ভর্তি এটিকার মাটি নিয়ে গবিত হবার আমি তো! কোন কারণ দেখছি. 
না।” এথেনীয় গণতন্ত্রের প্রতিও তার কোন মমতা ছিল না। নাগরিকদের 
তিনি পরামর্শ দিতেন ভোট দিয়ে গাধাকে ঘোড়া বানাতে | তাদের হাসির 
উত্তরে তিনি বলতেন, “তোমাদের সেনাষ্ঠিভাগে তো এমন লোক আছে 
যাদের কোনে! সামরিক শিক্ষা নেই অথচ যাদেরকে তোমরা ভোট দিয়ে 
সেনাপতি বানিয়েছ।”। তাঁর গুরু গরুগিয়াস গ্রীকর্দের নগরপ্রেমকে দ্বণার 
চোখে দেখতেন কারণ এ থেকে গ্রীকদের জীবনে এসেছে নগরে নগরে 
রেষারেষি ও চিরস্তন অন্তুদ্ধের অভিশাপ । সিনিকরাই প্রথম লাম্যবাদী 
দীর্শনিক | লাইক্রোফেমি অভিজাতদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতাকে বিক্রপ করতেন । 
এল্সিডেমাস মুক্তমান্ুষ ও দাসের মধ্যে কোন ভেঘাতেদ দেখতে পারতেন না? 


২৮ নৈরাজ্যবার্ 


ক্ষুত্র নগররাষই ভীদের কাছে মনে হল অলহারকম সঙ্কীর্ণ। তাঁরা এর দেয়াল 
ভাঁঙবার জন্যে তৈরী হলেন। 

তরুণ বসে এন্টিস্থিনিস থাকতেন পাইরিউস-এ। সেখান থেকে প্রি- 
দিন পাচ মাইল পথ হেটে তিনি এথেম্সে আসতেন সক্রেটিসের কথ। শুনবার 
জন্তে। এখান থেকে তিনি পেয়েছিলেন হৃদয়ের মায়ামমতাঁকে জয় করে 
মনকে উ্দাপীন ও শক্ত করবার শিক্ষা । তিনি এই বিশ্বামে উপনীত হলেন 
ঘে কেবল সক্রেটিসের মতো মনের জোর থাকলেই লৎ হওয়া যায় আর 
মনের সুখের জন্যে সংজীবনই যথেষ্ট, আর কিছুর দরকার হয় না। তিনি 
লিখে গেছেন প্রচ্র--রচনাগুলি দশ খণ্ডে সংকলিত যার জন্তে টাইমন 
তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, “বাজে কথার বাঁক্যবাগীশ ।” ' তার অধুনধলুণ্ণ 
গ্রন্থ “আইন ও কমনওয়েলথ, প্রসঙ্গেতে তিনি গ্রীকদের ধোঁপছুরস্ত নৈতিক 
সংস্কার ও আদবকায়দার সঙ্গে আদ্দিম বর্ধরদের স্বভাবসঙ্গত স্থথী জীবনের 
তুলনা করেছেন। এ হিসেবে তিনি প্রক্কৃতিবাঁদী রুশোর পূর্বস্থরী। গ্রীক 
চিস্তানায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম, ধার ধ্যানমানসে ফুটে উঠেছিল অতি 
পুরাতন নিরাজ সমাঁজের ছবি, যাঁতে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে শাসনহীন 
বন্ধ মানুষ ভরা জীবনের আনন্দে বিচরণ করছে । তিনি কল্পনার 
চোখে দেখতেন যে থে,দের বনচারী আদিম লোকেরা তাদের শিকারদেবতা 
ডায়োনিলাস্এর এতিহা বহন করে গহন অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
অজিনবাস অর্ধপশুর দল পশুসমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, অথবা সিংহের 
চামড়া পরে মুগ্ডর হাতে অমিতবিক্রম হেরাক্লিস দেশ-দেশাস্তরে পাড়ি দিচ্ছে 
কোথায় অশ্তভ ও অন্যায় মানুষকে পীড়ন করে তাঁকে নির্মম আঘাতে 
নাশ করবার জন্তে। এর কাছে কৃত্রিম হেলেনিক সভ্যত1, বদ্ধ নগরের 
অচলায়তন ! 

যত কিছু বেদনা ও অবিচাঁরের বীজ শহরে-_তার পোশাক, প্রাসাদ, 
আইন, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সভ্যতার কারিকুরির মধ্যে । নীতি ও সততা স্তরের 
জিনিস এবং তার ব্যাপ্তি বিশ্বময়, বাইরের বিধিবন্ধনে অথব। প্রতিষ্ঠান গড়ে 
এ জিনিস রাঁখ। যায় না, বরং তাঁতে এই স্বাভাবিক সম্পদ নষ্ট হয়। উপ- 
, কথার দ্বর্ণযুগে ক্রোনস্-এর নিরাজ রাজত্বে মান্য ছিল সমান, পশ্তর মতো 
যৃুখবন্ধ, তাদ্দের চালন। করতেন জ্ঞানী খাষিরা_ধীরা'কল মানুষ ও পশুর 
ভাঁষ। জানতেন । রাষ্ট ও তার আইনকানুন বর্জন করে, প্ররুতির সার্বজনীন 
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নিমের অধীনে এই সহজ জীবন নিয়েই মানুষের থাক1 উচিত ছিন-_ধাকে 
প্লেটো ঘ্বণাভরে বলেছেন শুয়োরের উপযুক্ত জীবন ।* 
ডায়োজিনিস (গ্রীষ্টপূর্ব ৪০৪-৩২৩ )-এর আদি নিবাস ছিল কৃষ্ণসাগরের' 
উপকুলে সাইনপি নগরে । সেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি এথেন্দে এসে 
যসধাঁদ করেন। এখানে এসে তিনি এন্টিস্থিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন 
যেমন এন্টিস্থিনিস পড়েছিলেন সক্রেটিসের পাল্লায়। কিন্তু গুরু শিষ্যটিহ্য 
পছন্দ করতেন না। একবার তিনি লাঠি তুললে শিষ্য য্থাঁটি এগিয়ে দিয়ে 
বলল, “বসিয়ে দাও, কিন্ত ঘতক্ষণ আমি মনে করব তোমার কিছু বক্তব্য 
আছে ততক্ষণ তোমার থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবার মত শক্ত *কাঠ 
তুমি খুঁজে পাবে না।”* শিক্ষকের কাছ থেকে নাছোড়বান্দা শিষ্ক ঘে পাঠ 
পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখছেন-_ 
“তিনি আমাকে শিখাইয়াছেন যে আমার নিজম্ব বলিতে আছে 
একমাত্র আমার মনের স্বাধীন চিস্তা |” 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে ছীটাই করে তিনি ঘৎ্সামান্যতে এনে দীড় করিয়ে- 
ছিলেন,-_কচ্ছ সাধনের কিছু বাকি রাখেননি । তাঁর পোশাকের মধ্যে ছিল 
এক কুর্তা, ওটি বিছিয়ে তিনি শুতেন। আর হিল খাবার জিনিস রাখবার 
একটি ঝোলা । এতে একটি বাটিও থাঁকত। একদিন তিনি দেখলেন একটি 
ছেলে আজলা ভরে জল খাচ্ছে,_বুঝলেন দাদাসিদা জীবনযাপনে ছেলেটি 
তাঁকে হাঁর মানিয়েছে । তিনি তৎক্ষণাৎ ঝোল! থেকে বাঁটিট1 বার করে 
ছুঁড়ে ফেলে দিলেন (৩৯ )। তাঁর হত “ভোজনম্‌ যত্রতত্র শয়নং হট্রমন্দিরে |” 
তবে আবাস একট ছিল, সেটি হুল মেট্রোউনের একটি গামলা । বিশ্রামের 
সময়ে তিনি ওটিতে গিয়ে বসতেন। তার ভাঁয়লগ্স্‌ বা কথাবার্তায় তিনি 
কৃক্ভুতত্বের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে ভোগস্থথ বর্জন করে সে অল্পে স্থখী 
হতে অত্যন্ত হয় এবং প্রাচুর্য ও বিলাসিতা তাঁর রুচি থাকে না। কষ্টসহিষুঃ 
হয়ে তৈরী হলে মানুষ ভোগন্থথে ঘে সখ পায় তার চেয়ে বেশী স্থখ পায় ভোগ- 


৬ রিপাবলিক : ২. ৬৭২। 

৭ ডায়োজিনিস লারসিনলাস : লাইভস্‌ এণ্ড ওপিনিয়ন্স অব. এমিনেণ্ট ফিলসফার্স। অনুবাদ : 
আর. ডি. হিক্দ্‌। লগুন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯২৫। থণ্ড ২, ২৫ পৃষ্ঠা। এ বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠা" 
নির্দেশ যথাস্থানে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়! হল । 
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সুথকে উপেক্ষা করে। অবস্থার ফেরে ভোগীদের যে ছুঃখভোগ করতে হুয় 
মরল বিরাগী জীধনে সে বালাই নেই। 

নিঃস্ব ও কঠোর জীবন বরণ করেও ভায়োজিনিস তার লাহস ও ব্যক্তিত্ব 
হারাননি। এ বসত কতখানি থাকলে কুলিনদের দেওয়। “কুকুর” উপাধি হাঁসতে 
হাসতে নেওয়] যায় তা অনুমানসাপেক্ষ । শোন! যায় একবার সত্তা 
'আলেকজাগার তার সামনে এসে ঘোষণা করলেন, “আমি মহাবীর আলেক- 
জাগার” চট কৃরে জবাব এল “আমি সিনিক ভায়োজিনিস।” ধাস্তিক 
সম্রাট নাকি পরে বলেছিলেন, “যদি আমি আলেকজাপগ্তডার ন! হতাম তা হলে 
ডায্চেজিনিল হতে চাইতাম ।” (৩৫) 

সমকালীন দ্রার্শনিকপ্রবর প্লেটোর বিরুদ্ধে ডায়োজিনিম অনেক বাঁক্যত্বান 
প্রয়োগ করেছেন, তিক্ত উপহাসে প্রতিপক্ষকে তিনি জর্জরিত করেছেন যেমন 
চুয়াংংলে করেছিলেন মেনসিয়াসকে । একবার প্লেটে! আঁকা দামিতে মাস্থষের 
সংজ্ঞা এই বলে নিরূপণ করেছিলেন--“মান্নুষ এমন এক জীব যার ছটি পা আছে 
অথচ পালক নেই ।” বলে তিনি খুব প্রশংসা পেলেন । ভায়োজিনিস একটি 
মুরগীর পালক ছাড়িয়ে ব্তৃতাঁর ঘরে নিয়ে এসে বললেন, “এই দেখ প্লেটোর 
মান্ষ।” প্লেটো নাকি তার মানবসংজ্ঞা সংশোধন করেছিলেন, “যার চওড়া 
নখ আছে,” এই কয়টি শব যোগ করে। আর একবার ভায়োজিনিসকে 
একজন জিজ্ঞাসা করেছিল খেলোয়াড়র] এত বোক]। হয় কেন? জবাব এল 
“কারণ তার] শুয়োরের আর গরুর মাংস দিয়ে তৈরী ।” প্লেটো একজন 
নামকর। খেলোয়াড় ছিলেন এবং করিহ্ছের প্রতিযোগিতায় ছুবার জয়মাল্য 
পেয়েছিলেন । 

ডায়োজিনিন প্লেটে।র সন্বদ্ধে বলতেন একটি অনর্গল বাক্যবাগীশ | প্রাতি- 
ছ্ন্দবীর প্রতি প্লেটোর টিপ্ননী ছিল সক্রেটিস ক্ষেপে গেলে য। হতেন তাই (৫৫ )। 
বাঁচাল ও বাতুলের একট] জায়গাক্ক মিল ছিল। ছুজনেই সমর্থন করতেন স্ত্রী ও 
সন্তানদের ওপর পুরুষদের যৌথ স্বামীত্ব ও পিতৃত্ব। 

ডায়োজিনিসের চিস্ত-ভাবনা সাতটি ট্রাজেভী এবং পনেরটি ভায়লগে 
প্রকাশিত । এর মধ্যে একটি ছিল প্লেটোর রিপাঁবলিকের পাল্ট! রিপাবলিক 
ব! প্রজাতন্ত্র জন্ম ও খাতির অহঙ্কারকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলতেন এগুলি 
পাপের ভূষণ । দাঁস ও প্রতুর পার্থক্য তিনি হেসে ভীঁড়য়ে দিতেন। তীর 
মতে ধাতুমুত্রার প্রচলন যত নষ্টের গোড়া । টাঁকার লোভ দূর করতে হলে 
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একে তুলে দেওয়া উচিত। লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে টাকার বদলে ভেড়ার 
হাড় দিয়ে কাজ চলতে পারে 1 কেউ জমিয়ে রাখবে না। তাঁর কালাপাহাড়ি 
মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি কোন বিধান ভাঙতে সঙ্কোচ করতেন না। মন্দির থেকে 
বিগ্রহ চুরি করতে কিংব! যেমন তেমন পশুর মাংস খেতে তাঁর কিছুমাত্র ঘিধা 
ছিল না। যুক্তি খুব পরিফ্ষার। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকল বস্তর অধিকানী ; 
কারণ সকল বস্ত দেবতাদের সম্পত্তি, দেবতার! জ্ঞানী ব্যক্তিদের বন্ধু, বন্ধুরা 
সম্পত্বিকে সমানভাবে ভোগ করে (৭৩)। এই যুক্তি থেকেই যৌথ ম্বামীত্ব 
ও যৌথ পিতৃত্বের তত্ব এসেছে । সাইনপিতে টাক। জাল করার অপরাধে 
নাকি ডায়োজিনিসের নির্বাসন দণ্ড হয়েছিল। ধার কাছে মুদ্রারই কোনগ্মুল্য 
নেইঃ সোনা কূপ! তামা সীসা ধার কাছে এক তীর কাছে জাল মুন্রা কথাটাই 
অর্থহীন। ন্থতরাং তিনি যদি তামার চাঁকৃতিকে গিনি বলে চালিয়ে থাকেন 
তাতে নিজের নৈতিক মানদণ্ডে তিনি অপরাধী হননি । তিনি নিজের পরিচয় 
দিতেন বিশ্বের নাগরিক বলে, বিশ্বাস করতেন ষে বিশ্বই একমাত্র সার্বজনীন রাষ্ট্র 
এবং তার শাসন চলে সর্বসাধারণের প্রাকৃতিক অধিকারের নিয়মে | হেরাক্লিসের 
মত স্বাধীন মুক্ত জীবন যাঁপন করবেন এই ছিল তার একমাত্র কামনা। 

তাঁর শ্বাধীনতাঁর ধারণ কেমন ছিল তা তাঁর কথার চেয়ে জীবনকাহিনী 
থেকে ভাল বোঝা যায়। একবার সমুদ্রপথে ঈজিনায় যেতে তিনি জলদস্থ্যর 
হাতে পড়লেন । বন্ধুরা জামিনের টাকা দিয়ে তাকে মুক্ত করতে চাইল। 
ডাঁয়োজিনিস তাদের ধমক দিয়ে বললেন সিংহ কখনে। ঘষে তাকে খাওয়ায় তার 
বাস হয় না, বরং যে খাওয়ায় সেই সিংহের দয়ার ওপর থাকে । দহ্থ্যর! তাকে 
বিক্রি করবার জন্যে বাজারে নিয়ে এল, হাকদার জিজ্ঞাসা করল মে কি কাজ 
জানে। পণ্য উত্তর দিল “মানুষের ওপর প্রতভুত্ব কর” আর পরামর্শ দিল এমন 
খরিদ্দারের জন্য হাঁক দাও ঘে একজন প্রত কিনতে চায়। জেনিয়াণ্ডিস নামে 
একজন তাঁকে কিনে নিয়ে গেল এবং সত্যই স্খীকে ছেলেমেয়েদের অভিভাবক 
ও গৃহকর্তা করে নিযুক্ত করল (৭৭ )। 

চুয়াংংসের মত ভায়োজিনিসও মরবার আগে বন্ধুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন 
তার দেহ যেন কবর না৷ দিয়ে বাইরে ফেলে রাখা হয় যাতে বন্ত পশুর! তৃণ্থির 
সঙ্গে আহার করতে পারে । কিন্তু দার্শনিকের বন্ধুরাও বন্ধুই হয়, দার্শনিক হয় 
না। মৃত্যুর পর তারা তাঁর সৎকার করে একটি মৃতি প্রাতিষ্ঠা করলেন এবং 
খ্রশস্তিবচন লিখলেন__ 
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“কালের ছোয়ায় ব্রোজের মৃতি পুরানো হয়ে ঘাবে : কিন্তু ডায়ো- 
জিনিস, তোমার গরিয। নিরবধি কাঁলও নষ্ট করতে পারবে না। 
কারণ একমাত্র তুমিই নশ্বর মানুষকে আত্ম-সন্ধটর শিক্ষা দিয়েছ 
এবং জীবনের সহজ রাস্তা দেখিয়েছ।” 
ধা্দের মাঁথায় ডায়োজিনিসের পাঁগলামির ছোয়াচ লেগেছিল তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রসিহ্ধ ছিলেন খিবিসের ক্রেটিল। ভায়োজিনিসের উপদেশে তিনি 
তাঁর চাষের জমি, ভেড়ার পাল চরবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর সব 
টাকাপয়সা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন । তিনি কোন ঘরের দরজার বাধা 
মান্ততেন না, বাধ! ভেঙে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়া ছিল তার অভ্যাস। কয়েক হজ্জ 
কবিতায় তাঁর মনের পরিচয় মেলে-_ ্ 
“একট! দেশের মঞ্চে ছাদের তলায় কি বাল করব? 
সার! পৃথিবী জুড়ে মিনার উঠেছে 
তার মধ্যে আমাদের সকলের ঠাই |” (১০৩) 
তখন নগররাষ্ট্রের স্র্য ম্যাসিভনের পাদমূলে অন্ত যাচ্ছিল | তবুও উদ্দীযমাঁন 
বিশ্বরাষ্্রের চেতন৷ ছিল বিদপ্ধসমাজে ব্যঙ্গের বস্ত। কিন্তু পণ্ডিতের সভার 'এবং 
বনিয়াদী বিগ্ালয়ের বাইরে এর আসর পড়ছিল ভ্রত। ক্রেটিস-এর শিষ্যদের 
মধো একজন ছিলেন অসাধারণ। তিনি সিনিকদের তত্বকে দার্শনিক ব্ধূপ 
দিলেন। ইনি স্টোইক খধষি জেনো । 


প্ুটার্ক বলেছেন, “আলেকজাগ্ার তার বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে সিনিক 
আদর্শের রাজনৈতিক দিকটা বাস্তবে পরিণত করেছিলেন ।৮৮ তা অবশ্ নয়, 
কারণ সিনিকর। সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। তবে তিনি সিনিকর্দের সাম্য ও 
বিশ্বত্রাতৃত্বের নীতিকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিলেন । তীর সাম্রাজ্যে গ্রীক 
ও বর্ধর বলে কোন পার্থক্য কির হত না! এবং পারসীক ও ম্যাসিভনীয়দের 
একত্র করে তিনি সর্বজাতীয় রাষ্্রের ভিতি গড়েছিলেন। গণতত্ত্রের পতন এবং 
একতন্ত্রের উত্থানের ফলে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের নাড়ির ফোঁগ ছিন্ন হল। রাস্্ীয় 
দর্শনের অবলম্বন হল নগর নক্স, নাগরিক । জ্ঞানতত্ব, নীতিদর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত হল চরম ব্যক্তিবাদ যার প্রচার করলেন স্টোইকরা। 


৮ গোম্পার্জ্‌ : গ্রীক খিংকার্‌স্‌, ২. ১৬১। 


প্রাচীন যুগ ৬৩ 


দিনিকদের মত স্টোইকরাও ছিলেন প্রধানত এশিয়াবাসী । এদের 
আচার্য জেনো জাতিতে ফিনিশিয়ান। অনুমান শ্রী্পূর্ব ৩৩৬ সালে সাইপ্রাস 
দ্বীপের কিটিয়ন নগরে গার জন্ম হয়» যার বর্তমান নাম লারনাক1। ফেলেরামের 
ডেমেটিয়াঁস যখন এখেন্সের শাসনকর্তা ছিলেন (শ্রীষটপূর্ব ৩১৭-০৭ ) খন তিনি 
এই নগরীর একটি স্তভঘের! প্রাচীরচিত্রথচিত ঘরের অঙ্গনে তীর মত প্রচার 
করতেন। এই বাঁড়িটিকে বলত স্টোয়া। সেই থেকে জেনোৌর গোঁীর নাম 
হল স্টোইক । তার পরবর্তীরা অনেকে ছিলেন বিদেশী | হের্রলাস এসেছিলেন 
কার্থেজ থেকে, ক্রিসিপাস সাইপ্রাস থেকে, দ্বিতীয় জেনো ও এন্টিপেটর 
আনাটোলিয়ার টারসাস থেকে, পসিডনিয়াস সীরিয়ার এপামিয়! থেকে, ত্টার 
ভায়োর্ষজনিস টাইগ্রিসের তীরে সৈলুসিয়া থেকে । 

স্টোইক দর্শনের মূলে আছে এক ভগবৎ-তত্ব। ঈশ্বর পরম প্রজ্ঞান ও পরম 
প্রকৃতি । তার সত! তেজোময়। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর আছে এশ্বরিক 
তেজের এক ক্ষুদ্র কণিক! যা তার জীবনের আলো । ভাগবত সভা! সকলের 
মধ্যে সমানভাবে বিধৃত, এই সত্তার আলোক মানুষেরই প্রজ্ঞান ও গ্রকাতির 
আলোক । এই আলোকে যাঁরা পথ চিনে নেয় তার] যাত্রা শেষে বিশ্বের 
আঁধার এশ্বরিক তেজোময় সতায় ফিরে যাঁয়। 

এই ভগবৎ-তত্ব থেকে এল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ব, নৈতিক আদর্শ এবং 
চপিক্রমান যার প্রভাব হয়েছিল মূল তত্বের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী । প্লেটো ও 
এরিস্টট ল্‌-এর বিরুদ্ধে স্টোইকরা এই মত নিয়ে এলেন ঘে সকল জ্ঞানের আদি 
উৎস ব্যক্তি। ব্যক্তির মন বাহ ঘটনার অনুভূতি নিয়ে সঙ্ঞান হয় কিংবা! 
স্বকীয় বুদ্ধি দিয়ে চিস্তাভাবনার জ্ঞানলাভ করে। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাদের 
প্রতিপাগ্ঠ হুল যে ব্যক্তির ভালমন্দ নির্ভর করে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নেবার এবং নিজের আচরণ প্ররূতির নিয়মে পরিচালন। করবার ক্ষমতার 
ওপর । আঁদিতে প্রকৃতির নিয়ম ছিল স্বাভাবিক বৃত্তির তাগিদে চলা । পরে 
ঘখন ব্বাভাবিক বৃত্তিকে সংযত করবার জন্যে উন্নত জীবে বুদ্ধির বিকাশ হল 
তখন এই বুদ্ধিমান জীবদের বেলা বুদ্ধির নিয়মে চলাই হল প্রকৃতির নিয়মে 
চলা । খাঁটি স্টোইক বিশুদ্ধ বুদ্ধির আলোতে কর্তব্যের পথ দেখতে পাঁয় এবং 
দেখবার পর কোন কিছুই তাঁকে এ পথ থেকে বিচাত করতে পারে ন1 ১-- 
তা হদয্বের আবেগই হোঙ আর বাইরের বাধা-বিদ্বই হোক । 

এই বিবেকবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত হুল এক সমাজদর্শন যা স্টোইকদের 


৩৪ নৈয়াজ্াবা 


ধ্শ্বরিক ধারণা ও নৈতিক চেতনার চেয়েও গ্রীক মনোভাবের প্রতিকূল । 
গ্রীকর! ছিল জাঁতিবর্বন্ব, তাঁদের বিশ্ব-প্রতীতি ছিল না। পক্ষান্তরে স্টোইকর 
ব্যক্তিবাদী হয়েও হলেন বিশ্ববাদী | কাঁরণু ব্যক্তি ও বিশ্বে কোন বিবাদ নেই। 
'আহ্মপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ । যেহেতু প্রজ্ঞান বিশ্বব্যাপী 
এ্রশ্বরিক জিনিস সে হেতু একজনের প্রজ্ঞানলন্ধ বিচার অপরের থেকে পৃথক্‌ 
হতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির মূলত একই রকমের কারণ তাঁঘের ইচ্ছা 
এক, অধিকার ভ্মান । বুদ্ধিমান ব্যক্তি সামাজিক ব্যক্তিও বটেন কারণ বুদ্ধির 
ব্যাপ্ি সার! সমাজ জুড়ে । সমাজ খন বুদ্ধির ওপর অধিষ্ঠিত তখন যতদূর 
বুক্ধির বিস্তার সমাজেরও বিস্তার হবে ততদুর ৷ সমগ্র মানবজাতি প্রজ্ঞানের 
ভ্রাতৃবন্ধনে আবন্ধ। ব্যক্তিগ্রকৃতি বিশ্বগ্র্কীতির অবিভাজ্য অংশ) ঘ। 
সার্জনীন নিয়মে নিষিদ্ধ অর্থাৎ সকল লোকের বুদ্ধির কাছে ৷ হেয় এমন 
কাজ বুদ্ধিমান ব্যক্তি করেন না। এই কর্তব্যবোধই সততা এবং এই 
কর্তব্যপালনই হ্থখ। যখন কর্মের মধ্যে ব্যক্তির অস্তরাত্ম] ও বিশ্বের বহিরাত্মার 
মিলন হয় তখনই স্বাদ পাওয়া যায় পরম আনন্দের । 
স্থতরাং প্ররুতিপরায়ণ জীবন হুল বুদ্ধিপরায়ণ জীবন, সৎ ও ন্থখী জীবন। 
সততাই স্থুখ কারণ সততা জীবনকে দেয় সামপ্রস্, সঙ্গতি । এই বাণী স্টোইক 
দর্শনের সারমর্ম । যেমন আলঙ্কারিক এথেনিউন এদের সম্বোধন করে 
বলেছেন__ 
“ধন্য তোমর! যাঁর! স্টৌয়ার পাঠ আয়ত্ব করেছ 
আর তোমাদের দিব্য পুঘিতে পরিবেশন করেছ 
জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শিখিয়েছ মানুষকে 
মনের সততাই পরম বরণীক়্ 
সে দেবীর হাতে লোকের ও নগরের জীবন 
উচু দেওয়াল ও স্বরজার চেয়ে তুরক্ষিত।” (১৪৩) 
প্রকৃতির বন্ধন অনন্য । অপর য1 কিছু বন্ধন যেমন রাষ্ট্রের বন্ধন, তা 
অবান্তর ও গৌণ, তাদের বিচার যোগ্যতার মাপকাঠিতে । প্ররুতির নিয়ম 
থেকে উত্তব কর্তব্যের, এর দাঁৰি মৌলিক। রাষ্ট্রের আইন থেকে আসে 
বাধকতা, এর মূল্য প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। পরজ্ঞানী ও নীতিবান ব্যক্তির 
জীবনে রাষ্ট্র অপরিহার্ধ বস্ত নয়। 
এই প্রকারে রাজনীতি হল ন্তাঁয়ের নীতি ও প্ররুতির নীতি থেকে দ্বতন্ত্। 


প্রাচীন যুগ ৩৫ 


ব্যায়ধাম যায শাসনের নংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। সৎ 
ব্যক্তি লৎ নাগরিক থেকে পৃথক্‌ এবং গনীক্ষান। “মহত্তম ও উচ্চতম জীবন” 
লাভের উপায় ব্বাষ্র নক, স্যাঁয়ধর্ম। ভ্তায়সঙ্গত পথে চলে মানুষ তার ব্যক্তি- 
জীবনকে প্রন্কাতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, প্রক্কতির নিয়মের অধীনে এক বিরাট 
বিশ্বংসারে সে ০০০০০০০৩ 
নাগরিক ] 
বস্তত স্টোইকর্দের বিশ্বনগর নগরও নয় রাষ্রও নয়। পলিঠ্‌ বা নগররাষ্ট্রের 
মত কস্মপলিসের কাঁজ রাজশাসন ও রাজদণ্ডের জোরে চলে ন1। এ প্রজ্ঞানের 
সাম্রাজ্য যাতে কারও ওপর কেউ কর্তৃত্ব করে না। এতে স্বেচ্ছাঁচার?ও 
অনাচার চলে না। রাজত্ব না! থাকলেও এতে অরাঁজকত]। নেই । দায়িত্ববোধ, 
'আত্মসংযম ও নিয়মশৃঙ্খল ছারা এর কাজ চলে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমান্রই 
এগুলোকে মেনে নেন। ত্বাভাবিক আত্মমর্ধাদাীর বশে তাঁকে যুক্তিবিরুদ্ধ ও 
নীতিবিরুদ্ধ কাঁমন। বাসন। দমন করতে হয়। পদ্দার্থ জগতের ও মানব সমাজের 
বিধায়ক যে পরম কর্তৃত্, একমাত্র তার কাছেই তার সকল আকাজ্কা 
সমপিত। 
এন্টিস্থিনিস ও ডায়োজিনিসের চেয়ে জেনো! নৈরাজ্যবাদের আরে! স্থুসঙ্গত 
ব্যাখ্যান দিলেন। তাঁর অধুনালুপ্ত রিপাবলিক প্লেটার রিপাঁবলিকের 
প্রতিবাদ। প্লেটো চেয়েছিলেন এক যুখবদ্ধ অভিজাত গোষীর শাসনাধীনে 
লর্বশক্তিমান রাষ্ট। জেনোর প্রজাতন্ত্রে শাসন নেই। এই প্রজার রাজ্যে 
অবাধ মুক্তি ও সাম্য মানব প্রকৃতির আদিম সতত। ফিরিয়ে এনেছে এবং তার 
মারফত বিশ্বমানবের মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে । প্রুটার্ক জেনোর নৈরাজ্যবাদ 
সম্বন্ধে বলেছেন-_ 
“তিনি বলতেন আলাদা আলাদা! নগররাষ্ট্র, তাঁদের স্বকীয় বিচার- 
ব্যবস্থা যা অপর সকলের থেকে আলাধা-_-এর কোন মানে নেই। 
সবাই হবে পরস্পরের দেশওয়ালি ভাই । সকলের হবে এক জীবন 
এক বিধি, যেমন নিরীহ পশুর পাল সাধারণ নিয়মের বশবতাঁ হয়ে 
ইচ্ছামত চরে বেড়ায় ।”১ 
আসল রাষ্ট্র হল নিখিল জগত । এর আইন প্রকৃতির ব প্রজ্ঞানের সহজ 





» এননাইক্লোপীডিয় অব. সোন্কাল সায়েন্সেস : আনেস্ট বার্কার-স্টোইক্ন্‌'। 


৩৬ নৈরাজ্যবাঈ 


নিক্ষম। প্রত্যেক বুদ্ধিযাঁন নরনারী এর নাগরিক । সীরিয়ার কবি মেলিয়াজার 
এই ভাবনার শরিক ছিলেন-_- র 
“আমি সীরিয়াবাসী এতে অবাঁক্‌ হবার কি আছে? হে বিদেশী? 
মাতৃষ্ভুমি একটিই আছে যেখানে সকলের বাপ, লে নিখিল জগত : 
একই পিতার সন্তান আমর, সে হল মহাশৃন্য |” 
জেনোর অভিযান কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। ধর্ম, পরিবার, স্কুল কলেজ, 
মুদ্রা ইত্যাদি যাবতীয় চিরাচরিত প্রথা ও প্রতিষ্ঠান তিনি নস্যাৎ করে 
দিয়েছিলেন.। আদর্শ নগরীর কোন মন্দির ও মৃতির দরকার নেই কারগ 
ত্র যত কিছু শিল্পসৌকর্ধ তা মাহ্ছষের উপযুক্ত, দেবতার নয়। বিবাহ ও 
পারিবারিক জীবন, আইন ও আদালত, বেচাকেনার জন্যে মুদ্রা এখানে 
এসবের প্রয়োজন নেই । স্থল কলেজের মামুলি কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা 
এখানে অনাবশ্ঠক। এখানে পুরুষ এবং নারীতে কোন পার্থক্য নেই এবং 
উভয়ের পোশাক এক রকম। প্লেটো এবং সিনিক ভায়োজিনিসের মত 
জেনোরও মত ছিল যে জ্ঞানী ব্যক্তিদ্নের সমাজে স্ত্রীরা হবে সার্বজনীন, এর 
মধ্যে সাময়িকভাবে ইচ্ছামত যে যার সঙ্গী-সঙ্গিনী বেছে নেবে । এই প্রথাক্ক 
ব্যভিচার ও যৌন বিদ্বেষ দূর হবে এবং পিতাদের মনে সন্তান নিবিশেষে বাৎসল্য 
জন্মাবে। 
জেনোর কথা ও কাঁজে তফাৎ ছিল না। তাঁর অহেলেনিক সমাজ ও 
রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে তিনি নিজের জীবন মিলিয়ে দিয়েছিলেন । “এশিয়াবাসীর 
কাঁল চামড়। নিয়ে” তিনি সন্ধষ্ট ছিলেন, এথেন্পের নাগরিক মর্ধাদ। তিনি গ্রহণ 
করেননি । দাসদের তিনি নিজের মত দেখতেন। এথেব্সের নাগরিকর। 
তাঁকে যে ভাবে বর্ণনা করেছে তাতে তাদেরই বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে। তাদের 
ব্যস্কচিত্রে ইনি নাছুসনুদুস, গোদা-পা, রোদে শ্লাড়িয়ে ঘুসি পাকিয়ে বক্তৃতা! 
দিচ্ছেন। বিশ্বনিন্ুক টাইমর্ন বলছেন-_ 
“এক ফিনিশিয়কেও আমি দেখেছি; সে এক বুড়ির মত নিজে 
গুমরে মশগুল, সব কিছু তার চাই; কিন্ত তার বাক্যজাঁলের 
চকৃকরগুলে৷ ছিড়ে গেছে এবং একটি তানপুরাঁর চেয়ে তার বেশী 
বুদ্ধি নেই।” 
কিন্ত মৃত্যুর পর তিনি এখেনীয়দের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, যা! 
সিনিকর! পাননি । ত্রোঞ্জের মৃতি গড়ে সোনার মুকুট পরিয়ে তাঁকে তার? 


প্রীীন ঘুগ ৭ 


শ্দান করেছিল । শিষ্য জেনোভোটাস তাঁকে অভিহিত করেছিলেন “নিংশস্ক 
স্বাধীনতার নিষ্পাপ পুজারী* বলে। এই স্ততির সঙ্গে এখেন্সবাসীর। গর 
ম্িলিক্লেছিল। ূ 

ক্রিসিপাগ ভিন্ন১* জেনোর অপর শিষ্যর1 তাঁর মত চরমপন্থী ছিলেন ন1। 
তার] মন্দির, স্কুল, আদালত, পরিবার, টাকা পয়স। ইত্যাদি প্রাচীন প্রথাঁকে 
উড়িয়ে দিতে পারেননি । কিন্তু তারা গুরুর সাম্যবাদকে সযত্বে রক্ষা করে- 
ছিলেন। তারা৷ জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর ভেদ ম্বীকার করেনলি। তার! প্রভু 
ও দাস, নর ও নারীকে সমান চোখে দেখেছেন ; বিবাহকে তারা] মেনেছেন 
--কিস্তক দম্পতির সম-অধিকারের ভিত্তিতে । ৮ 

সিনিক ও স্টোইকরদদের সবগুলি রচনা হারিয়ে গেছে। এদের টুকরো! 
টুকরে৷ ভাবনা ও মতবাদ কুড়িয়ে নিতে হয় অন্যদের, বিশেষ করে বিবা্দী- 
পক্ষের উদ্ধাতি থেকে । ভারতীয় লোকায়ত ও অরাজকীদের মত এদেরও 
'অনেক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল । স্টোইকদের এপেথিয়া- 
নীতি হল শান্ত স্থির মন নিয়ে সব জিনিস দেখা । বিপক্ষদল এই নীতিকে 
বিকৃত করে হতাশাবাদ বলে প্রচার করল। তার! প্রচার শুরু করল যে 
স্টোইকর। জীবনের আনন্দ ভুলে গিয়ে আত্মনাশা নিরাশাকে আকড়ে 
ধরেছে । এই থেকে প্রাচ্য বৈরাগ্য ও নিয়তিবাদ কথাটার ্ত্রপাঁত। কিন্ত 
পৌরজীবনের পেগেন আনন্দ তখন কোথায়? গ্রীসের নগর শেষ হয়ে 
গিয়েছেঃ রোমেরও প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে । বনিয়াদী বিদপ্ধরা অতীতের 
রোমস্থনে নিমগ্ন । পক্ষান্তরে স্টোইকরা বাস্তব জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে 
মনের শাস্তি খুঁজেছেন, দিনিকর্দের পাগলামিগুলোঁকে তারা সংযম করেছেন । 
তাঁদের এতিহ সমপিত হল সাম্রাজ্যযুগের রোমক ভাঁবুকদের হাতে । স্পেন 
থেকে প্যালেপ্টাইন পর্যস্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে পল্ডল। 

রোমান স্টোইকর] এপেখিয়ার অর্থ করলেন নিরাশ। নয়, নির্বেদন, আত্মার 
শৃন্তিতে বেদন1 থেকে মুক্তি । ্রীতরীয় প্রথম শতকের স্পেনীয় দার্শনিক সেনেকা 


রড ওত পা 


১* তীর “শাসন প্রসঙ্গে”, নামক পুস্তকে ক্রিসিপাঁন পত্থী ও সন্তানের যৌখত্ব কীর্তন করেছেন। 
এক বিষয়ে তিনি গুরুকে ছাড়িয়েছেন, পুরুষকে মাত ও কণ্ঠার সঙ্গে মিলনের অনুমতি দিয়ে। 
মানুষের শব ভক্ষণেও ভার নিষেধ ছিল ন|। 


এ 
আত্মহত্যাঁও সঙর্থন করেছেদ। নিজের মন ঘি আয়ত্ের বাইন়ে চলে খাক্ক 
তাহলে ছুঃখজদ্বের শক্তি থাকে না, সেই সঙ্কটকাঁলে শেষ হয়ে যাওয়াই গুত। 
পূর্বনুরীদের মত সেনেকার চোথেও ছিল. এক আদিম অপাপবিদ্ধ দ্বর্ণবুগের 
মায়। । মাছ্ষেয় লোভের কালিমায় সোনার দীপ্তি মলিন হয়ে গেল। লোভকে 
দমাবার জগ্য এল রাষ্ট্র, লোভের শেষ নেই, তাই বারও কায়েম হয়ে রইল 1১১ 
আর্ট মানবচরিজ্ম শীসন করবার জন্তেই রাঁ্-এর জন্ম ও স্থায়িত্ব ছুই-ই 
অত্বাভাবিক | 

প্রবলপ্রতাঁপ সীজারের সাম্রাজ্যে বাস করে কী আর বলবেন তিনি? 
বিপ্লুবী এঁতিহ্া জলাঞ্জলি দিয়ে মেনে নিতে হুল রাষ্, বলতে হুল যে রাষ্ট্রের 
আইন দিয়ে সৎ জীবন লাভ কর] সম্ভব। যদিও ব৷ প্রভৃশক্তি বিভ্রান্ত হয়, 
স্টোইক নিবিকাঁর চিত্তে সহা করবে, স্থিতধী সমাহিত হবে আত্মার সতায়। 
বাস্তব জীবনে তই বৈষম্য থাক না কেন, সকলেই প্রকৃতির প্রজ্ঞানে অধিষ্ঠিত, 
সে রাজ্যে ঘাঁর বাস সে ভেদবৈষম্যের অশাস্তি থেকে যুক্ত । 

রোম সাআ্রাজ্যের ইমারতে যখন ফাটল ধরেছে, সীজারের শাস্তিনীড় যখন 
ঝড়ের ঝাঁপটীয় কম্পমান, তখন স্টোইকের মন্তরস্ত চিত্ত ষে কাল্পনিক সমতার 
স্বপ্ররাঁজ্যে আশ্রয় খুঁজবে তা আর বিচিত্র কী? থাকুক সমাজে কুটিলত, 
অস্তরে অস্তরে ফুটে উঠুক সাম্যের আকাশকুস্ৃম- সৌন্রাত্রের লীলাকমল। 
দাস এপিকৃটেটাস ও সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস শরিক হলেন এই কল্পরাঁজ্যের, 
মনের বসতি স্থাপন করলেন এক শ্রেণীহীন আত্মিক সমাজে, যেখানে জ্ঞান ও 
সতত এক হয়েছে, আঁর সৎ ও জ্ঞানী যেখানে ভ্রাতৃসন্বন্ধে মিলিত । 

দ্বপ্নচাঁরী স্টোইকের বৈরাগ্য ও সাম্যবাদ রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত 
হয়নি। এই স্বপ্নের কাজল লেগেছিল একজনের চোখে যার স্বপ্প হুল 
বাস্তবের দিশারী । স্টোইক আদর্শের দায় এসে পড়ল তার অন্থবর্তা দার্শনিক- 
দের হাতে | &' 


১১ মহাভারতে বন্দিত রাজতন্ত্রের জন্মকখা ঠিক এইরূপ । 


মধ্যযুগ 

৪। খ্রীষ্টান জগত £ ঈশ্বরের রাজ্য 
রোমান স্টোইকিদের হাতে নৈরাজ্যবাদের রূপাস্তর হল। খ্রীষ্টপূর্ব আদর্শ 
বাদীর! বাস করতেন স্বপ্নের নন্দনকাননে, যীন্ুত্বীষ্ট ও খ্রীষ্টানর1 আশ্রয় নিলেন 
বিশ্বামের ছুর্গে। লাঁওৎসে থেকে জেনে পর্যস্ত প্রাচীনর। ছিলেন সহজিয়া, 
রূপনগরের অধিবাসী, নিরঞ্জন দেবতার উপাসক। যীশ্বু্রীষ্ট ও তার উত্তর- 
সাঁধকর! হলেন তপশ্চারী, ধর্মরাঁজ্যের নাগরিক, পরমপিতা৷ ঈশ্বরের পূজারী । 
দুই যুগের সন্বিকার রোমান স্টোইক সেনেকা। 

মেনেক। ও খীশুপ্রীষ্ট জন্মেছেন প্রায় একই সময়ে । তাদের জীবনে মিল 
খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু জীবনদর্শনে কিছু মিল ছিল যাঁর দীম দিয়েছিলেন 
তাঁরা জীবন দিয়ে। বীখ্ু্রীষ্টের মতো! সেনেকার মৃত্যুও এক অবিস্মরণীয় 
মর্মান্তিক কাহিনী । কসিকায় নিঃসঙ্গ নির্বাসপনকালে সেনেক। ঘখন আটটি 
বৎসর কাটিয়েছিলেন একটির পর একটি ট্র্যাজেডী রচনা করে, তখন তিনি 
ভাবতে পারেননি যে তাঁর নিজের ট্র্যাজেডীর কাছে ওগুলো তুচ্ছ হয়ে যাঁবে। 

বালক নিরোর মা সম্রাট ক্লডিয়াসের দ্বিতীয় পত্বী এগ্রিপিনা স্বপ্ন দেখছেন 
তীর পুত্র হবে দ্বিতীয় আলেকজাগার। তাঁকে গড়ে তুলবার জন্যে চাই 
একজন এরিস্টটুল। তিনি সেনেকাকে নিয়ে এলেন নির্বাসন থেকে । রোমে 
এসে দ্বার্শনিক পাঁচ বছর রইলেন ভাবী সম্রাটের শিক্ষক হয়ে, তারপর পাঁচ 
বছর সম্রাটের মন্ত্রী ও রাষ্ট্রচালক রূপে । ক্ষমতার স্থুযোগ নিয়ে তিনি অগাধ 
ধন সঞ্চয় করলেন। নিন্দুকর! প্রশ্ন তুলল দার্শনিকের কথায় এবং কাজে 
সামগস্ত কোথায়? সেনেক। বললেন দার্শনিকের কাছে অভাব ও প্রাচুর্য 
দুইই সমান, যখন যেটা! আসে সেটাকে তিনি নিবিচারে গ্রহণ করেন। 
সত্যিই টাঁকা জমিয়েও তিনি কোনদিন টাকার গোলাম হননি । তার কোন 
বিলাদিতা ছিল না। ভন্মীভূত রোমের পুননির্মাণের কাঁজে তিনি তার বিত্বের 
অধিকাংশ দান করেছিলেন। ৬২ মালে ছেষটি বংসর বয়সে তিনি অবসর 
গ্রহণ করলেন, লিখলেন অমর গ্রন্থ “এপিদ্চুলি মরেলিস্” বা “পত্রাবলী”। 
চিঠিগুলি একজন ভোগবাদী বন্ধুর উদ্দেশে লেখা । এতে গাওয়া হয়েছে 


৪০ নৈক্লাজ্যবাদ 


আত্মহত্যার গ্রশস্তি। জীবনকে দৌষ দিয়ে লাভ কি? “ইহা কাঁহাকেও 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'সাটকাইয়া রাখে নাই ।” 

নিয়তি শুনল কথাগুলো । নিরোর দূত এল সেনেকার কাছে রাজজ্রোহের 
অভিযোগ নিগ্ধে। সেনেক1 জবাব দিলেন রাজনীতিতে তাঁর কোন আগ্রহ 
নেই এবং নিজের দুর্বল স্বাস্থ্য সামলাতে তিনি ব্যত্ত। দূত গিয়ে প্রভুকে 
জানাল যে অভিযোগ শুনেও সেনেকার চেহারায় ভয় অথবা ছুঃখের কোন দাগ 
পড়ল না। নিরো আদেশ করলেন তাঁকে নিজ হাতে মৃত্যুবরণ করতে হুবে। 
সেনেক1 এবারও ধীরভাবে শুনলেন সম়াটের কথা-ছুরি দিয়ে কাটলেন 
মনিবন্ধের শিরা । মৃত্যুশয্যাক় শুয়ে তিনি স্ত্রী পলিনাঁকে সাস্বন। দিলেন, 
সেক্রেটারীকে ডেকে লেখালেন রোমানদের প্রতি তার বিদ্বায়বাণী। ভারপর 
বাসনা হল মরবেন সক্রেটিসের মতো, এক গ্লাস বিষ আঁনিয়ে পাঁন করলেন । 
পলিনা সহমরণের সঙ্কল্প করে নিজের হাতের শিরায় ছুরি চালালেন। কিন্তু 
নিরোর আর্দেশ ছিল তীকে মরতে দেওয়া হবে না। ডাক্তার উপস্থিত ছিল। 
সে মণিবন্ধ বেধে দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করল। সেনেকা মুক্তি পেলেন। দণ্ড 
ভোগ করলেন পলিনা । 

পাচ বছর ধরে কেমন করে সেনেক] নিরোর মন্ত্রীত্ব করেছিলেন সে এক 
রহস্য । একজন বৈরাগ্য ও নিষ্পৃহতায় সমাহিত, আর একজন ভোগ ও 
বিলাসিতায় অনুরক্ত। এমন আমূল বৈষম্যের মধ্যে সাম্রাজ্যের কাজ চালিয়ে 
যাওয়া একমাত্র স্টোইক দর্শনের গুণেই সম্ভব । বান্তব জীবনে অসঙ্গতি দেখলে 
স্টোইক কল্পলোৌকে উড়ে যায় সেখানে খুঁজে পায় সঙ্গতি সমাধান, যেমন 
পেয়েছিলেন দান এপিকৃটেটাস ও সম্রাট অরেলিয়াস, সমাজের ছুই প্রীস্ত থেকে 
এসে মিলেছিলেন এক কল্পনার অলকায় । 

অনুমান ৫* সালে ফ্রিজিয়ার হিরাপলিস নগরে এক দাঁপীর গর্ডে 
এপিক্টেটাসের জন্ম হয়। অনেক হাঁতবদলের পর অবশেষে তিনি মুক্তি পাঁন 
এবং রোমে এসে অধ্যাপনা শুরু করেন । সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি 
এলেন এপিরাস-এর নিকোপোলিস নগরে এবং একটি পাঠশালার অধ্যক্ষ হয়ে 
বসলেন । এখানে তিনি যে পাঠ দিতেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করে “ভায়াটিবাই” 
বা “কথামালা” নামে প্রকাশ করেন তার অন্যতম শিষ্ত আনিয়ান ধিনি পরে 
আলেকজাগ্ডারের ইতিবুত্ত লিখে যশম্বী হন। সেনেকার “পত্রাবলী”্র সঙ্গে 
“কথামালা” এক স্থরে বাধা । এর মুল প্রতিপাদ্য আত্মার মুক্তিই আসল । যে 


রঃ অধাুগ ৪১ 


স্থিতগ্রজ, আত্মিক সততায় অচলপ্রতিষ্ঠ। বাইরের জীবনের ওঠাঁপড়া তার কাছে 
নিরর্থক । ভায়োজিনিস দাস হয়েও মুক্ত, সক্রেটিস কর়েদী হয়েও ক্বাধীন, আগ 
নিরো সহ্রাট হয়েও দাস । এপিক্টেটাস সক্রেটিসের মঙ্জে দিনিক ও স্টোইক- 
দের তত্ব মিলিয়ে তার নিরাজ নগরের ম্বপ্রসৌধ রচন! করলেন। 
“সক্রেটিসকে ঘর্দি কেহ জিজ্ঞাসা করিত “আপনার নিবাস কোথায় ? 
. তাহা হইলে তিনি কখনো এমন জবাব দিতেন না, “আমি এথেনীয়+ 
কিংবা “আমি করিস্থীয়” সর্বদাই বলিতেন "জমি পৃথিবীর । 
দার্শনিকর! ঈশ্বর ও মানুষের আত্মীয়তা সম্পর্কে যাহ! বলিয়] থাকেন 
তাহাতে কোন সত্যতা থাকিলে আমাদের সক্রেটিসের রাস্তাষ় ল। 
* ভিন্ন আর কি করণীয় থাকিতে পাঁরে ?” ( ১1৯1১-২)১ 
যার। বিশ্বনগরের নাগরিক ক্ষুদ্র নাগরিক জীবনে তাঁদের কোন স্থান নেই। 
"জিজ্ঞাসা করিতে পার রাষ্ট্রজীবনে সিনিক কোন কাঁজ করিবে 
কিনা । মূর্খ! তুমি কি সিনিকদের কর্মক্ষেত্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
কোন সার্বজনীন ক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছ? তুমি কি চাঁও যে কেহ 
এথেন্সে গিয়া সরকারী টাঁকাঁকড়ির হিসাঁবপত্র লইয়! বস্থক, ঘখন 
তাহার উচিত রোমান-করিস্থীয়-এথেনীয়-নিবিশেষে সকল লোকের 
সম্বন্ধে আলোচনা কর] এবং তাহাদের সরকারী তহবিলের হিসাব- 
নিকাশ লইয়া নয়, লড়াই ও আপস লইয়া নয়,_আলোচনা কর! 
উচিত তাহাদের সুখ ছুঃখ, সফলতা! ও বিফলতা, দাসত্ব ও মুক্তি এই 
সব প্রসঙ্গ লইয়] ?” (৩।২২1৮৩-৮৪ ১ বার্কার ৩১৬)। 
নারীর যৌথত্ব সম্বন্ধে এপিক্টেটাস ডায়োজেনিস ও জেনোর মত চরমপন্থী 
ছিলেন না1। ভোজের আসরে যেমন ভোজ্যসস্তার সকলের জন্যে, কিন্তু 
প্রতোকে পায় পরিবেশিত অন্ন, কেউ অন্যের থালার ওপর লোভ করে নাঃ 
সমাজে মেয়েদের ওপর ভেগদখলও তেমনি (%181৮-১০ ) বার্কার ৩১৬ )। 
ঈশ্বরের স্ভতিতে এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে এপিকৃটেটাম খ্রীষ্টানদের 
সমগোত্রীয় । মানবতার ধর্মে তিনি ধীশুগ্রীষ্টের চেয়েও অগ্রগামী--তিনি 
দ্বাসত্বপ্রথা ও প্রাণদণ্ডের নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে অপরাধ মানসিক 
১ কথামালা আর্নেন্ট বার্কার : ক্রম আলেকজাগার ট্‌ কন্স্টেন্টাইন (কথা-দংগ্রহ) 
অন্কফোর্ড, ১৯৫৬ । ৬১৩ পৃষ্ঠা। পরবর্তাঁ পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়! হল । 


৪২ নৈয়াজাবাধী * 

রোগের লক্ষণ-»তাঁর শাস্তি ন! হয়ে চিকিৎস। হওয়া দরকার । ক্ষেঅ বিশেষে 

তিনিও ছিলেন 'মাক্মহত্যার সমর্থক । যা শুভ ও স্বন্দর তাকে ঢেকে যখন 

কুৎসিত অন্ঙূলের ছায়া নেমে আসে তখন মৃত্যুই শ্রেয়, কারণ সৎ লোকের 

কাছে মৃত্যু অক্ঠি অকিঞ্চিতকর । 

সেনেকা ও এপিক্টেটাসের ভাবে অঙ্থপ্রাণিত হয়েছিলেন সম্রাট মার্কাদ 

অরেলিয়াস। ভিনি নিধিকার স্টোইক চিত্তের আর এক দৃষ্টাস্ত । তখন জার্মান 

উপজাতির! ভ্বানিষুব নদী পেরিয়ে সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে হান! দিচ্ছে । 

সম্রাট তাদের রুখবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন । সারাদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্তচালন। 

করে রাত্রে শিবিরে এসে তিনি লেখেন ভার “টা আই অটন” ব নিল 

দিনাস্তে সেনাধ্যক্ষ হন দার্শনিক : 
“মাকড়সা একটা মাছি ধরিতে পারিলে মনে করে সে একট] মস্ত 
কাঁজ করিয়াছে । একই ভাবনার উদয় হয় একট খরগোঁসকে 
শিকার করিলে-..কিংব] শ্যামাশিয়ানদিগকে বন্দী করিতে পারিলে। 
*“ইহার] সবাই কি দস্থ্য নয়?” (১০১০) 

দার্শনিকের বিশ্বনগর গ্রজ্ঞানের রাজ্য, জ্ঞানীর মানসলোকে তার অধিষ্ঠান। 
“যদি পর্বসাধারণের বোধশক্তি থাকে তবে বুদ্ধিবৃত্তিও সাধারণ বৃত্তি 
যাহার বলে আমরা সকলে বুদ্ধিমান জীব। তাই বদি হয় তাহ 
হইলে বুদ্ধির ষে অংশ আমাদিগকে বলিয়! দেয় কি করিতে হইবে 
আর কি কর! চলিবে ন। তাহাও সকলের মধ্যে বিদ্যমান । তাহ) 
হইলে আইনের বিধানও তাই। যদি বিধান সর্বসাধারণের হয় 
তাহা হইলে আমর1 সবাই এক রাষ্ট্রের নাগরিক । তাই যদিহ্য় 
তাহ! হইলে নিখিল বিশ্ব ষেন এক রাষ্ট্র বা নগর। এমন আর কি 
রাষ্রসংস্থা আছে যাহার সমান অংশীদার সমস্ত মানব জাতি? সার্ব- 
জনীন এই রাষ্ট্র বা নগত্ হইল যুল যাহা হইতে আমরা পাইয়াছি 
আমার্দের বোধশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আঁইনের বিধান ।” (8185 
বার্কার ৩১৯-২০ )। 

কিন্তু এই মায়াময় কল্পনালোকের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের সম্পর্ক কি? 

অত্যন্ত বান্তব এ সাম্রাজ্য কি জ্ঞানীর ধ্যানলোঁকের বহিভূত? তানয়। 

ব্যক্তি যেমন বিশ্বপ্রকাৃতির একটি বিন্দু, সাম্রাজ্য তেমন প্রীজ্ঞান রাজ্যের একটি 

কণিকা । বদি পািব রাষ্ট্রে মানুষ লত্যভ্রষ্ট হয়, সত্যনি্ আত্মা তাতে কাতন 


অধাধুগ ৪৩ 
হয় না, সে প্রজানের নিঃসীম নীলিমাঁয় পাঁথা মেলে পাড়ি দেয়। সে আত্মা 
নিয়তির উত্থানপতনে বিচলিত হয় না, সে অন্তহীন কাঁলাকাঁশ জুড়ে বিধৃত, 
্বস্তর আঁবর্তনের সঙ্গে সেও হয় আবতিত” “অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সে 
হয় একাত্ম (১১1১)। 

সম্রাট ঘখন একদিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত অন্থদিকে আত্মচিস্তায় নিমগ্ন এমন 
সময়ে বুঝতে পারলেন তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি অন্জল ত্যাগ 
করলেন। ষ্ঠ দিনে পরম প্রশাস্তির মধ্যে তার প্রাণবিয়োগ হল । 
এশিয়া ও ইয়োরোপের সঙ্গমে ষে মাটিতে সিনিক ও স্টোইকদের ফল 
ফলেছিল সেই মাটিতেই বীজ বুনলেন নাজারেথের যীশুত্রীট, সেই লেভা্টের 
জলে ঘাতাসে নতুন ফসল উঠল | রোমান স্টোইকর] পূর্বতনদের সাম্যবাদকে 
অব্যাহত রেখে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিটমাট করে ফেললেন । এই নবরূপে স্টোইক- 
বাদ খ্রীষ্টান দার্শনিকদের হাতে সমপিত হুল । যীশুপ্ীষ্ট প্রচার করলেন সাম্য 
ও সৌন্রাত্রের বাণী, প্রতিবেশীর হিতের জন্যে বিত্ত উৎসর্গ করার নির্দেশ । তার 
বিখ্যাত বচন “ঈশ্বরের রাজ্য তোমার অন্তরে” (লিউক ১৭1২০) স্টোইকদের 
আত্মার স্থিরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনী যুবকের প্রতি তার উপদেশ 
সমন্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দাও, তাহলে ্বর্গের সম্পত্তি পাবে 
তুমি (ম্যাথু ১৯২১)। গরীবদের প্রতি তাঁর আশ্বাস যে ঈশ্বরের রাঁজ্য 
তাদেরই (লিউক ৬২০ )। কাউট্স্বী প্রমুখ অনেকের মতে খ্ীশু্ীষ্টের প্রথম, 
শিল্তদ্দের চার্চ ছিল কম্যুনিস্ট, সাম্যবাদের ওপর প্রতিত্িত। এর সভ্যর! সব 
কিছু একসন্ধে ভোগ করত । 
“তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না ষে অভাবগ্রস্ত ; কারণ যাহাঁদের 
জমিজমা অথব1 ঘরবাড়ি ছিল তাহার] লব বেচিয়! দিয়! বিক্রির 
টাক। আনিয়া গুরুর পায় রাঁখিত : এবং প্রত্যেককে তাহার 
প্রয়োজন মত জিনিসপত্র বিতরণ কর! হইত” (আ্যাকৃট্‌ুস্‌ ৪1৩৪-_ 
৩৫ )। 
যে সব স্বার্থপর ধনীর! উদ্ত্ত অর্থ বিলিয়ে না দিয়ে সঞ্চয় অথবা ভোগ 
করে কোন কোন ধর্মগুরু তাঁদের চোর বলে গালি দিতে কন্থুর করেননি । 
সেণ্ট জেম্সএর বাক্যবাণ প্রর্ধোর চেয়েও ধারাল। প্রুধেশ সম্পত্তিকে 


২ কমিউনিজ ম্‌ ইল সেপ্টাল ইয়োক়োপ ইল দি টাইম অব দি রিফর্মেশন, লগ্ডন ১৮৯৭। 


ঙী 


৪৪ নৈরাজ্যবাদ 


বলেছেন চৌর্ধ। জেম্স্‌ সাম্যবাদকে চার্চের দেওয়ালের বাইরে নিয়ে এসে 

সামাজিক ধনধৈষম্যের ওপন্ন নিক্ষেপ করলেন । ূ 
প্ধর তোমাদের সভায় যদি একজন আসে সোনার আংটি ও জ্যদার 
পোঁশাক পরিয়। আর ঘদি একজন দীন দরিত্র লোক আমে মলিন 
বেশে, তোমরা সষন্মানে হুন্দর পোশাক পরা লোকটিকে বলিবে 
“আসন্ন, এই উত্তম আসন পরিগ্রহ করুন"; আর গরীব লোকটিকে 
বলিরে “এখানে ঈীড়া কিংবা! আমার পারদানির নীচে বল্‌” |" শোন 
আম্মার প্রিয় ভাইর! এই পৃথিবীতে যাহার] দরিদ্র কিন্ত বিশ্বাসে 
ধনী তাহাঁদিগকেই কি ঈশ্বর তীহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
মনোনয়ন করেন নাই, ঘষে রাজ্য তাহার ভক্তদের জন্য প্রতিষ্রুত ?” 
( জেম্স ২।২-৫ ) 

“ওহে ধনীরা ! যাও, তোমার্দের উপর যে দুর্গাতি আসিতেছে 
তাহার জন্য কামাকাটি কর। তোমাদের ধনদৌলত দূষিত, তোমাদের 
সাজসজ্জ। কীটদষ্ট, তোমাদের সোনাবূপা হুতশ্রা।।** তোমরা শেষ 
দিন পর্যস্ত সঞ্চয় করিয়াছ। তাকাইয় দেখ ! যে মজ্ররা তোমাদের 
ক্ষেতের ফসল তুলিতেছে অথচ যাহাদ্িগকে তুমি বঞ্চনা করিয়াছ 
তাহারা আওয়াজ তুলিতেছে। ফসল-তোঁলা বঞ্চিত মজুরদের 
আওয়াজ পৌছিয়াছে সেবাওথ-এর প্রভুর কানে” (৫। --৪)। 

“ম্থৃতরাং ভাইরা ! প্রভুর আগমনের অপেক্ষায় ধেখ ধর । দেখ 
না, চাষী অপেক্ষা করে জমির মুল্যবান ফসলের জন্য, যতদিন সে 
ন] পায় প্রথম ও শেষ বর্ষণ ততদিন সে ধের্ধধারণ করে । তোমরাও 
ধৈর্য ধর ১ হৃদয়কে স্থির কর $ কারণ প্রভুর আগমনের সময় ঘনাইয়া 
আসিয়াছে” (61৭--৮)। 

বাইবেল-এ এ ধরনের বিপ্রল্লাত্মক উক্তি অবশ্ঠ ব্যতিক্রম । যীশুদ্রীষ্ট এবং 

তার প্রথম শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন রক্ষণশীল । সেণ্ট পীটার ও 

সেণ্ট পলের মতবাদে উগ্র সাম্যবাদের স্থান ছিল ন1। দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে 
'আলেকজান্দ্রিকার ক্লিমেণ্টের লেখনীতে সম্পত্তির সমর্থন ভারি চমৎকার : 

”( সম্পত্তি বর্জনের অপেক্ষা ) কত বেশী কাধকরী তার বিপরীত 

কাজ? যদ্দি কাহারও যথেষ্ট পরিমাণ অজিত সম্পত্তি থাকে তাহা 

হইলে সে একাধারে পুনরায় সম্পত্তি অর্জনের চেষ্টা ও ক হইতে 


অমীধুগা ৪৫ 
মুক্ত হইবে এবং যাহার! দাহায্যের যোগ্য তাহাদিগকে সাহাষ্য 
করিতে পারিবে । যদি কাহারও কিছু না থাঁকে তাহা হইলে ভাগ 
বাটোয়ারার অদ্য পৃথিবীতে থাকিধে কি? প্রভুর ষে অন্যান্য হন্দর 
উপদেশ, এই মতবাদকে (সম্পতি বিলোপ ও সাম্যবাদ) তার 
বিরোধী এমন কি তার প্রতিহবন্দ্ী ছাড় আর কি মনে করা যায়? 
. কেমন করিয়া লোকে ক্ষুধার্তকে অন্ন দিবে, তৃষ্ণার্তকে জল দিবে, 
নগ্নকে বন্ধ দিবে, গুহহীনকে আশ্রয় দিবে যদ্দি শুরুতেই সকলেরই 
এই সব বস্তর অভাব থাকে ?”৬ 

ঘীশ্ুত্রীষ্ট নিজেও সমাজবিপ্লবী ছিলেন না। যতই তিনি সমাজসাঁট়্য 
কামন্ণ করুন না কেন বিত্হীন নিরাজ সমাঁজ তিনি চাননি । রাষ্ট্র, ব্যক্তি 
সম্পত্তি ও দাঁসপ্রথা তিনি পছন্দ না করলেও মেনে নিয়েছেন । সমকাঁলীন 
রাষ্ত্ীয় ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, বরং যার! 
ঈশ্বরের রাজ্য আঁচমক] দখল করতে চায় তাঁদের তিরস্কারই করেছেন (ম্যাথু 
১১/১২ )। নিজের অন্তর শুচি কর, লোৌত ও হিংসা ত্যাগ কর, তখন আর 
আইন অথব। রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। যীশু নৈরাজ্যবাদী ছিলেন ন!। 
নাগরিক জীবন থেকে তিনি প্রস্থান করেছিলেন আত্মিক জগতে, রাষ্ট্র থেকে 
ঈশ্বরে । রাষ্ট্রের সঙ্গে তার দ্বন্দ ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের প্রতি উপেক্ষা । 

কিন্তু এই উপেক্ষার মধ্যেই ছিল কমনিজম ও এনাকিজম-এর বীজ । তার 
জীবন, মৃত্যু ও বাণী নিভূল ভাবে দেখিক্ে দিয়ে গেছে ঘে জীবনের আত্মিক 
বিকাশের পথে সরকারী আইন ও শাসন একেবারে অবাস্তর। সাআাজ্যের 
সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে তিনি চাননি । যখন ফ্যারিসীর!1 তাঁকে এইরপ সংঘর্ষে 
জড়াঁতে চেয়েছিল তিনি এই বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন “সীজারের ঘা পাঁওন। 
তাহা সীজারকে দাও, ঈশ্বরের ঘা প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে দাও (ম্যাথু 
২২/২১)। এর অর্থ পাধিব শাসন ও এশ্বরিক শাসন উভয়ের সহ-অন্তিত্ব 
সম্ভব। তা হলেও শেষেরটির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পাঁধিব 
শাসনের উৎপত্তি পাপ থেকে । আদিতে দ্বর্গোগ্ভানে প্রথম মানবমিথুন ছিল 
নির্মল নিম্পাপ। তার্দের "্ঘলনের পর থেকে এল শৃঙ্খল, শাসন । মানুষের 
অনাচার বন্ধ করবার জন্যে বাষ্ট্রের প্রয়োজন হল-_মাচষের হীন বৃত্তিগুলে! 


৩ কি ডিভে স্ভালভেটুর ১৩ / বার্কার ৪২৮। 


৪ নৈয়াজ্াবাঁদ 


দ্ধমন কর] হল "তার কাজ। যার জন্ম ও অন্যিত্ব পাপে, পাপের 'আধপানের 
সঙ্গে সেই নিকট সংস্থার বিলুপ্তি অবশ্স্ভাবী । ূ 

তৃতীয় শতকে তাতু'লিয়ান যীশুর কথাটির অভিনব ব্যাখ্যা করে বললেন 
'যে পার্থিব ্নাষ্ট্র এশ্বরিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমান ত্যরে থাকবে এ তিনি 
মোটেও বলতে চাননি । পািব রা ইতর জনের জন্তে--যারা জীবনের 
নিকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে ব্যত্ত---এই ইংগিতই তিনি করতে চেয়েছেন । 

“তিন বলিতে চাহিয়াছেন, ষে টাকার উপর সীজারের ছাপ আছে 
তাহ। দিতে হইবে সীজারকে, যে মানুষের উপর ঈশ্বরের ছাপ আছে 
তাহা দিতে হইবে ঈশ্বরকে । ইহার অর্থ লোকে লীজারকে দিবে 
টাকা আর ঈশ্বরের কাছে সম্প্রদান করিবে নিজেকে । নতুব! সবই 
যদি সীজারের হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জন্য থাকিবে কি?” (ডে 
আইডললেটরিয়া সি ১৫7 বার্কীর ৪৫৬) 

(সণ্ট গীটার ও সেন্ট পল তাদের পত্রাবলীতে দাঁসদের নির্দেশ দিয়েছেন 
প্রভৃদের সেবা ও মান্ত করতে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবিধানের বিরোধিতা কর] দুরে 
খাকুক সেন্ট পল তার প্রতি আহুগত্যই কামনা! করেছেন । কারণ রাষ্ট্র ঈশ্বরের 
সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের আদেশ পালন করে খ্রীষ্টান নাগরিক ঈশ্বরের আদেশই 
পালন করে। 

মোটের ওপর নিউ টেস্টামেন্টে দেখ! যায় নরম ও গরম ছই চরম মতবাদের 
একটা আপস-রফা। রাষ্ট্র, ব্যক্তিসম্পত্তি ও দ্রাসপ্রথা এতে ম্বীকৃত। তবে 
রাষ্ট্রের শাসন হবে ন্যায়পরায়ণ, সম্পত্তি ব্যয় হবে দরিদ্রের সেবায়, দাসের 
প্রতি করতে হবে সদয় ব্যবহার। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ মতবাদের ভিতরে ছিল 
বিপ্লবের বীজ ঘা অঙ্কুরিত হয়ে ফল প্রসব করেছিল দেড় হাজার বছর পরে । 

ক্রমশ খ্রীষ্টান ধর্ম রাঁষ্ট ও জাতির গণ্ডি পেরিয়ে দেশ-দেশাস্তরে ছড়িয়ে 
পড়ল। গ্রীষ্টানদবের সামনে উপস্থিত হল দেশ ও জাতির চেয়ে এক যহত্তর মতা, 
দেশপ্রেম ও রাঁজভক্তির চেয়ে এক গভীরতর অন্ুরক্তি। এর সামনে যাবতীয় 
জীগতিক ভেদাভেদ দুর হুয়ে যায়, মানুষের মূল্য হয় মানুষ হিসাবে । সেণ্ট 
পল বলেছেন : 

"ইহুদী কিংব] গ্রীক বলিয়া কিছু নাই, দাস কিংবা মুক্ত বলিয়্! কিছু 
নাই, পুরুষ কিংবা স্ত্রী বলিয়া কিছু নাই ;কারণ বীধুপ্রীষ্টের কাছে 
তোমরা সবাই এক” (গ্যালেশিয়ানদের প্রতি পত্র ৩২৮ )। 


মধ্যঘৃগ ৪৭ 
ঘেন্ট অগহিনের ঈশ্বরের নগর “সকল ভাষার তীর্থধাত্রীদের খিলনক্ষে্জ?। 
কথাগুলো ষেন স্টোইকদের প্রতিধ্বনি । খ্রীষ্টান শাস্কারদের চোখে নামল 
স্টোইকদের স্বর্ুগের স্বপ্ন । প্রকৃতির বিধানকে ঈশ্বরের বিধানে প্রবর্তন করে 
তার! এই শ্বপ্প রেখে গেলেন যোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রকৃতিষাদীদের জন্তে | 
্বণ্যুগে মানুষ ছিল নিম্পাপ। তারপর হল অধঃপতন | তার শ্বভাঁব পাঁপবিদ্ধ 
হলেও যীশুশ্বীষ্টের অস্থগ্রহে সে ফিরে যেতে পারে আদিম শুদ্ধ সতায়। থে 
ঈশ্বরের রাজ্য অতীতে বিদ্যমান ছিল ভবিব্যতে তার আবির্ভাব খুবই সম্ভব । 
সেপ্ট অগঞ্থিন (৩৫৩-৪৩৯ ) তার "ডে সিভিটাঁটে ভাই” ব! “ঈশ্বরের নগর” 
নাক্ক গ্রন্থে সেনেকার প্রকৃতিবাদকে দৈবরাগে রঞ্জিত করে পরিবেশন 
করেছেন। আদমের প্রথম পাপ থেকে মানুষের পতন হুল, এল পাঁপবৃত্তি, 
পিছনে পিছনে এল অনাচার, অমঙ্গল, জীবনের জাল। যন্ত্রণা । পাপকে সংষম 
করে যন্ত্রণা লাঘবের জন্তে শাসনের প্রয়োজন হল।* শাসনের দাঁয় নিল বাস 
__-পৃথিবীর নগর” । ঘার জন্ম ও স্থায়িত্ব মানুষের বিকারে তা কখনে। শুভ 
হতে পারে না। কিন্ত এ এক অতি-আবশ্তক অশুভ ঘা বর্জন করাও যায় না। 
ম্যায়বিচার ও শান্তিরক্ষার জন্তে রাষ্্ঁ_এতেই তার সমর্থন । নন্ায়বিচার যদি 
ন। থাকে তা হলে রাজ্যশাসন আর দস্থ্যবৃতিতে তফাত কি ?8/9 ) রাজা 
ও দৃঙ্থ্য উভয়ে সমান লোভী, একই প্রকারে তার! লুঠের মাল ভাগ করে, শুধু 
রাজার কোঁন ভয়ভাবন! নেই, দস্থ্যর আছে শাস্তির ভয় ! 
পৃথিবীর নগরের' ওপর অধিঠিত ঈশ্বরের নগর+__স্টেটের ওপর চার্চ, 
যার হাতে আছে মানুষের ধর্মমোক্ষের দায়। ঈশ্বরের নির্দেশে এহিক বিধাঁন 
পৃথিবীর নগরের ওপর বতিত, চার্চ রাষ্ট্রকে ভার দিয়েছে সৎ খ্রীষ্টান 
জীবনের উপযোগী পাথিব পরিবেশ রচনা করবার । রাষ্ট্রকে স্বীকার কেন, 
সমর্থন না করে চার্চের তখন গত্যন্তর ছিল না। রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা দরকার 
ধর্মপ্রচারের জন্তে, আরো বেশী দরকার সম্পত্তির ওপর আক্রমণ রুখবার জন্টে | 
চার্চের হাতে তখন প্রচুর বিত- প্রথম ধর্মগুরুদের আমলের সরল নিষ্ষাম 
জীবনযাত্রা আর নেই। খ্রীষ্টের বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে এই বৈশ্যবৃত্তির সামগ্রস্য 
কোথায়? সেণ্ট অগঠিন চেষ্টা করলেন বৈষম্যের মীমাংসা করতে । তিনি 
বললেন প্রাকৃতিক জীবনে সম্পত্তি ছিল সার্বজনীন কিন্ত প্রত্যেকের অধিকার 


৪ গুধু সেনেকার লেখায় নয়ন, মহাভারতেও রাষ্ট্রের জন্ম কাহিনী এইরূপ । 


৪৮ নৈরাজ্যর্বাদ 


ছিল প্রয়োজন মত ঘৌথ ভাঙার থেকে গ্রহপ করবার । অবশিষ্ট অংশ থাকত 
সকলের জন্যে । তিনি এবং তীর সমকালের তাত্বিকরা ব্যক্তিসম্পন্তি ও হৌথ- 
সম্পত্তি ঠিক এর কোনটারই পক্ষ গ্রহণ করেননি । ব্যক্তিগত অতাব যেটাবার 
মত যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। আবার সেই 
সঙ্গে আছে উদ্ধত্ত বিত্ত সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করবার দায়িত্ব। এমন কি 
ভিক্ষাদানও দ্বাক্ষিণ্য নয়, এ নিছক ্যায়ধর্ম, নিজের উদ্ত্বটুক যৌথভাগারে 
ফিরিয়ে দেওয়া! । | 

আদিম প্রীকুতিক বা ঈশ্বরিক সমাজের সমতা ও সৌভ্রাত্রের কীর্তনে থে 
নঁতিকথার ্ুত্রপাত তার সমান্তি হল রাষ্ট্র, চার্চ ও সম্পত্তির বন্দনাস্ব। 
দাস প্রথা, যুদ্ধ এবং সভ্যজীবনের যত কিছু উপসর্গ সমস্ত সমর্থন লাভ করল। 
শাত্রকারর! রাষ্ট্র ও সমাজবৈষম্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন । খ্রীষ্টান দর্শনে 
প্রকৃতিবাদের সংস্করণ হুল। যে প্ররুতির নিয়ম ছিল স্থান কাল নিবিশেষে 
অনাবিল বিশুদ্ধ, ঘষে নিয়ম অন্তরের সংযমে বাইরের শাসনে নয়, মান্ষের 
পতনের পর সে নিয়ম হল আপেক্ষিক, তার বন্ধন হল বাহা, প্রয়োজনসাপেক্ষ, 
রাষ্ট্র, সম্পত্তি ও দাসপ্রথা এল প্রকৃতির স্বাক্ষর নিয়ে । 


এই স্থত্রের একটি মাত্র নিপাতন দেখা যায়। প্রাচী ও প্রতীচীর সঙ্গম- 
তীর্থ আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রীষ্টান দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্য মিস্টসিজম-এর মিশাল হল। 
চার্চের একতানে নগ্িকর্দের স্থুর মিলল না। এদের একমাত্র ধ্যান হল 
ঈশ্বরলাভ-_ব্রত হল যোগ, সন্যাস ও ইন্দ্রিয় সংযম। এদের মধ্যে 
কারপোক্রেটিস নামে একজন আরও বেস্থর গাইলেন । তিনি বললেন অনাসক্তি 
ও কৃচ্ছ সাধন দিয়ে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। বান্তব জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্নভিন্ন 
করে মুক্ত হও, আস্বাদন কর এর আনন্দ। ওল্ড টেস্টামেণ্টের ভগবান 
জিহোভা হলেন ডেমুর্গস_ নিকৃষ্ট ও স্বৈরাচারী দেবতা । তাঁর খামখেয়ালে দশ 
আজ্ঞার নৈতিক শাসন মানুষের ওপর অরোপিত হয়েছে । খাঁটি নষ্টিক এই 
€নতিক বিধান মানবে না_নিকষ্ট দেবতার প্রতি তাঁর কোন আঙ্গত্য নেই। 
কারপোক্রেটিস ও তার পুত্র ইসিডোরাস উচ্ছঙ্খল জীবনের মহিম কীর্তন করে 
মৃতন ভাগবত রচনা করলেন । 

“এই নববিধানের খ্রীষ্টান ধর্মে প্রেটোর প্রভাব সুগভীর । এতে নহঠিকবাদের 
বৈপরীত্যের ধারণাগুলি পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে । এতে দেখান হয়েছে যে 
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'ছালমন্দ কেবল খাযখেয়ালীর হুকুম, অত্যাচারী বিশ্ব-শাসকরা এগুলো 
মানুষের ওপর , চাপিয়েছে। এই অত্যাচারীদদের হাত থেকে মুক্তির রাস্তা 
দেখিয়েছেন যীশু । অন্যদের মত তিনিও ছিলেন মাছ্ষ, কিন্তু তার আত্মার 
পবিত্রতা ছিল অসাধারণ। তাই উর্ধলোকে যা তিনি দেখেছেন তা! ন্মরণ 
রাখতে পেরেছেন এবং সেই উর্ধলৌকিক শক্তির বলে বিশ্ব-শাসকদের হাত 
থেকে নিস্তার পেেছেন। যে সকল আত্মা তার পথের দিশারী তারাও সেই 
শক্তির অধিকারী, তার! যীতুর চেয়েও উচ্চতর ভ্তরে উঠতে পারে । ঈশ্বর- 
প্রাপ্তির পথে নানা স্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাই মৃত আত্মার 
হয় পুনর্জন্ম । কিন্তু শক্তিমান আত্মা এক জীবনেই সকল অনুভূতির মধ্য দিষ্টে 
উত্তীর্ণ ইঁয়ে নিয়তন বিধান থেকে মুক্ত হতে পারে ।”* 

কাঁরপোক্রেটিস বিদ্রোহীদের আহ্বান করলেন রাষ্ট, আইন, নীতিশাত্্ ও 
সম্পত্তির শৃঙ্খল ভাঁঙবাঁর জন্তে। তাঁর নহিকগোষ্ঠী সিনিক ও স্টোইকদের মত 
নৈরাজ্যবাদী ঘদিও তাঁদের রা্র-বিরোধিতার যুক্তি ছিল কিছু স্বতন্তর। সিনিক 
ও স্টোইকর্দের মত এদ্দেরও কয়েকটি ছিন্নপত্র ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। 
এদের সন্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য ত1 পাওয়! যায় প্রতিবাদীদের রচনায়। চার্চের 
গুরু আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্ট, ইরেনিউস, ইউসেবিয়াম ও এপিফেনিয়াস সবাই 
এ'দের নিন্দায় পঞ্চমুখ । তারা একবাক্যে বলেছেন যে এই অনাচারীরা। 
ভালমন্দর পার্থক্য দূর করতে চায় এবং এদের আসক্তি নিরঞ্কুশ যৌন রমণে । 
আক্রমণ যে বাক্যবাণে আবদ্ধ ছিল ন। তাতে সন্দেহ নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার 
অরাঁজকীর। কয়েক বছরের নিধাতনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । 


ষীস্ুপ্রীষ্ট খন সীজার ও ঈশ্বরের এক্তিয়ার মেপে দিচ্ছিলেন-__সেই সময়ে 

সেনেকাঁও অবতারণা করলেন দুই রাজ্যের প্রসঙ্গ-_সিভিটাস্‌ ডাই এবং 
সিভিটাস্‌ হিউম্যাঁন।। 

“আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ছুটি পৃথক যৌথরাজ্যের ধারণ] । 

একটি মহান এবং ষথার্থ সার্বজনীন সমাজ দেবতা ও মানুষ লইয়!। 

ইহাতে আমাদের দৃষ্টি কোথাও বাঁধা পাক না এবং ইহার সীমান! 

আমরা মাপি শুধু সর্ষের উদয়ান্ত দিয়া । অন্থটি হইল সেই সমাজ 
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৫” নৈরাজ্াযাদ 
যাহাতে ঘটনাচক্রে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি । যেমন এখেন্ত, 
কার্থেদ কিংবা অন্ত কোন নগর যাহা! সকল লোকের নছে, মাত্র 
কয়েকজন লোকের” ( ডে অটিও ৪1৩১? বার্কার ২৩৪)। 
তৃতীয় 'শতকের মধ্যভাগে অরিগেন এই চিস্তাধার] অনুসরণ করে ঈশ্বরের 
প্রাকৃত নিয়ম এবং মানুষের কৃত্রিম নিয়ম দুয়ের মধ্যে গণ্ডি টেনে প্রথমটির 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেন। 
“নুতরাং আমাদের সামনে ছু'রকমের বিধান আছে। একটি প্ররূতির 
বিধান যাহ) ঈশ্বরের ছার! নির্ধারিত, অন্যটি নগররাষ্ট্রের লিখিত 
আইন। যেখানে লিপির বিধাঁন ঈশ্বরের বিধানের পরিপন্থী নহে 
সেখানে নাগরিকদের ইহাকে তাহাদের প্রকৃতির বহিভূ্ত বলিয়া 
বর্জন না করাই উচিত। কিন্তু যখন প্ররুতির বিধান, অর্থাৎ 
ঈশ্বরের বিধান লিপির বিধানের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিতেছে তখন স্থির 
হইয়া শোন তোমার অন্তরের বাণী -শাস্্কারদ্ধের অভিপ্রায় ও 
লিখনকে বিদায় দাও, আসল শাস্্কার ঈশ্বরের হাতে নিজেকে 
ছাড়িয়। দাও, তাহার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন কর তাহাতে 
বিপদ, দুঃখ ও অপষধশ যা আসে আস্বক” (কত্রা কেল্সাম ৫1৩৭; 
বাকীর ৪৪২ )। 
পরের শতকে সেণ্ট অগন্তিন পাঁথিব ও ঈশ্বরিক দুই রাঁজ্যের অবতারণ। 
করলেন। পরবতী ধর্মনায়কদের হাতে খ্রীষ্টানজগত ও মানবজগতের সমীকরণ 
হুল। এই অতেদ অদ্বৈত বিশ্বলমাজের প্রতু ধীস্ত, পৃথিবীতে তার প্রতিভূ 
চার্চের গুরু পোৌঁপ। পোপ রাষ্রনায়ক এবং ধর্মনীয়ক। কিন্তু ধর্মনায়ক 
নিজ হাতে রাজদণগ্ড ধারণ করেন না--এ দণ্ড তিনি রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ 
করেছেন । বাহ্‌ত রাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র থেকে পৃথক হলেও মূলত ধর্মতগ্ত্ থেকেই 
এর উতপতি। 
বাস্তব আকারে রাষ্ট্রের উত্ভব পৃথিবী থেকে, চার্চের মত ন্বর্গ থেকে নয় । 
চার্চের পূর্বেও রাষ্ট ছিল, চার্চের বাইরেও রাষ্টট আছে- বাষ্ট্রের সে সত্বা 
পতিত মানবের ব্খলিত চরিত্র থেকে উদ্ভৃত। ন্থতরাং তার জন্মকালিম! 
মুছে ফেলবার জন্য এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত মাঁনবসমাঁজের এক বৈধ অংশ 
হিনাবে তাঁর সম্পত্তি লাভ করবার জন্যে বারের প্রয়োজন চার্চের কাছ 
থেকে সনদ লাভ করা। এই হিসাবে রাষ্ট্রশক্তি চার্চ থেকে তার আঁদল 
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সত! লাভ করেছে এবং রাজা মহারাজারা চার্চ থেকে পেয়েছেন শাঁসন 
করবার অধিকার ।”* 

এই স্তর প্রধান ভাস্তকার পে$প সম গ্রিগরী | তাঁর মতে রাজশক্তির 
উত্স শয়তান । কুলোকের মনে যে স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার লোভ ত। থেকে এর 
উৎপত্তি। এমন বহু লোক আছে যাদের মনে ঈশ্বরের বিধান মানবার মত 
খর্মভাব নেই । তাদের শাসন করবার জন্যেই রাষ্ট্র। ঘখন সকলে গ্রীষ্টানভাবে 
অনুরঞ্রিত হবে তখন রা্ট্রেরে আর দরকার হবে না, চার্চেক মাধ্যমে এহিক 
ব্যাপারের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে । 

রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেসাস, ওখাম প্রমুখ নৈয়ায়িকরা প্রতিবাদ করলেন-_চাঁ্চ 
ও স্টেট ঈশ্বরের ছুই তরবারি ; স্টেট চার্চের অধীন নয়; এদের কাজ পৃথক 
এবং এরা পৃথকভাবে ঈশ্বরের কাছে দায়ী। এদের যুক্তি টিকল না। কারণ 
তাহলে কি সমাজ জীবটি এক ছু মাথাওয়াল। দৈত্য বিশেষ ? টমাস একুইনাস 
প্রচার করলেন চার্চ নিখিল মানবজাতির একতার প্রতীক, এ “আত্মিক রাষ্ট্র । 
ঘে চার্চ এক এবং অদ্বিতীয় তার শাসন ও বিধান অসপত্ব, দেশ জাতি নিধিশেষে 
সকল খ্রীষ্টান এই সার্বভৌম ধর্মসমাজের অধিবাসী । এই দর্শনের প্রেরণায় 
চার্চ আত্মার জগত থেকে ভষ্ট হয়ে লৌকিক ক্ষমতার ঘ্বন্দে অবতীর্ণ হল। 
এরই প্রতিক্রিয়া উইক্লিফ ও হাস্‌-এর বিদ্রোহ, রিফর্মেশনের বিপ্রব-যার 
প্লাবন থেকে নি:স্থত হল ধর্মনিষ্ঠ যুক্তিপিপাস্থর স্বপ্রসাঁধ, চার্চের লৌকিক 
প্রতিষ্ঠা ধবংস করে তার স্থানে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য স্থাপন করবার 
করন] । 

মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের ছন্দ নিরাজবাদী ও রাষ্রবাদীর ছন্ৰ নয়, ছুই 
প্রতৃত্বলোভী লৌকিক সঙ্ঘশক্তির ঘন্দ। খ্রীষ্টান ধর্মোন্মাদনার চরম অবস্থায় 
চার্চ স্টেটকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। যাজক ও হাকিম উভয়ের ক্ষমতা 
চার্চের করায়ত্র হয়েছিল। স্তরাঁং শ্বাভাবিকভাবেই ধর্মবিশ্বাসের যুগে 
মৈরাজ্যবাদীর সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে স্টেটের বিরুদ্ধে নয়, চার্চের বিরুদ্ধে । 

চার্চ থেকে সরল যৌথ জীবনযাঁপনের রেওয়াঁজ উঠে যাবার পর সাম্যবাঘের 
আদর্শ আশ্রয় পেল খ্রীষ্টান মঠগুলিতে | যষ্ঠ শতকে বেনেডিকৃটাইন সম্প্রদায়ের 


৬ অটো! গীফি: পলিটিক্যাল থিয়োরঞজ অব দি মিড ল্‌ এজেস। অন্ুযাদ ; এফ, ডব্লিউ, 
মেটুলাও। কেছি.জ, ১৯৫১ । ১২-১৩ পৃষ্ঠা । 


৫২ নৈরাজাবাদ 


মধ্যে এই দ্মাদর্শের উজ্জরীবন হছল। তারপর থেকে চার্চের ভেতরে ও বাইনে 
সাম্যবাদের আন্দোলন ঘনিয়ে উঠল। ১২০ সালের কাছধকাছি ফ্রান্সের 
এল্বিজেন্সিয়ান বিদ্রোহীরা! ধনসাম্যের দাবি নিয়ে আওয়াজ তুলল, চার্চ, পোপ 
ও তার্দের সম্পত্তিকে শ্রীষ্টত্রোহী বলে আক্রমণ করল। বিক্রোহীদের আর এক 
ঘাটি হল বোহেমিয়া। এখানে মরল ধর্মজীবনের সঙ্গে সাম্যবাদের আদর্শ 
মিশিয়ে হাস্‌ চার্চের বিরুদ্ধে ্াঁড়ালেন। প্রাগে বিদ্রোহীদের প্রথয জয়লাভের 
পর তাদের একদল ট্যাবর নগরে এক নৃতন চার্চের পত্বন করল। খ্রীষ্টের 
উপদেশ মত নিষ্ঠাবান জীবনযাপন হল এদের ব্রত। ক্যাথলিক চার্চের 
৫পাঁশাঁক-পরিচ্ছদ ক্রিয়াকাণড সব বাতিল করে এর! রাখল কেবল ব্যাঁপটিজম্‌ 
ও কম্যুনিয়ন। এদের বিশ্বাস ছিল যে ধীশ্ত আবার ফিরে আসবেন, পৃথিবীতে 
স্থাপন করবেন তাঁর রাজ্য, সে রাজো থাকবে না চার্চ, রাষ্ট ও সম্পত্তি, থাকবে 
না মা্ষের গড়া বিধি-নিষেধ, রাঁজন্ব, বিবাহ । শেষে খ্রীষ্টের আবির্ভাব পর্ধস্ত 
অপেক্ষা করার তর সইল না। ট্যাবরাইটর! তাদের স্বর্গীয় ম্বপ্নরাজ্য গড়বার 
কাঁজে নেমে পড়ল । 

এদের মধ্যে আবার দেখা দিল এক চরমপন্থী দল। গীটার চেল্চিকী 
( ১৩৯০-১৪৬০ ) নামে একজন কৃষাঁণ দার্শনিক টলস্টয়ের মতো! উগ্র শাস্তিবাদ 
ও নৈরাজ্যবাদ প্রচার করলেন। “তিনি বিত্তবান ও ক্ষমতাপন্নদের আক্রমণ 
করলেন, যুদ্ধ ও প্রাণদগ্ডকে হত্যা বলে নিন্দা করলেন এবং এক সমান 
সমাজের ছবি তুলে ধরলেন যেখানে প্রভু ও ভূমিদাস নেই, কোন প্রকার 
আইনকান্ছন নেই। শিষ্যদের তিনি বললেন খ্রীষ্টানধর্মকে নিউ টেস্টামেন্টে 
যেমনটি পেয়েছ ঠিক সেইভাবে নাও, শুধু সাবাঁলককে ব্যাঁপটাইজ বা শুদ্ধ কর, 
পৃথিবী ও পাথিব রীতিনীতি থেকে ফিরে এস, ত্যাগ কর শপথগ্রহণ শিক্ষা 
শ্রেণীভেদ ব্যবসায়ী বৃত্তি ও নাগরিক ধর্ম, বরণ করে নাও দারিদ্র, বর্জন কর 
সভ্যতা ও রাষ্ট্রকে, জমির ফসল তুলে সংস্থান কর জীবিকার ।”" এর চেয়েও 
উগ্র এক গোী ছিল। তার চাইত নির্বসন দিগ্র হতে এবং বিবাহ প্রথ। 
তুলে দিয়ে নারীদের যৌথভাবে ভোগ করতে । 

মতভেদের মীমাংসা করতে গিগ্সে ট্যাবরাইটদের ছুই দলে লড়াই লেগে 


৭ উইল ডুরাণ্ট : দি রিফর্মেশন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭; ১৭৯ পৃষ্ঠা। ভ্বাডিমির নোসেক। 
ম্পিরিট অব. বোহেমিয়া, নিউ ইয়ক, ১৯২৭। ৭৩-৭৭ পৃষ্ঠ]। 


মধ্যযুগ ৫৩ 
গেল। শাস্কি ও মুক্তির পুজারীদের মধ্যে শাস্তি স্থাপনের উপলক্ষে উপস্থিত 
হুল আইনকর্তা শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। চেল্চিকীর শিষ্যরা ১৪৫৭ সালে 
“চার্চ অব. দি ব্রার্দীরহছড” ব। চলতি কথায় “মরেভিয়ান ভ্রাতৃদ্দল* নামে এক 
নৃতন গোষ্ঠী গঠন করল। দশ বৎসর পরে ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে 
দিয়ে তারা নিউ টেস্টামেণ্টের সরল কৃষিজীবিক গ্রহণ করল । রিফর্মেশন 
যুগের ত্রিশ বাধষিক যুদ্ধে তারা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেল__যে কজন অবশিষ্ট 
ছিল তারা নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদের কয়েকটি ছোট ছোট শাখ। 
এখনও ইয়োরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকার কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত হয়ে 
আছে। ূ 

প্রটেষ্ট্যা্ট বিদ্রোহের আঘাতে চার্চের গৌরব ধূলিসাঁৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
জার্মানীর দরিদ্র কষাণদের বুকে আশার আলে! জলে উঠল । এত ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত ছিল চার্চ ও স্টেট, রাষ্ট্রশীসনে যাঁজকের প্রভাব ছিল এত ব্যাপক ও 
গভীর যে একটির ওপর আঘাত সংক্রামিত হল অপরটির ওপর, ধর্মদ্রোহ 
রাষ্রত্রোহে উৎক্রাস্ত হল। নিউ টেস্টামেণ্ট পড়ে শোধিত কৃষাণ জানতে 
পারল আদিম চার্চের সাম্যবাঁদের কাহিনী, তাঁর চোখেও লাগল নতুন যুগের 
মায়া- যখন কারও কোন সম্পত্তি থাকবে না, ছুনিয়াটা হবে কৃষাণ মজুরের, 
চলবে ঈশ্বরের বিধান । বিপ্রবীর! এই স্বপ্ররাঁজ্যের মনোরম ছবি একে চাষী 
মজুরের মধ্যে ছড়াতে লাগল, বঞ্চিতের বুকে জম! হল বারুদের স্তুপ । 

১৫২০ সালে পূর্ব শ্যাক্‌সনীর জিকাঁউ-তে প্যাস্টর হয়ে এলেন টমাস 
মুন্থসার। সেখানে বাস করতেন নিকোলাস স্র্শ নামে একজন চার্চন্রোহী 
তত্তবায়। মুন্ৎসাঁর তার দ্বারা প্রভাবিত হলেন। মুম্ৎসারের সম্মতিক্রমে 
স্টর্শ “বোহেমিয় ভ্রাতৃদলের” অনুকরণে এক নয় চার্চের পত্তন করলেন। শুরু 
হল রাষ্রবিরৌধী ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কার। ক্যাথলিক চার্চ বরদাস্ত করল 
না মুন্ধ্পার ও স্র্শ জিকাউ থেকে বিতাড়িত হলেন। স্টর্শ লুথারের খাঁটি 
ভিটেনবার্গে গিয়ে প্রচার আরম্ভ করলেন। লুথার তখন অজ্ঞাতবাসে। 
লনাতনীদের চেয়ে বিপ্লবীর। সংস্কারকের বড় শক্ত । লুথার দেখলেন এদের 
বাড়তে দিলে তার মত তলিয়ে যাবে । তিনি বেরিয়ে এসে কয়েকটি জোর 
ভাষণ দিয়ে স্টর্শের আন্দোলন দমন করলেন । 

মুন্ৎ্সার পালিয়ে এলেন প্রাগে, সেখান থেকে গিয়ে থুরিপ্িয়ার আল্স্টেড 


£৪ নৈরাজ্যবাদ 


নগরে বসলেন এবং এক সাংঘাতিক মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন । ঈশ্বরের 
পথ থেকে ধাঁ বিচ্যুত তাঘের বাচবার অধিকার নেই, তাদের নিপাঁত করতে 
হবে। “তিনি কম্যুনিন্ট মতবাদও পোষণ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন, ষে 
জমিদাররা গ্রলের মাছ, আকাশের পাখি ও মাটির ফসল সমাজকে ভোগ 
করতে দেয় ন। তারা চুরি না করার আর্দশ লঙ্ঘন করছে।”* তিনি জনতাকে 
আহ্বান করে বললেন যাঁজক, রাজন্য ও পু'জিপতিদের উৎখাত করে এক যৌথ 
সমাজ স্বাপন কর যেখানে “সমস্ত ত্রব্য সর্বসাধারণের এবং বিলি হবে সময়মত 
যাঁর যার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে” । আল্স্টেভ থেকেও তিনি বহিষ্কৃত 
হূলেন-_-কোঁখাও আশ্রয় না পেয়ে তিনি দেশে দেশে আগুন ছড়িয়ে বেড়াতে 
লাগলেন । 

এ আগুনকে ধরবার জন্যে সমিধ্‌ সঞ্চিত হয়ে ছিল। থুরিঞ্িয়ার মার 
নগর বস্্শিল্পের কেন্দ্র ম্যুলহাঁউসেন | সেখানে কারখানার মজুরদের মধ্যে 
অসস্তোষ জমে উঠেছে। হাইন্রিশ ফাইফাঁর নামে এক সন্যাসী মঠ ছেড়ে 
এসে এখানে বসেছেন। পৌরসভা দখল করবার জন্যে তিনি মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ 
করলেন । মুন্ৎসাঁর আশপাশের কষাণদের নিয়ে জোট বাধলেন। মণিকাঞ্চন 
সংযোগ হল । ছু'জনে মিলে পৌরসভা থেকে অভিজাত ও যাজকদের তাড়িয়ে 
স্থাপন করলেন এক “ইটান্যাল কাউন্সিল” বা “শাশ্বত সভা” | মুযুলহাউসেনে 
প্রবতিত হল এক সাম্যবাদী ধর্মতন্ত্র। কিছুদিনের মধ্যে ছুই নায়কের মধ্যে 
মতভেদ হল; মুন্ৎসাঁর কয়েক মাইল দূরে ফ্রাঙ্কেনহাউসেন নগরে এনে নিজের 
মনোৌমত ধর্মরাঁজ্য গড়তে লাগলেন । ইত্যবসরে হেসি, ব্রান্স্উইক ও স্তাকৃসনীর 
রাজন্র? একজ্র হয়ে নগর অবরোধ করলেন, মুন্ৎসাঁরকে বন্দী করে হত্যা 
করলেন (মে ১৫২৫ )। তারপর ম্যুলহাঁউসেনের পতন হুল। ফাইফাঁর ধরা 
পড়লেন । ধর্মরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনায়কদের জীবনান্ত হল। 

" ইতোমধ্যে বিদ্রোহের আগুন সংক্রামিত হল দক্ষিণ জার্মানীতে । স্ট,লিঙ্গেন 
থেকে শুরু করে দিকে দিকে চাষীরা মাথ! তুলে ফ্াড়াল, জমিদার ও যাজকদের 
থাজন। বন্ধ করে দিল। ১৫২৫ সালের মার্চ মাসে তাঁদের প্রতিনিধির! মেমিঙ্গেন 
নগরে সম্মিলিত হয়ে বারে! দফা! দাবির এক দলিল তৈরী করল। 


৯3১. ক আঃ জা অত এর 


৮ কেন্ছি জ মডার্ন হিছ্রী, খণ্ড ২, দি রিফর্মেশন, ১৯*৭। ১৮৬ পৃষ্ঠা । সম্পত্তি সম্বন্ধে প্ররধোর 
বিখ্যাত উদ্ভি কিছু নতুন কথ নয়। 


মধ্যযুগ ৫৫ 
“প্রথমত আমাদের বিনীত আবেদন ও প্রার্থনা এবং আমাদের উচ্ছ? 
ও সঙ্ষল্পও বটে ঘে ভবিষ্যতে আমাদের এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব 
থাকিবে যে গোটা দমাজ মিলিয়া প্যাস্টরকে নির্যাচন ও নিয়োগ 
করিবে এবং তাহাকে বরখাস্ত করিবার অধিকারও সমাজের 
থাঁকিবে। 

“ছ্িতীয়ত যেহেতু ওল্ড টেস্টামেণ্টে চার্চের খাজন] বিহিত 
হুইদ্াছে এবং নিউ টেস্টামেণ্টে তাহা সমধিত হইয়াছে সেহেতু 
আমর] ন্যাঁধ্য পরিমাণ শশ্য খাজন]। দিব, কিন্তু বিধিসঙ্গতভাবে'"' 
আমরা চাই ভবিষ্যতে এ খাজন] সংগ্রহ করিবে সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত 

, চার্চের প্রভোস্ট ; উহা হইতে প্যাস্টর নিজের এবং পরিবারবর্গের 
ভরণপোষণের জন্য একট। সামান্ধ অংশ পাইবে বাকিটা সেই 
গ্রামের অকিঞ্চন ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলাইয়! দেওয়া হইবে'"" 

“তৃতীয়ত এ পরধস্ত এ প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে আমর 
লোকের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইয়াছি, এবং ইহু1 মর্মীস্তিক, কারণ 
্রীষ্ট তাহার মুল্যবান রক্ত দিয়া আমাদিগকে মুক্ত ও ক্রয় করিয়াছেন 
'*হ্থৃতরাং ইহা! শান্ত্রসম্মত ষে আমরা মুক্ত এবং আমর! তাহাই 
হইব - আমাদের নির্বাচিত ও নিযুক্ত শাসকদের কাছে (আমাদের 
জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত ) সকল ন্যাঘ্য ও খ্রীষ্টীয় ব্যাপারে আমর! 
স্বেচ্ছায় অনুগত থাঁকিব, এবং আমাদের কোন সন্দেহ নাই ষে যথার্থ 
এবং সত্যকার খ্রীষ্টান হিসাবে তাহার] সানন্দে আমাদিগকে 
ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্ত করিবেন অন্যথায় যীশুর বাণী হইতে 
দেখাইবেন যে আমর ভূমিদান**** 

অন্য দফাগুলিতে মৃত্যুকর, বেগার খাটনি, জমির অত্যধিক ভাড়া, জমিদার 
কর্তৃক এজমালি মাঠের বাজেয়াণ্ডি ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারের প্রাতিবাদ 
করা হয়েছে। নর্বশেষ দফায় প্রতিশ্রতি দেওয়া হল যে যদি শাস্বচন থেকে 
দেখান যায় ষে দাবিগুলি অসঙ্গত তাহলে প্রত্যেকটি দাবি প্রত্যাহ্নত হবে।» 

ভুরিক থেকে জিংলির অহুবতী গ্রটেস্ট্যান্টরা এসে সম্মেলনে ঘোগ 
দিয়েছিলেন। দলিলের মুসাবিদায় তাদের হাত ছিল। লুথাঁরও সনদটিকে 


» মার্টিন লুখার £ রচনাবলী, ফিলাডেলকিয়া, ১৯৪৩। খণ্ড ৪। ২১০-১৬ পৃষ্ট] | 


€৬ নৈরাজ্াবাঘ 


সংবর্ধনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবধান করেও ছিলেন _আন্দোলন ঘেন 
হিংসার পথে না যায়। কিন্তু চাষীরা তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে ॥ 
পিছন ফিরলে কপালে অপীম নির্যাতন । নরষপন্থী নেতাদের সরিয়ে দিয়ে 
তারাবিভ্রোহছ করল। মোহস্তদের মঠ লুঠ করে, জমিদারদের ছুর্গ জালিয়ে 
দিয়ে, একটির পর একটি শহর দখল করে তার যাজক-অভিজাতদের জুলুমতন্র 
উচ্ছেদ করতে লাগল। অনেক জায়গায় কাজকারবার চালাবার জন্যে 
চাষীসঙ্ঘ বা! কমিউন গঠিত হল । 

ভূমিদাসদের যে এতবড় স্পর্ধা হতে পারে তা মালিকরা ভাবতে পারেনি। 
যুখন তাদের চৈতন্য হল তারা আর সময় নষ্ট করল না। লুথার ফতোয়। 
দিলেন বিদ্রোহীদের পশুর মতে। হত্যা করবার জন্তে-_এ কাঁজে ক্যাথলিক ও 
প্রটেস্ট্যা্ট-এর এক বিচাঁর, এক কর্তব্য । কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জার্মানীতে 
চাষীর রক্তে মুক্ত সমাজের স্বপ্ন নিমজ্জিত হল। 

“থুব কম করে ধরলেও গোটা জার্মানীতে নিহতদের সংখ্যা হবে এক লক্ষ । 
বিজেতাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি সত করতে একটিমাত্র বিবেচনা ছিল-_সে হল 
এই আশঙ্কা যে যদ্দি তারা আত্মসম্বরণ না করে তাহলে তাদের দাসত্ব করবার 
জন্তে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। মারগ্রেভ জর্জ ভ্রাতা ক্যাসিমিরকে 
লিখেছিলেন “যর্দি সব চাঁষীকে মেরে ফেলা হয় তাহলে আমর! আমাদের খাছ 
যোগাবাঁর জন্যে কোথায় আর চাষী পাব? ক্যাসিমিরকে সতর্ক করবার 
দরকার ছিল। ভূর্জবার্গ-এর নিকটে কিট্জিজেন-এ তিনি উনষাটজন নগরবাসীর 
চোখ উপড়েছিলেন এবং অন্ত সকলকে কঠিন শান্তির ভয় দেখিয়ে এদের 
চিকিৎসা অথবা অন্ত কোন প্রকার সাহাষ্য দানে নিরম্তভ করেছিলেন । যখন 
চাষীদের বর্বরতার নজির দেখিয়ে ভাইন্স্বার্গের আঠারজন নাইটের হত্যার 
কথা বলা হয় তখন প্রশ্ন করা! যেতে পারে জামান রাঁজন্যর। সভ্যতার কোন 
স্তরৈ এসে পৌছেছিলেন ।”১* 


১* কেন্বিজ মডানন হিন্্রী, খণ্ড ২, ১৯১ পৃষ্ঠ 5 

ভাইন্‌স্বার্গের হত্যার ব্যাপারটা এই । ১৫২৫ লালের ১৫ই এপ্রিল চাষীরা এই শহর ঘেরাও 
করে। এখানকার কাউণ্ট ছিলেন একটি অত্যাচারী দানব। চাষীদের একদল প্রতিনিধি তার সঙ্গে 
দরবার করতে গেল। তাদের অত্তকিতে আক্রমণ করে তিনি হুত্যাকরলেন। কিছুদিন পরে নগরে 
ঢুকে চাষীর! চলিশজন রক্ষীকে হত্যা করল। কাউন্ট, তার স্ত্রী ও যোলজন নাইট বন্দী হেন। 


মধ্যযুগ €৭ 
জার্মীনীর কষাঁণ-বিদ্রোহের এক বৎসর আগে হুইজার্যাণ্ডে এনাবাঁপটিস্ট 
আন্দোলনের অভ্ান্য় হল। আন্দোলনের নামকরণ হয়েছে বিপক্ষদের হাতে । 
এনাব্যাপটিজ্ম শব্দের অর্থ পুনর্যাপটিজ ম্‌ অর্থাৎ ছিতীয়বার শুদ্ধিকরণ। বস্তত 
এনাব্যাপটিন্টর| তা চাইত না। খ্রীষ্টান সম্তানকে শিশুকালে পবিত্র জলে শান 
করিয়ে শুদ্ধ করার পর থেকে সে হল প্ররুত খ্রীষ্টান, এই ছিল চলতি প্রথ|। 
এনাব্যাপট্রিষ্টরা1 মনে করতো! এটা একটা অর্থহীন প্রহমন। অবোধ শিশুর 
শুদ্ধিকরণের কোন মানে হয় না। জন্মেই কেউ খ্রীষ্টান হয় না কিংবা চার্চের 
এলাকায় আসে ন1। ধর্মবিশ্বাস গঠিত হলে, পবিত্র জীবন যাঁপনের অঙ্গীকার 
করলে তবেই খ্রীষ্টান হওয়া এবং চার্চের অন্যতৃক্ত হওয়া যাঁয়। শুদ্ধিন্নানের 
আচার অনুষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে। পরিণত বয়স না হলে গ্রীষ্টান হওয়ার 
মতো! বিচারবুদ্ধি জাগতে পারে না। এুতরাঁং শুদ্ধি একবারই হয়, সে সাবালক 
কালে; এনাব্যাপটিস্টর]1 চাইত সাবালক-শুদ্ধি, পুনঃশুদ্ধি নয়। শিশুদের শুদ্ধি 
করে চার্চ একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে--এতে প্রবেশ করবার 
জন্যে জ্ঞান ও বিশ্বাস আবশ্তক হয় না। আসল চার্চ গঠিত হবে অল্পসংখ্যক 
সাধককে নিয়ে যারা পরিণত বয়সে আত্মার আলোক পেয়ে খ্রীষ্টান হবার 
যোগ্যতা অর্জন করেছে । 
বিভিন্ন মতাবলম্বী এনাব্যাপটিস্টদের এই হল একমাত্র যোগস্থত্র । সনাতন 
চার্চের কর্তৃত্ব তার! মানল না। ব্যক্তির বিবেকের ওপর চার্চের শাসন চলবে 
মা। আঁচারে ও বিশ্বাসে ধর্ম হবে নিঃশাপন, বিবেক হবে অবন্ধ। এখানে 
রাষ্ট্রেরও কোন এক্িয়ার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি ঈশ্বরের কাছে 
জবাবদিহি করবে। পুরোহিত কিংবা হাকিম, মঠ-মন্দির কিংবা আইন- 
আদালত-_-কেউ আত্মা ও ঈশ্বরের মাঝে সাঁলিসি করতে পারে না| একমাত্র 
অধ্যস্থ হলেন যীশ্ত। অনেকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করত তিনি আবার ফিরে 
এসে পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন । 


বিদ্রোহী নায়ক ররবাক ঢুই সারি চাষীকে বর্শ। হাতে দাউ করিয়ে হুকুম দিলেন সতেরঙ্জন পুকষ 
বন্দীকে ওর মাঝ দিয়ে যেতে যেতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কাউণ্ট ও কাউন্টেস সর্বস্ব দিয়ে কাউন্টের 
প্রাণভিক্ষা! করলেন। বিজ্রোহীর। গুনল ন1। বর্শার আঘাতে জর্জরিত কাউণ্টের মৃত্যুর দৃশ্য 
কাউন্টেসকে দীড় করিয়ে দেখান হল। প্রতিশোধ নেওয়ার পর বিদ্রোহীরা তাকে এক মঠে পাঠিয়ে 
দিল। বেলফোট” ব্যাকৃদ্‌ , পেজেন্ট স্‌ ওয়ার ইন জার্মানী, লগ্ন, ১৮৯। ১১৮-৩* পৃ্ঠ। 


£৮ নৈরাজ্ছাবাদ 


এর বাইরে এনাব্যাপটিস্টদের ধ্যান-ধারণা! কোন নিশ্চিতি লাভ করতে 
পারে নি। বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ছিল নানা! মত। কেউ কেউ 
চার্চ এবং সরকারের অধীনে কোন পদ গ্রহণ না করলেও সক্রিয়ভাবে 
বিরোধিতা করত না। উগ্রপস্থীরা একূপ নিষ্কিয় অসহযোগে সন্তষ্ট ছিল ন1। 
তাদের নৈতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন সরকারী আইন ব। হুকুম কিংব। 
কোন ধর্মীয় ফতোয়া! জারি হলে তা তারা অমান্য করত। যেমন যুদ্ধের ডাক 
এলে তার! সাড়া দিত ন| _কারণ যুদ্ধকে তারা পাঁপ বলে মনে করত । তারা 
সাক্ষ্য দেবার সমন এলে শপথ নিত ন! কারণ আদালতের বিচাঁর তাঁদের কাছে 
ছিলি অবৈধ। তার। সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করত না এবং সমস্ত বিত্ত 
যৌথভাবে ভোগ করতে চাইত । কেহ কেহ মেয়েদেরও যৌথ বিত্তের পর্যায়ে 
ফেলত। “অন্যায়কে বাধ। দিও ন1”__ফীশুর এই বাণী বীজমন্ত্র করে অনেকে 
সর্ববিধ বলপ্রয়োগের নীতিকে বর্জন করে চলত। তাদের কাছে সরকারী ও 
সরকার-বিরোধী উভয়বিধ জবরদস্তি ছিল অন্যায়।১১ পক্ষান্তরে অনেকে 
কেবল আমলাতন্ত্র, শপথগ্রহণ, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিসম্পর্তি ও শিশুশুদ্ধি বাতিল 
করে নিক্কিয় থাকতে প্রস্তত ছিল না। চার্চ ও রাষ্ট্রের নিগ্রহ থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যে এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্তে তারা অস্ত্রধারণ 
করল। প্রটেস্ট্যাপ্টদের প্রভাব ছিল প্রধানত জমিদার ও ভদ্র-শ্রেণীর মধ্যে । 
এনাব্যাপটিস্টর। আসন পাতল ইতর জনের সমাজে । ম্বভাবত ইতর লোকের 
দাবিদাওয়৷ এদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল, ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের মোড়: 
ফিরল সমাজ-বিপ্রবের দিকে । এনাব্যাপটিজম্-এর উর্বর জমিতে প্রথম 
সমাজবাদের ফনল ফলল। 

১৫২৪ সালে মুন্ৎসার এবং ওয়ান্ডশাট এর ব্যাল্থাজার হুব্মায়ার এসে 
মিললেন জুরিকের কন্রাড গ্রেবেল ও ফেলিক্স, মাণ্-এর সঙ্গে, জুরিকে 
“ভ্রাতৃদল” নামে প্রথম এনাব্যাপটিস্ট গোঁী গঠিত হল। এর নৈতিক কার্যক্রম 
হল সাবালক-শুদ্ধি, খ্রীষ্টের পুনরাবিভাব, চার্চ ও রাষ্ট্রের সংম্রব ত্যাগ এবং সদ, 
রাজস্ব, সামাজিক কর্তব্য, শপথগ্রহণ ও চার্চের খাজন। বর্জন । এদের নেতা 
গ্রেবেল ছিলেন উচ্চবংশীয় । প্রথমে তিনি জিংলির শিস ছিলেন । পরে তিনি 
দেখলেন আসলে প্রটেস্ট্যাপ্ট ও ক্যাথলিক চার্চে কোন তফাত নেই-_ছুটিই 


আপদ | প্র জা লি 


১১ একা টলস্টয়ের দর্শনের মুখবন্ধ রচনা! করে গেছেন । 


সধাযূর্গ ৫» 


আঅনুষ্ঠানসর্বন্ব এবং জাগতিক ব্যাপার নিয়ে লিপ্। তিনিই প্রথম আনলেন 
সাধালক-শুদ্ধি এবং খাঁটি শ্রীষ্টানদের নিয়ে আধ্যাত্মিক চার্চ গড়বার ধারণ! 1 
হুব্মায়ার ছিলেন বিদ্বান ও স্থলেখক। তিনি পনেরটি স্থচিস্তিত প্রচারপত্র 
রচনা! করে গেছেন। শিশু-শুদ্ধির খণ্ডনে লেখা “দি গ্রীশ্চিয়ান ব্যাপটিজম্‌ অব 
বিলীভার্স” (১৫২৫) এর মধ্যে অন্যতম এবং প্রচারের দিক দিয়ে সবচেয়ে 
সার্থক। ধর্মীয় সহিষ্ণতার পক্ষে অকাট্য যুক্তির অবতারণা! তিনিই প্রথম 
করেছেন। সম্পত্তির ঘৌথকরণে তাঁর মত ছিল না, ব্যক্তির অবাঁধ অধিকারও 
তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন ধনীর উচিত দরিদ্রের সঙ্গে ধন ভাগ করে 
নেওয়া কারণ তার! বস্তত সম্পত্তির মালিক নয়, রক্ষক মাত্র । . 

লুথারের মত জিংলিও দেখলেন এ আন্দোলন অরাজকতা আনবে, 
উচ্ছত্বলতায় ধর্মকর্ম সব ভেসে যাবে । জুরিকের কাউন্সিলে তিনি নগর 
থেকে এদের বহিষ্কার করবার এক আদেশনামা পাস করালেন । কষাণ- 
বিপ্রোহের ব্যর্থতা পারিষদদের সাহস বাড়িয়ে দ্রিল। তারা মাণ্জ, গ্রেবেল 
ও হুব্মায়ারকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করল । তাদের খাবার 
জন্তে বরাদ্দ হল শুধু রুটি ও জল “যাতে এখানে তারা মরে পচে । গ্রেবেল 
সেভাবেই প্রাণ দিলেন (১৫২৬ )। মা (১৫২৭) এবং হৃব্মায়ারের স্ত্রীকে 
(১৫২৮) তার] জলে ডুবিয়ে মারল । কন্স্ট্যান্স-এ হাঁটমের নামে এই 
গোষ্ঠীর আর একজন শির দিলেন কিন্তু শির নোয়ালেন না। ব্লাউরক 
নামে অপর একজনকে পথে পথে বেত্রাঘাত করে নির্বাসন দেওয়া হল। 
হুব্মায়ার মত প্রত্যাহার করে মুক্তি পেলেন, প্রত্যাহারকে আবার প্রত্যাহার 
করলেন এবং প্রচার করতে গেলেন অগ্স্বার্গ ও মরেভিয়ায়। অনুস্থত পশুর 
মত স্থান থেকে স্থানাস্তরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি লিকৃটেন্স্টাইনের 
লর্ডদের কৃপায় নিকল্স্বার্গে আশ্রয় পেলেন। অস্রিয়া, জার্মানী ও 
সুইজার্্যাণ্ডের নানান জায়গা! থেকে পলাতক ও নির্বাসিতরা এখানে এসে 
জড় হতে লাঁগল। অগ্রিয়ার সরকার জানতে পেরে লর্ভদের আদেশ দিল 
ধর্মদ্রোহী দেশক্রোহী হুবমায়ারকে সমর্পণ করবার জন্তে। লর্ডরা আদেশ 
লঙ্ঘন করতে সাহস পেলেন না। আট মাস কারাগারে আবদ্ধ রাখার পর 
ভিয়েনার সরকার হুব্মায়ারকে পুড়িয়ে মারল (মার্চ ১৫২৮ )। 

এর আগেই আন্দোলন দক্ষিণ জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অগ্স্বার্গ, 
টাইরল ও স্্রাসবৃর্গ হুব্মায়ার ও হান্স ভেম্ব-এর প্রচারে মেতে উঠেছিল । 


*৬* নৈরাজ্যধাণ 


১৫২৮ সালে অত্রাট পঞ্চম চার্ল স্‌ পুনঃস্ুদ্ধির অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়ে 
এক ফতোয়া জানি করলেন। পর বৎসর স্পেয়ারের ডায়েটে এই ফতোক্স! 
সমধিত হল । ১৫৩০ সালে অগস্বার্গের ভায়়েটে প্রটেস্ট্যা্টরাও আন্দোলনকে 
রুখবার জন্ত চরম শাস্তির ব্যবস্থা করল। 

এর পর যে নিরস্কুশ বর্বরতার তাগুব শুরু হল তা৷ অবর্ণনীয় । লিবাস্শিয্ান 
ফ্রাঙ্ক নামে একজন সমসাময়িক নিরপেক্ষ লেখক মন্তব্য করেছেন যে ১৫৩০ 
সালের মধ্যে প্রাণদণ্ডে দণ্তিত হয়েছিল ছু হাজার লোক । “যাদের বিশ্বাস 
ছিল শিথিল তাদের বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে মত প্রত্যাহার করান হল তারপর তাদের 
মুণ্ডপাত করে আগুনে পোড়ান হল। যারা মত প্রত্যাহার করল না৷ তাদের 
জীবস্ত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হল ।".'অন্যান্ত জায়গাঁয় ষে ঘরে তার! 
সর্বদা সভা করত এবং পরস্পরে ভাব বিনিময় করত সেই ঘরে তাদের পুরে 
দড়ি দিয়ে বেধে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল।'- একটি যোল বছরের সুন্দরী 
মেয়েকে কিছুতেই মত প্রত্যাহার করান গেল না) -" যে অপরাধে সে অভিযুক্ত 
হয়েছিল তাতে সে অপরাধী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্ত সকল বিষম্বে মনে 
প্রাণে ও চেহারায় সে ছিল নিষ্পাপ নির্দোষ। প্রত্যেকে তার হয়ে জীবন 
ভিক্ষা করল। ঘাতক তাকে বাহুতে তুলে নিকটে একটি ঘোড়ার জলের 
£চৌবাচ্চায় নিয়ে গেল এবং তাকে জলের নীচে চেপে ধরল যতক্ষণ না দম বন্ধ 
হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়; তারপর প্রাণহীন দেহটি বার করে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করল ।১২ 

হল্যাণ্ডে এনাব্যাপটিন্ট গোঠীর শ্রষ্টাী মেল্শিয়র হুফম্যান। তিনি ছিলেন 
অশিক্ষিত, এক পশম-ব্যবসায়ীর কর্মচারী । কিন্তু বাইবেল-এর বিগ্ভা ছিল 
তার ক£স্থ। প্রথমে তিনি ছিলেন লুথারের ভক্ত । ক্রমে মতভেদ উপস্থিত 
হল। ১৫২৯ সালে তিনি ্রাষবুর্গে এসে এনাব্যাপটিস্টদের দ্বারা পরিশুদ্ধ 
হলেন । তারপর তিনি হল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচার শুর করলেন ঘে প্রত খীশুগ্রীষ্ট 
১৫৩৩ সালে স্্বাসবুর্গে অবতরণ করে নিজ হাতে শাসনঘণ্ড গ্রহণ করবেন । 
এই “নয়! জেরুজালেমে” তার নিজের ভূষিকা হবে প্রফেট ইলায়াসের মত। 
প্রভুর আবির্ভাবের আয়োজন করবার জন্যে তিনি স্ত্রীসবুর্গে এলেন । সেখানে 


১২ লিওপোন্ড ফন র্যান্কে £ হিঃট্রী অব দি রিফর্মেশন ইন জার্মানী । ছ্নুবাদ, সারা অন্টিন। 
বান, ১৯৩৫ প২৯-৩৬ পৃষ্ঠা । 
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ঘীপ্তর অগ্রদূত গ্রেপ্তার ও কারাক্ষদ্ধ হলেন । দশ বৎসর পরে বন্দী অবস্থায় 
তার মৃত্যু হল।। 

আন্দোলন হত্যা ও নির্যাতনে প্রশমিত হল না বরং উত্তর ও পূর্ব জার্মানীতে 
প্রসারিত হুল। ছট নামে মুন্ৎ্সারের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত একজন চরমপন্থী 
ব্যক্তি-সম্পত্তিকে আঘাত করলেন, হুব্মায়ারের প্রভাব থেকে মরেভিয়াকে 
মুক্ত করে, সেখানে যৌথ সম্পত্তির আদর্শ প্রচার করলেন। তিনি এবং তাঁর 
অনুচরর অস্টারলিজ.-এ একটি কমিউনিস্ট আশ্রম স্থাপন করুলেন। সেখানে 
চাষ-আবাদ হত জামুদায়িক ভাবে। কৃষি ও কারুশিল্পের উপকরণ সমাজের 
কর্মচারীর। কিনে বিলি করত। আয়ের কিছু অংশ জমিদারকে ভাড়া দেওয়! 
হত,” বাঁকিট' প্রয়োজন অন্থসারে সকলকে ভাগ করে দেওয়া হত। যৌথ 
সমাজের অঙ্গ ছিল পরিবার নয়-_চারশ থেকে ছু হাঁজার পর্যস্ত লোক নিয়ে 
এক এক আবাসঘর, যাদের জন্টে নির্দিষ্ট ছিল এক এক রান্নাঘর, ধোপাখানা, 
স্থল, হানপাতাল ও পানশাঁল]। মায়ের দুধ ছাড়বার পর শিশুর! একসঙ্গে 
প্রতিপালিত হুত, কিন্ত এক বিবাহের প্রথ। পরিত্যক্ত হয় নি।১৩ ভ্রিশ বাধিক 
যুদ্ধের সময়ে সম্রাটের এক ফতোয়ায় (১৬২২) এই সমাজটি উৎসন্ন হল। 
এর সভ্যদ্দের বাধ্য কর] হুল ক্যাথলিক ধর্ম কিংবা! নির্বাসন ছুটোর একটা 
বেছে নিতে । যার! নতি স্বীকার করল ন৷ তারা কেউ গেল রুশে, কেউ ব! 
হাারীতে। 

যার। বিশ্বাসের অমর্ধাদ1| করতে রাঁজী ছিল না তাদের সামনে ছুটি পথ 
খোল! ছিল,__হুয় অত্যাচার সহা করতে করতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, নয় ত' 
ত্বধর্ম রক্ষার জন্ে প্রত্যাঘাত করা । জন ম্যাথিস নাঁমে হাঁরলেমের এক 
রুটিওলা, হফম্যানের মন্ত্রশিত্ত, ছিতীয় পথটি বেছে নিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে 
এলেন যে ধীরভাবে অপেক্ষা করে “নয়া জেরুজালেম” পাওয়া যাধে না, 
তাকে জোর করে আনতে হবে। তিনি নিজে আসর ধর্মযুগের এনক হয়ে ' 
বসলেন এবং প্রতিবেশী প্রদ্দেশগুলোকে দীর্গিত করবার জন্যে বারোজন ধর্মদূত 
পাঠালেন । এর মধ্যে ছিলেন জান বকেলসন নামে লেডেনের এক তরুণ- 


১৩. উইল ডূরান্ট £ দি রিফর্মেশন, ৩৯৮ পৃষ্ঠ! । বর্তমানে ইদ্রেলে ঠিক এই জিনিসের 
পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। দেখানকার কিবু[ৃৎস্গুলি ৪* থেকে ১২** পর্যন্ত চাঁধী অথবা চাবীকারিগরের 
এক একটি গোঠী। তারা বাস করে একললে এবং তাদের শিশুরাও বাপ-মার কাছে থাকে ন1। 
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বয়স্ক দজি। পরে তিনি জন অব লেডেন নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন 
সুপুরুষ, স্বন্থ7, দৃঢ়চেতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বশীলী। মুন্সারের লেখ! পড়ে 
ভার বিশ্বাস জন্মাল। চব্বিশ বছর বয়সে ম্যাঘিসের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি 
ওয়েস্টফেলিয্ার সমৃদ্ধিশালী জনবহুল রাজধানী মুনস্টারে ধর্মপ্রচার করতে 
গেলেন । 

মূনস্টার ছিল চার্চের অধীন, একাধারে এর লর্ড ও বিশপ ছিলেন ফ্রার্ 
ফন্‌ ওয়াল্ভেক। কিন্তু ধর্মকর্মের বদলে এখানে গড়ে উঠেছিল শিল্প ও 
বাণিজ্য । নগরের কাঁজ চালাত একটি নির্বাচিত পৌরসভা, তাতে ছিল 
ধূনিক শ্রেণীর প্রাধান্য । কৃষাপ-বিঞ্রোহের পর থেকে এখানে শ্রমিক শ্রেণী 
মাথা তুলতে লাগল । এঘ্দের নেতৃত্ব নিলেন লুথারের প্রাক্তন চেল প্যাস্টর 
বার্নহার্ড রথম্যান। তিনি ওলন্দাজ এনাব্যাপটিস্টদবের সাহাঁষ্য চাইলেন। 
প্রথমে এলেন জন অব লেডেন, তারপর ম্যাথিস নিজে । তিনজন মিলে 
বিশপের ফৌজকে বিতাড়িত করে নগর দখল করলেন । নির্বাচনের ব্যবস্থা 
হল। এনাব্যাপটিস্টরা পৌরসভ|। করায়ত্ করল। পরম উল্লাসের মধ্যে 
বিপ্লবীর1 ঘোষণা করল বহুদিনের স্বপ্পসাধ ঈশ্বরের রাজ্য বা নয়৷ জেরুজালেষের 
প্রতিষ্ঠা €( ৫৩৪ )। 

এদিকে বিশপ হেসির রাজন্য ফিলিপের সাহাধ্য নিয়ে নগর অবরোধ 
করলেন । আশঙ্কা হল জার্মানীর অন্যান্য রাঁজন্যও তার সাহায্যে আসবেন । 
পৌরসভা স্থদীর্ঘ অবরোধের জন্যে প্রস্তুত হল। অবিশ্বাসীদের তার! নগর 
ছেড়ে যেতে বাধ্য করল। তারপর পৌরসভাকে সরিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার 
দায়িত্ব নিল এক জনরক্ষা সমিতি । ম্যাথিস শক্রর ব্যৃহ ভেদ করতে গিয়ে 
প্রাণ দিলেন। জন অব লেডেন হলেন সর্বাধিনায়ক। তার নির্দেশে প্রবতিত 
হল এক সমীজবাদী ধর্মরাঁজ্য। যুদ্ধের প্রয়োজনে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির 
অধিকার খর্ব করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন কর] হল, আর নয়া 
জেকুজালেমকে রক্ষা করবার জন্তে জাগিয়ে তোল! হল ধর্মের উন্মাদনা । জন 
অব লেডেন হলেন “ইস্রেলের রাজা” আর জনরক্ষা। সমিতির সভ্যরা খেতাব 
নিলেন “ইস্রেলের দ্বাদশ যৃথের জ্যেষ্টমণ্ডলী?। 

মুনস্টারের এই নয়া জেরুজালেম সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হয়েছে। অনেকে 
কঠোর লমালোচন। গ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এরা আইন, আমলা, সম্পত্তি 
ও বিবাহ তুলে দিয়ে অবাধ যৌন উচ্ছৃত্খলতার প্রশ্রয় দিয়েছিল । পুরাতন 
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মাইন ও আমলাতন্ত্র বাতিল হয়েছিল সন্দেহ নেই । সম্পত্তির ওপর মালিকের 
অধিকার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল বটে তা বলে সম্পত্তি বাজেম্বাগ্ত হয়নি। 
নির্ধনদের অন্নবস্ত্র যোগাবাঁর জন্দে তিনজন ডীকন নিযুক্ত হয়েছিল; আর 
ধনিকদের বাধ্য কর! হয়েছিল তার্দের উদ্ৃত্ত ধন সাধারণের জন্যে দান করতে । 
অগরের ভিতরকার চাষের জমি পারিবারিক লৌকসংখ্যার অনুপাতে পরিমাপ 
করে চাষীদের যধ্যে ভাগ করে দেওয়। হয়েছিল । কেবল মণিমুক্তা সোনা- 
রূপা ও যুদ্ধের লুঠনের সামগ্রী আসত যৌথ ভাগারে |: 

কামাঁচার ও ব্যভিচারের ম্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নেই । মাতলামি 
ও জুয়া খেলার শান্তি ছিল কঠিন। বেশ্তাবৃত্তি ও ব্যভিচারের দণ্ড ছিল মৃত্যু । 
তবে" অনেক সমর্থ পুরুষ পালিয়ে ষাঁওয়ার ফলে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা 
বেড়ে গিয়ে একটা যৌন সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। জনরক্ষা 
সমিতি বাইবেল-এর নজির দেখিয়ে আদেশ জারি করলেন বেওয়ারিশ মেয়ের! 
হবে “এয়োস্্রীদের সঙ্গিনী -অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষদের রক্ষিতা ও ভোগ্যা। 
সম্ভবত অধিকাংশ নারী নিঃসঙ্গ ও নিঃসস্তাঁন জীবন যাঁপনের চেয়ে এই 
অবস্থাকে খারাপ মনে করেনি । সবাই এই বৈপ্লবিক সংস্কীরকে গ্রহণ করতে 
পারল না। রক্ষণশীলর1 বিদ্রোহ করে রাজাঁকে বন্দী করল। কিন্তু অনতি- 
বিলম্বে তার! রাজভভক্তদের হাতে পরাস্ত ও ধ্বংস হল। জন নিষ্বণ্টক হয়ে 
নিজেই বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তীর আর যাই দোষ থাকুক 
তার শাসন যে জনপ্রিয় ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাজার হাজার 
লোক তার আদেশে প্রাণ দিতে প্রস্তত ছিল এবং এদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে 
নারী ও বালকের সংখ্যা ছিল বেশী। নগররক্ষায় নারীদের অবদান ছিল 
অমূল্য । অত্যাচারী ও ব্যভিচারী বলে জনের যতই দুর্নাম রটুক না কেন 
“ইস্রেলের রাজা"র ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের গুণ অবিসংবাদিত। 

নগর ঘিরে ঘতই অবরোধের ফাস আট হতে লাগল ততই সরকারী ক্ষমত| 
কেন্দ্রীভূত হতে লাগল রাজার মুঠোয়। একতন্ত্রের সমর্থনে রাজা ও পরিষদূর! 
এনাব্যাপটিস্ট ধর্মবিশ্বাসের নৃতন টাক1 রচনা! করলেন । যাশুগ্রীষ্টের রাজ্য তো 
লৌকিক নয় আধ্যাত্মিক, তার নির্ভর অস্ত্র ও শাঁসনের ওপর নয়, আত্মার 
শ্তদ্ধির ওপর, এই সন্দেহ ভগ্ন করবার জন্তে তারা এক অভিনব তত্ব 
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৬৪ নৈরাঁজাবাদ ৫ 


আঁবিফার করলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের অভ্যুদয় হবে ছুঃখ দুর্দশার ঘনঘটার 
মধ্যে,--তার অবসানে পৃথিবীতে আসবে যীশুর রাজ্য আনন্দে সমুচ্ছল ও 
গৌরবে সমুজ্বল যা তিনি বিশ্বস্ত শিষ্যদের নিয়ে সহশ্র বর্ধ ধরে উপভোগ 
করবেন। এই সহল্ববাধিক স্বর্ণযুগের পূর্বাহ্ছে মুনস্টার রাজ্যকে ছুঃখবরণ করতে 
হবে। এই অবরোধ ঈশ্বরের পরীক্ষা,_-এ থেকে তাকে উততীর্ঘ হতে হবে । 
পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করবার আগে মরুভূমির পথে হিক্র যাত্রীদের কত ক্লেশ 
সহা করতে হয়েছিল কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল! প্রফেটরা কি 
একজন রাজচক্রবতীর আগমন বার্তা ঘোষণ। করেন নি ?১* এই নব্য দর্শনের 
বন্ধল “ইস্রেলের রাজা” হলেন “সারা বিশ্বের সম্রাট” সাঁজসজ্জায় চালচলনে 
আনলেন চোখ-ধাধানো জৌলুষ ও জীকজমক। অবিরাম লোঁকদেখানে! 
সমারোহের আবর্তে পড়ে সমাটের মাথা ঘুরে গেল। ক্ষমতার মোহে সকল 
দেশে সকল যুগে শ্বৈরাচাঁরীর যা হয়, সেই অমোঘ এঁতিহাসিক পরিণাম নেমে 
এল “বিশ্বপতি” জন অব লেডেনের ওপর। 

এদিকে মুনস্টারের তরঙ্গ নগরের প্রাচীর ডিডিয়ে সারা জার্মানীতে 
আলোড়ন তুলল । শাঁসকদল সচকিত হল। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাপ্টর! 
হাত মিলিয়ে শক্তি সমাবেশ করল। ১৫৩৫ সালের এপ্রিল মাসে মুনস্টার 
অবরোধের ব্যয় নির্বাহের জন্তে সমন্ত জার্মানীর ওপর একটি কর ধার্য হল। 
বিশপ ওয়ালভেক নগরে রসদ প্রবেশ করবার সমন্ত ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিলেন । 
দুত্তিক্ষ আসন্ন দেখে জন নির্দেশ দিলেন যাঁদের ইচ্ছা হয় তার! নগর ছোড়ে 
চলে যাক। অনেকে এই স্থযষোগে পালাবার চেষ্টা করল এবং বিশপের 
সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারাল। এদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক শক্রপক্ষে 
যোগ দিয়ে নগরে প্রবেশ করবার একটা সহজ রাস্ত। দেখিয়ে দিল। এই পথে 
বিশপের ফৌজ এসে অনশনক্লিষ্ট নগররক্ষীদের ওপর চড়াও হল। তাদের 
আর আত্মরক্ষা করবার সামর্থ্য ছিল ন! /* নগর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে 
যাওয়ার আশ্বাস পেয়ে তারা আত্মস্মর্পণ করল (জুন ১৫৩৫)। অস্ত্র ত্যাগ 
কর মাত্র তাদেরকে সদলবলে হত্যা করা হুল। ঘরে ঘরে তল্লাশ করে 
বিজেতারা অবশিষ্ট চারশতজন পলাতককে বার করে এনে বধ করল। জন 
অব লেডেন ও তাঁর দুইজন সহকারীকে ধয়ে এনে তারা বধ্যভূমিতে দণ্ডের 
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মধাধুঠা ৬৫ 
সঙ্গে আবদ্ধ করল, গরম সীড়াশি দিয়ে টেনে টেনে তাদের দেহের যাংন 
ছিড়ল। পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ যখন অসহা হয়ে উঠল তখন তার! তাদের 
জিভ টেনে উপড়ে ফেলল। অবশেষে ঘাতক তাদের বুকে ছোর! বিয়ে 
শেষকৃত্য সমাপন করল । | 

ল্রথারের অঙ্ুলিসংকেতে জার্মানীর ওপর এক করাল বিভীষিকার 
অগ্নিপাত হল । ধর্মভ্রোহীদের মধ্যে যারা ছিল সংগ্রামশীন্ন ও অটলবিশ্বাসী 
তারা নিহত অথবা নির্বাসিত ছল । যার! ছিল শ্াস্তিপ্রিয় তার্দেরও নিগ্রহ ও 
লাঞ্ছনার সীমা রইল না। অনেকে মত প্রত্যাহার করল। কেহ কেহ 
ক্যাথলিক চার্চে যোগ দিল। ঘে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তাঁর! ছোট ছোট 
মিষ্টিক সম্প্রদায় গঠন করে শাস্ত হয়ে ববল। হ্বর্ণযুগের সাম্যবাদ ও নৈরাজ্য- 
বাদকে যীশুর জন্যে, তুলে রেখে, চার্চ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে তার! 
ধর্মেকর্মে মনোনিবেশ করল । মেক্ষো সাইমন্স্‌ নামে এদের একজন আশাহত 
বিশ্বাসীদের দলবদ্ধ করে নৃতন পথে পরিচালনা করলেন । হীখুগ্রীষ্ট নিজে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারী আদেশ শিরোধার্ধ করতে । মেন্নোনাইট সম্প্রদায় 
বিদ্রোহের নীতি বর্জন করে বাধ্যতার নীতি গ্রহণ করল। হল্যাণ্ড ও রুশে 
গিয়ে এরা চাষ আবাদ নিয়ে ববল। এদের যৌথ খামারগুলি ছিল দেখবার 
মত। ১৮৭৪ সালে এদের একদল আমেরিকার দক্ষিণ ভাকোটায় বসতি 
স্থাপন করল। এখনও সেখানে এরা শ্রেণীহীন গোষ্ঠীজীবন রক্ষা করে চলেছে। 
এরূপ আর একটি সম্প্রদায় আছে হুটেরাইট ভ্রাতৃদল নামে । এদের গুরু জেকব 
হুটের ছিলেন স্ইস্‌ এনাব্যাপটিস্ট । ১৫৩৬ সালে ইন্স্ক্রকে তাকে পুড়িয়ে 
মারা হয়। এর] গিয়ে বসল উক্রেন, ক্যানাডা ও স্পেনে । বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
এনাব্যাপটিস্ট এতিহা বহন করল ইংলগ্ডের যুদ্ধ বিরোধী কোয়েকাররা আর 
আমেরিকার সাবালক-শুদ্ধিতে আস্থাবান ব্যাপটিস্টর। | 

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় পাদে মধ্য ইয়োরোপ জুড়ে যে ঝাড় উঠেছিল 
তাতে অনেক বিপ্লবী চিন্তানায়কের নাম হারিয়ে গেছে । এদের মধ্যে একজন 
দক্ষিণ জার্মানীর সিবাস্শিয়ান ফ্রাঙ্ক € ১৪৯৯-১৫৪৩ )। তিনি স্্যাসবুর্গে এসে 
বসবাস করছিলেন । হিউম্যানিস্ট নেতা ইরাসমাসের উদ্যোগে ১৫৩২ সালে 
তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ছিলেন মিঠিক মানবপ্রেমিক__- 
সব রকম চার্চ বা অন্প্রদীয়ের ঘোর বিরোধী । এনাব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়কেও 
তিনি বাদ দেননি । যীশুর শি্ত এপস্ল্দের পর থেকে চার্চ খ্রীষ্টবিরোধী 


৫ * 
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কার্ধকলাপে কলুষিত হয়েছে-_একে রসাঁতলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তু 
€ হীদেনর্দের মধ্যে মত ও বিশ্বাসের যেটুকু স্বাধীনতা আছে লুখারের চার্চে 
তাও নেই। সম্প্রদায় গড়তে গেলেই স্বাধীন চিস্তা ও বিশ্বাসে জলাগুলি দিতে 
হয়। আসল চার্চ অনৃষ্ঠ অবাশুব, বিশ্বাসী খ্রীষ্টানদের আধ্যাত্মিক মিলনতীর্থ, 
সেখানে ভল্তকে পথ দেখায় অস্তরোখিত ঈশ্বরের বাণী। লিবাস্শিয়ানের 
উল্লেখষোগা রচনা “ক্রনিক” (১৫৩১) বাইব্ল্‌-এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 
ইতিহাস এবং পপ্যারাভক্স1* (১৫৩৪) ম্বাধীন চিস্তার পাঠ। তার চার্- 
বিরোধী তীব্র মস্তব্যগুলি গ্রজ্ঞানযুগের ভলতেরের কথ ম্মরণ করিয়ে দেয়। 
* সাধারণভাবে বলতে গেলে এনাব্যাপটিস্টরা ছিল নিরীহ ও শাস্তিপ্রিয়, 
সমসাময়িক নৈতিক মানের তুলনায় চরিত্রবান । কিছু কিছু লোকের ও 
কোন কোন গোঠীর পাগলামি ও বাঁড়াবাড়ির জন্তে সমস্ত আন্দোলনের ওপর 
কলঙ্ক পড়েছে । এনাব্যাপটিস্টদের মারাত্মক দুর্বলতা ছিল একতার অভাব। 
সিবাস্শিয্ান ফ্রাঞ্চ বলেছেন এমন ছুটি গোষ্ঠী খুঁজে পাঁওয়! ঘাবে ন]! যাঁর সব 
বিষয়ে একমত । এদের মধ্যে এমন কোন চিস্তানায়কের উদ্ভব হয়নি যার 
হাতে অসংলগ্ন নীতি ও বিশ্বাসগুলি একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শনে উত্তীর্ণ হতে 
পারত। ফলে বিশৃঙ্খল তাবনার সঙ্গে অস্তরের বাণী ও দিব্যদৃষ্টি তালগোল 
পাকিয়ে কতকগুলি উত্তট বিশ্বাসের হৃষ্টি হল । ধর্মান্ধতার পিছনে যখন অস্ত্র 
ও মংঘশক্তি এসে দাড়াল তখন প্রস্তুত হল সর্বনাশের রাস্তা । ক্ষমতার পেছনে 
পেছনে এল আত্মকলহ-_মতভেদগুলো প্রকট হয়ে উঠল। সম্পত্তির যৌথকরণ, 
যীশুর পুনরাবির্ভাব, রাষ্রপ্রোছিতা এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর ওপর ছিল বিপরীত 
মত। ধর্ধবিশ্বাসের ব্যাপারে এনাব্যাপটিস্টরা ছিল চরম ব্যক্তিত্বপরায়ণ। 
রাষ্্রশীসনকে সরিয়ে বিকল্প ব্যবস্থার পতন করতে হলে যে সমাজবোধ ও 
ষৌথসত্তার প্রয়োজন এনাব্যাঁপটিস্টদের চিস্তায় ও সংগঠনে সে জিনিস ছিল 
ন।। 

তত্বের দিক দিয়ে এনাব্যাপটিস্টরা নেরাজ্যবাদী নয়। তার! রাষ্ট্রক্ষে 
বিনাশ করতে চায়নি, যদিও মুন্স্টারের বিপ্রবীরা এর অনেক অঙ্গপ্রত্যজ ছাটাই 
করে দিয়েছিল। সেনেক1 ও যীশুর মত তারা মনে করত যে রাষ্্র মন্দ 
লোকের শাসনের জন্যে একটা অপরিহার্য অন্যায় বস্ত যার স্ঙে সৎ লোক 
ব। খাঁটি খ্রীষ্টানদের কোন সম্পর্ক নেই । এনাব্যাপটিস্টরা আমনলাতন্ত্র ভাঙতে 
যায়নি । তাঁদের বিবেক সাক ন! দিলেই তবে তান! আমলাঘের নির্দেশ অনন্ত 


মধ্যযুগ *৭ 
করত । তারা সরকারী কাঁজ নিত না কারণ এ প্রকাগ্স পদগৌরব এ্র্টান 
স্রাতৃসন্বদ্ধের পর্পিস্থী। তারা প্রাণদণ্ডের বিরোধী ছিল কারণ মান্ষের জীবন 
'তাদের কাছে ছিল মূল্যবান এবং প্রাণদণ্ডে 'অপরাঁধ দুর হয় এ তার! বিশ্বা্ 
করত ন1। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল একই কারণে। যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড 
খ্রী্ান জনোচিত নয় এবং এতে কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তারা শপথ 
নিত ন! কারণ এটা অন্তরের জিনিস। আহুষ্ঠটানিক শপথের কোন মূল্য নেই। 
জোর করে নেওয়ান শপথে কেউ বাধ্য থাকে না-_তাতে শুধু ভগ্ামি প্রশ্রয় 
পায় । 

ঘদিও এনাব্যাপটিস্টর! রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে চায়নি তবুও এদের আপতি.* 
গুলো ধঘৈ কোন রাষ্ট্রকে অচল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট । আমলাতম্ত্র 
দণ্ডবিধি, শপথের ওপর নির্ভরতা এগুলি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে 
বাদ দিয়ে কোন রাষ্ট্র বৈষ্ণব হয়ে বসতে পারে না। সর্বোপরি ষে রাষ্ট্রের জন্ম 
পাঁপে, যার দেহে পাপের ছাপ তার মর্ধাদা কোথায়? ঘদ্দি রাজকার্য সৎ 
গরীষ্টানের অধোগ্য হয়, যদি কেবল অসৎ লোকের জন্তে থাকে এ কাঁজ, তাহলে 
ুষ্টের দমন ও শিষ্ট্ের পালন এ রাষ্রকৃত্যই বা থাকবে কোথায়? বরং ছুষ্ট 
লোকের হাতে রাজধর্ম হবে এর বিপরীত। সুতরাং এনাব্যাপটিস্টর! রাষ্ট্রকে 
সরাসরি বিলোপ করতে না চাইলেও তাদের মতগুলি রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক । 

সনাতনীদের অত্যাচারে ধর্মক্রোহীর। হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। 
যে ঈশ্বরের রাজ্য ছিল অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, তা ষখন হিংসার পথে 
মর্তলোকে নেমে এল তখন তার সঙ্গে আর সনাতনীর্দের চার্চের সঙ্গে কোন 
মৌলিক পার্থক্য রইল না। যেমন কেলভিনের জেনেভ। ছিল ঈশ্বরের নগরী, 
ীষ্টান সাধুদের তীর্থস্থান, কঠোর ধর্মীয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত, যেখানে বিরুদ্ধবাদী- 
দের ধরে পুড়িয়ে মার] হত, বিপ্রবীদের স্বপ্ররাজ্য নব জেরুজালেম কায়েম হলে 
তার চেহাঁরাঁও অন্যরকম হত না। সনাতন ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে 
গিয়ে এনাব্যাপটিস্টরা৷ তাদের প্রতিদ্ন্বীদের মতই জুলুম ও জবরদস্তির জালে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ল, যে হিংসা ও বলগ্রয়োগ ছিল তাদের নীতিবিরদ্ধ তার 
আবর্তে পড়ে আন্দোলন নীতিত্রষ্ট হল। 

রাষ্ের স্তায় ব্যক্তিসম্পত্তি সম্বদ্ধেও তাদের মনে দ্বিধা ও সংশয় ছিল 
কারও কারও সাম্যবাদের আদর্শ ছিল যীশুর শিষ্যদের আমলের আর্দিম চার্চ, 
যেখানে উপার্জক শ্বেচ্ছায় সকলের হিতার্থে বিত্ত সমর্পণ করত । মরেভিম্বাতে 


৬৮ নৈয়াঙ্যযাদ 


এনাব্যাপটিকটদের এরুপ অনেক যৌথ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। অপ্টারলিযেও 
ছিল কি গোপালন ও কারুশিল্নে পারার্শী ছটগন্থীদের প্রকাঁও কমিউন,-- 
মুন্ারের পতনের পর এগুলো ভেঙে দেওয়া! হয়। অনেকের সাম্যবাদ ছি 
আঁরো উগ্র,যার তিতি খ্ীষ্ঠানজনোচিত প্রেমধর্মে নয়। মানুষের স্বাভাবিক 
মৌলিক অধিকারে । তাদের সমাজতন্ত্র ছিল বাধ্যতামূরক যেখানে সকলের 
বিভব সমাজ করায়ত্ত করেছে-_কারও অনুগ্রহের দানের ওপয় যে নির্ভর করে 
না। সকনে' আবার এই চরমপন্থা পছন্দ করত না । অনেকে মম্পত্বিকে 
ঈশ্বরের ট্রাস্ট বা ন্বাম বলে গণ্য করত। মালিক বন্ত সম্পতধির স্তাসপাল ।_ 
সম্পত্তি জনকল্যাণে ব্যবহৃত হবে ঈশ্বর মালিককে এই শর্তে আবদ্ধ করেছেন। 

অনেক এনাব্যাপটিষ্ট ছিল তেজারতি কারবারের বিরোধী । যেহেতু কেউ 
সম্পত্তির মালিক নয়, সেহেতু টাকা ধার দিয়ে স্থদ নেওয়া অন্তায়। টাকা 
ধার দেওয়! উচিত লাভের জন্তে নয়, খণীকে সাহাষ্য করবার জন্মে। কারও 
অভাবের স্থযোগ নিয়ে লাভ কর অতি নীচ কাঁজ। অনেকে চার্চকে খাজন 
দিতে গররাজী ছিল। যাঁর তার কাছ থেকে আদায় কর] টাকায় ধর্ম রক্ষা 
হয় না। ধামিকরা স্বেচ্ছায় যা দেয় তা দিয়েই ধর্মীচরণ সম্ভব । 

এনাব্যাপটিস্টদের ক্রান্তিঘজ রকগঙ্গায় ডুবে গেলেও তাদের দাধন| নিক্ষ 
হয়নি। তাদের একাধিক নীতি আজকের সমাঁজ মঞ্জুর করে নিয়েছে। 
বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতা! আধুনিক লোকায়ত রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। 
প্রাণও অনেক দেশের দণ্ডবিধিতে আজ আর নেই। যুদ্ধ-বিরৌধী শাস্তি- 
আন্দোলন আজ আর কল্পনাবিলাী বাযুগ্রস্তদের মধ্যে আবদ্ধ ময়। কিন্ত 
নৈরাজ্যবাদ ও সাম্যবাদ আজও দূর দুরান্তে-মুঠিমেয় হ্বপ্নচারীর ধ্যানলোক 
থেকে তা মরলোকে অবতরণ করল না। 


প্রজানযূগ 

প্রটেস্ট্যা্ট আন্দোলনকে উপলক্ষ করে ইয়োরোপে ষোল ও সতের শতকে 
ষে ধর্মীয় সংগ্রামের আগুন জলেছিল তাতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্ম- 
সাম্রাজ্য পুড়ে "ছারখার হয়ে যাঁয়। ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে নৃতন.কাষ্ট্রবিন্তাসের 
ভিত্তিস্থাপন হল, ইয়োরোপের রাস্ট্রীয় মঞ্চে আবিভূ্ত হল পোপের এবং পবিত্র 
রোম সাম়াজ্যের কুক্ষিমুক্ত জাতীয় বাষ্ট। পাশ্চাত্য ইতিহাসের পরবর্তা 
অধ্যায় জাতীয় রাষ্ট্রের অগ্রগতি এবং রাষ্ট্শক্তির বিস্তার । সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল 
নৃতন রাষ্্রবাদ। ধর্মরাষ্ট্রের দাবী ছিল তার ক্ষমতা! ঈশ্বরদত্ব। জাতীয় রাষ্ট্র 
তাঁর ক্ষমতা গ্রতিষ্ঠ! করল লৌকিক ভিত্তির ওপর । মানুষের আহ্বানে মাহ্থষের 
প্রয়োজন সাধনের শিমিত্ত রাষ্ট্রের অত্যদয় হয়েছে, ঈশ্বরের নির্দেশে নয়। 
হুতরাং রাষ্ট্র অসপত্ব, অপ্রতিদ্বন্দী, প্রজাপুণ্ধের অবিসংবাদী আনুগত্যের 
অধিকারী । এই দর্শনকে আশ্রয় করে দেড় শ' বছরের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে উঠল 
সর্বশক্তিমান, জনগণের হর্তাকর্তী, ভাগ্যনিয়স্তা | 

ইতোমধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষের অনুসন্ধান শুরু হছল। উচ্চারিত হল 
রাষ্্রবিধানের প্রতিকূলে ব্যক্তি-অধিকারের বাণী, রাষ্ট্রের এক্ভিয়ারের বাইরে 
জনগণের ত্বাধীন সত্ার কথা। আরম্ভ হল রাঁজদণ্ড ও জনশক্তির সংঘর্ষ । 
হুল্যাণ্ডে ম্পেনীয় সামাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইংল্যাণ্ডে স্টয়াট একতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের স্বাধীনতার 
সংগ্রা এই এতিহাসিক সংঘর্ষের তিনটি খগ্ডযুদ্ধ। সংঘর্ষের চূড়াস্ত মীমাংসা 
হুল ফরাসী বিপ্লবে । সর্বগ্রাণী একতান্ত্রিক শাসনের জায়গায় এল গণতন্ত্র ও 
বাক্কি-অধিকারের আদর্শ । 

সতের-আঠার শতকের জনবিন্রোহ ছিল প্রধানত রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে। 
বিভ্বোহীদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন বটে, তার! 
রাষ্ট্রের আশ্রিত ধর্ম, বিত্ত এবং স্থিতম্বার্থকেও আক্রমণ করেছিলেন । কিন্তু 
তাদের স্বপ্ন সফল হয় নি। বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার কিছু কিছু 
হ্বীকূৃত হলেও ধর্ম সম্পত্তি ও শ্রেণীন্বার্থ দূর হল না। জর্বত্রই এর! বহাল রইল, 
কোথাও পুরাতন, কোথাও নৃতন মৃতিতে | সুতরাং আবার শুরু হল তীর্ঘযাত্রা 


৭০ নৈরাজ্যবাঁধ 


সাম্য ও ব্বাধীনতার অন্বেষণে । ধর্মবিপ্রব আঘাত করেছি চার্চের কর্তৃত্বকে, 
রাট্রবিপ্লব রাষ্ট্রেক্স প্রডূত্বকে । জনগণের বুকে এ ছুই বিপ্লব যে আশ]! জাগিয়ে 
তুলেছিল ভা! এর দ্বারা পূর্ণ হয় নি।, ধর্মীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার অন 
প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছিল উগ্রপন্থী এনাব্যাপটিস্টর] | 
তেমনি বাত্্ীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্ক করবার জন্য জ্যাকবিন দলের ভেতর ঘেকে 
বেরিয়ে এল এনাকিস্টপ্া। | প্রটেস্ট্যাপ্টর1 এক নৃতন ধর্মীয় শাঁসনের অবতারণা 
করেছিল । জ্যাকবিনরা প্রবর্তন করল এক নৃতন সম্পত্তি প্রথা ও শ্রেণী- 
বিচ্ভান। এনাফিস্টরা নিয়ে এল সর্বনাশা সংহারমন্ত্র। রাষ্ট্রের পোস্যবর্গের 
«সঙ্গে সঙ্গে তার! ধর্ম, বিত্ত ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হুল । 
এই প্রকারে ফরাসী বিপ্লবের আশা নিরাশার ছন্দ থেকে আঠার 'শতকের 
উপাস্তে মুক্তিপিপাস্থ এনাকিস্ট মতবাদের জম্ম হল। সমকালীন প্রজ্ঞানবাদের 
আবহাওয়ায় লালিত এনাকিজম প্রাচীন যুগের স্বপ্রসাধ ও মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস 
বর্জন করে স্যায়শান্ত্রে অধিষ্ঠিত বিচারসিদ্ধ সমাঁজদর্শনে উত্তীর্ণ হল । প্রজানশীল 
নৈরাজ্যবাদের প্রথম দার্শনিক ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম গভউইন। 


৫। ইংল্যাণ্ড: উইলিয়ম গডউইন (১৭৫৬--১৮৩৬ ) 

কেম্বিজশায়ারের উইজবেক নামক গ্রামে এক মধ্যবিত যাঁজক পরিবারে 
উইলিয়ম গডউইনের জন্ম হয়। বাড়ির শুষ্ক ধর্মীয় আবহাওয়া এবং শুচিবাযুগ্র্ত 
পিতার আচরণ তাঁকে ছেলেবেলা! থেকে উন্নাসিক করে তুলেছিল । তার 
আকাজ্ষা হল যাঁজকবৃত্তিতে পিতার যশ প্রতিপত্তি তিনি ম্লান করে দেবেন। 
পিতার বৃতি গ্রহণও করলেন তিনি। কিন্তু ১৭৮১ সালে অকম্মাৎ রুশো 
এল্ভেটিয়াস ও ভি হলব্যাক-এর লেখা পড়ে তিনি লক্ষ্যত্রষ্ট হলেন। ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে তীর সন্দেহ এল। পর বৎসর যাজকবৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি লগুনে 
"গিয়ে বসলেন এবং সাময়িক পত্রে এটাসেট] লিখে কষ্টে জীবিকানির্বাহ করতে 
লাগলেন । এমন সময়ে ১৭৮৯ সালে ঘটল ফরাসী বিপ্লব । তার বিছ্যুৎস্পর্শে 
গডউইনের জীবন ও চিন্তার মোড় ঘুরে গেল । 

অথচ গভউইন সমকাঁলীন চরমপন্থীদ্বের মত উৎসাহ ও আনন্দে আত্মহারা 
হন নি। তার স্মতিকথায় তিনি ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে মনের সংশয় প্রকাশ 
করেছেন 

"্বন্থ লোক একত্র জড় হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রবৃদ্ধি জাগ্রত 


গ্রজ্ঞানযুঙ্গ ৭১ 
হয়, জনতাঁর মেই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জবরদস্তির শানকে আমি এক 
মূহুর্তের জন্তও নিন্দা করিতে কস্থর করি নাই। বুদ্ধির সুস্পষ্ট 
'আলোৌক অখব1 হৃদয়ের উন্নত ও উদ্ধার অনুভূতি হইতে যে বাীক্স 
পরিবর্তন আসিতে পারে আমি কেবল তাহাই চাহিয়াছি।”, 

প্রথম হতেই তাঁর চিস্তা ছিল বস্তবিমুখখ এবং প্রজ্ঞানমুখী। কিন্তু এক 
অনাগত হ্বর্ণযুগের ত্বপ্পে ডুবে থাকবার মত মানুষও তিনি ছিলেন ন1। তখন 
বার্কের “রিঞ্লেকশন্স্‌ অন দি ফ্রেঞ্চ রেভল্য শন” প্রকাশিত হয়েছে (১৭৯০ )1 
বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তিনি ষে বিষোদ্গার করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল টোরী 
সরকার তাঁর পূর্ণ সদ্যবহার করছে। পর বৎসর গডউইন এবং কয়েকজন 
সহযোগীর উদ্ভোগে প্রকাশিত হুল টমাস পেন-এর “রাইট্‌স্‌ অব ম্যান ।$ 
“রিক্লেকশন্স্*-এর পাল্টা আক্রমণে বামপন্থীদের আরও গুটিকয়েক প্রচারপত্র 
বেকুল। কিন্ত রাষ্ট্রশাসন ও বিত্তাধিকারে ষে মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান এর 
কোনটিতেই তাঁর নিরসনের চেষ্টা ছিল ন1। গডউইন স্থির করলেন তিনি এই 
অভাব পুরণের জন্য একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করবেন। কোন নীতি ও 
স্জ্ম আশ্রয় করে একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠিত হুতে পারে তা হবে এই 
গ্রন্থের আলোচ্য । ষোল মাস বসে লেখার পর বই একটি দীর্ঘ শিরোনা'মা 
নিয়ে উপস্থিত হল--“এন এনকোয়ারী কনসানিং পলিটিক্যাল জাস্টিস এগ 
ইট্স্‌ ইনক্রুয়েন্দ অন জেনারেল ভারচু এগ হাপিনেস”। লেখার শুরুতে তিনি 
ছিলেন বামপন্থী প্রগতিবাদদী, লেখার শেষ দিকে হয়ে উঠলেন সর্বশাসনাস্তক 
নৈরাজ্যবাদী। 

গডউইন দেখতে পেলেন সমাজের বুকে যে ছুঃখবেদনা জমে উঠেছে ভোট 
দিয়ে পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কিংব। খাজনার হার কমিয়ে তার প্রতিকার 
হবে না। আসল গলদ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, বিশেষ করে সম্পত্তিপ্রথ। যে 
অসম সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তার মধ্যে । এদিকে ইংরাজ বামপন্থীদের নজর - 
পড়ে নি। অথচ এই বৈষম্যের ওপর দাড়িয়ে আছে সরকারী শাসন ও 
দ্বৈরাচার । মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে ঢেলে সাজতে হবে এবং তার জন্য 
রাইট ও তার আনুষঙ্গিক কোন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে রেহাই দেওয়। 
চলবে না। ] 


সপ | ১ ৯৯ 


২ জর্জ উভকক : উইলিয়স গডউইন, লগ্ডন ১৯৪৬, ৩৪ পৃষ্ঠা! । 


৭২ নৈরাহ্যবাধ 

মানুষে মানুষে সন্বপ্ধ কেমন করে স্ায়ের ভিতিতে গড়ে ভোল। ধায় সকল 
সস্তার গোঁড়ায় হল এই প্রশ্ন । জীবনের প্রধান কাম্য সুখ । সকল মানুষের 
মুখে স্থখের পাজ্জ তুলে ধরা-_-এই হুল ন্তাক্বধর্ম। বুদ্ধিমান ও 'নীতিবান ব্যক্তি 
যে স্থখের আস্বাদ পায় তাঁর সঙ্গে ভোগীর ক্ষণিক ও অনিশ্চিত স্থখের তুলন! 
হয় না। ন্থায়লঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত আচরণের দ্বার! মানুষ পরস্পরকে ফিতে 
পারে এই পরম সুখ, দিয়ে নিজেও ষথার্থ স্থখী হতে পারে। স্থতরাং আসল 
কথ সকলকে গ্ায়বান হতে হবে, কোন ত্যাগ বা আদর্শের খাতিরে নয়, নিছক 
স্থখভোগের তাঁগিদে । ন্যায়ের বিধান নির্ণয় করবার উপায় মাত্র একটি,-- 
নিজের বিচারশক্তিকে খাটানো। 

' সমাজ ও আইনের বিধান খাঁটি ভ্তায়ের বিধানের পরিপন্থী । আমাদের 
সমাজজীবনে ছেয়ে আছে এমন সব নীতিবোধ ও নিয়মকানুন যার সঙ্গে 
ন্যায়ধর্মের সঙ্গতি নেই, যা বস্তত অন্যায় । 

প্রথম, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা । ন্যায়ের বিধান বলে প্রত্যেককে 
নিজের মত ভালবাসবে । মানষে মানুষে কোন তফাৎ করা চলবে না। 
অবশ্য গুণের মর্যাদা দিতে হবে। গুণ ও যোগ্যতা নিবিশেষে কেহ আমার 
গুভাকাজ্ষী বা উপকারী বলে-__সে ম! হোক বা স্ত্রী হোক, কৃতজ্ঞতাবশে তার 
পক্ষপাতিত্ব করতে হবে এ অন্তায় ও অযৌক্তিক। দ্বিতীয়, প্রতিশ্রুতি পাঁলন। 
কথার দামের চেয়ে হ্যায়ের দাম বেশী। 
“যদি আমার বিত্বের প্রতিটি পয়সা, আমার সময়ের প্রতিটি ঘণ্টা, 
আমার মনের প্রতিটি চিস্তা অমোঘ ন্যায়ের সুত্র ছার] নির্ধারিত হয় 
তাহা হইলে এই সব ব্যয় করিবার মত কিছুই প্রতিশ্রতির এক্তিয়ারে 
থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমর! কথা দিই বা না! দিই, 
আমাদের ন্যায়ের শাসন মানিতেই হইবে ।” (পৃঃ ১৫১) 

* ভুতীয়, শপথ গ্রহণ। সরকারী চাকরিতে শপথ নেওয়া, আদালতে শপথ 
নেওয়া এসব ভগ্ডামি। শপথ পাঁলনের সঙ্গে ন্যায় ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। 
সৎ লোক শপথ না নিলেও সৎ, অসংলোক শপথ নিলেও অসৎ-_শপথ নিয়ে 
কারও চরিত্রের উন্নতি হয় না। চতুর্থ, দেশপ্রেম । বুদ্ধিমান স্যায়বান ব্যক্ষি 
নিজের দেশের জন্তে ন্যায়সঙ্গত আচরণের চেয়ে বেশী কিছু চাইতে পারে না। 

“সমাজ তৈয়ারী হইয়াছে সভ্যদের কল্যাণ সাধনের জন্ত, কীত্তি অর্জন 
করিয়! ইতিহাসের পাতায় চমক লাগাইবার জন্ত নয়। সত্য কথ। 


প্রজানযুগ 4৩ 
বলিতে গেলে দেশের প্রতি ভালবাস! একট! মিথ্যা ষাঁয়াজাল বাহু! 
জনসাধারণের উপর বিস্তার করিয়া একদল তঞ্চক নিজেদের কৃট 
অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্তে তাহাদিগকে খুশিমত কাজে 
লাগায় ।” (৫১৪-১৫) 

গভডউইনের অভিধানে ন্যায় সতত] ও সত্য সমার্থস্চক । সততাই স্থখ। 
ব্যক্তিগত শ্বার্থসিছিতে সে আনন্দ নেই ঘা! আছে মনের বিস্তারে, সকল অভীষ্ট 
অপরের সঙ্গে ভ্কাগ করে নেওয়ায়। সততা এই নিংম্বার্থ সুখের আধার । 
“মানব কল্যাণের আকাজ্ষার নাম সততা” (২৫৫ )। মানুষের কল্যাণের 
পথ, সৎ আচরণের নীতি স্থির হবে বিচার বুদ্ধি দিয়ে । সততা! ( ভার্চ) এব্‌ং 
সাধুত ( অনেগ্ী ) করুণা এক জিনিস নয়। সং হতে হলে সার! মানবজাতির 
ভালমন্দ বুঝবার মত শক্তির দরকার, কোন কাঁজের পরিণামে কি ঘটবে, 
বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল কতদূর গড়াবে এসব হদয়ঙ্গম করবার মত দূরদশিতা 
দরকার। এতদূর চিন্তা করবার ক্ষমতা অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের নেই তাই সে 
সৎ হতে পারে না। ম্বপ্রবিলাসীরা নিম্পীপ বর্বর জীবনের যে রঙিন ছবি 
এঁকেছেন তাতে বাস্তবতার নামগন্ধও নেই। নিষ্পাপ নিরীহ হলেই সৎ হয় 
না। সততা নেতিবাচক নয়, এর জন্যে চাই বলিষ্ঠ চিন্তাশীল চরিত্র । 
“অজ্ঞতা, অসংস্কৃত জীবনের সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং অলস অভ্যাস এগুলি 
যদিও দত্ত ও ভোগবিলাসের অপেক্ষা কম ক্ষতিকর, তথাপি ইহার 
মধ্যে সততা একটুও বেশী নাই। সমকালের নিলজ্জ দুর্নীতি ও 
নিষ্টর স্বার্থপরতাঁয় বীতশ্রদ্ধ হইয়! কোন কোন মহাুভব ব্যক্তি এক 
বিশুদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সন্ধানে কল্পনার পাথ। মেলিয়! উড়িয়। গিয়াছেন 
নরওয়ের অরণ্যে কিংবা স্কটল্যাণ্ডের শুফ রুক্ষ পাব্ত্যতূমিতে | এই 
কল্পনার জন্ম হতাশ হইতে প্রজ্ঞানশীল দর্শন হইতে নয় |” (৭২) 
রুশ বুদ্ধিমান সভ্য মানুষকে অভিসম্পাত করে প্রাকৃতিক জীবনের বন্দশ। 
গেয়েছিলেন । গভডউইন প্রাকৃত বর্বরতার মৌহ ভেঙে দিয়ে বুদ্ধিমীন সভ্য 
মানুষকে তার মর্ধাদার আসনে বসালেন । 
প্রজ্ঞান থেকে যে সততার উৎপত্তি তার পথ অবধারিত। প্রজ্ঞানের 
নির্দেশ নিবিকল্প অদ্বৈত, স্কতরাং সততার পথও এক এবং অদ্বিতীয় । সৎ 
খমাচল্সণে বাছাবাছির স্বযোগ নেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছার অবনর নেই। মান্য 
'অবস্থার দাদ। তার আবার শ্বাধীন ইচ্ছা কি? জাগতিক ঘটনায় যেমন 
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কার্ধকান্বণ নিষক়ের ব্যত্যয় নেই, নীতির সুত্র এবং যুক্কির ধাপাও তেঘনি 
নিয়মিত, তার ব্যতিক্রম হবার যে! নেই। চিন্তার কাঁজ যাস্ত্িক, যদিও অজ্ঞনি 

জড়যন্্র থেকে সঙ্ঞান জীবযস্ত্ের কাজ পৃথকূ। | 
“আনলে মাহষ সক্রিয় জীব নয়, নিক্ষিয় দ্বীব। আবার অন্য দিক 
হইতে দেখিলে সে যথেষ্ট উদ্যোগী । তাহার মন খুব পরিশ্রষ কিতে 
পারে যেমন পাছাঁড় বাহিয়! উঠিবার সময়ে একটা তারি যম্রের 
চাকার পরিশ্রম হয়। কঠিন চিস্তার চাঁপে তাহার দেহ ভাডিয়া 
যাইতে পারে । তৰু ইহা! হইতে তাহার নিষ্কিয়তা অপ্রমাণিত হয়" 
না। এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকিলে আমাদের মনে লত্য, ন্যায়, 
স্থখ ও মানবজাতির প্রতি ভালবাসার আলো ক্ষীণ হুইয়৷ যাইবার 
কথা নয়। আমাদের কাজ-কর্মে থাকিবে দৃঢ়তা ও সরলতা, নিক্ষল 
উদ্যমে এবং আফসোসে আমরা নিজেদের ক্ষয় করিব না, শিশুক্ুলভ 
অধৈর্ধে ব্যস্ত হইব না, সকল ঘটনাকে তাহার পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার করিব। তারপর এই মতবাদের ভূয়োদর্শন যে সিদ্ধান্তে 
পৌছাইয়া দিবে তাহার হাতে নিজেদের ধীরভাবে ও নিঃশেষে 

সমর্পণ করিব ।” (৩১০) 

গডউইনের মতে অপরাধ দগ্ুণীয় নয় কারণ অপরাধীও পূর্বাপর ঘটনার 
দাস। হত্যার ব্যাপারে আততায়ীর হাতের ছোরার চেয়ে আততায়ীর দায়িত্ব 
কিছু বেশী নয়। উভয়েই অবস্থার হাতের পুতুল, নিরুপায়। কার্ধকারণের 
নিয়ম এমনই অব্যর্থ ষে জীবনে ব্যক্তির অধিকার বলে কোন বস্ত নেই। 
অধিকার বলতে বোঝায় বাছাই ও বাতিল করবার সুযোগ । ইচ্ছা হলে 
আমি এ কাজ করব, ইচ্ছা না হলে করব না, এর জন্যে আমাকে দূষণীয় হতে 
হবে না--এই হল অধিকাঁর। কিন্তু এমন ম্বাধীন বাছবিচারের অবকাশ 
” কোথায়? ন্তাঁয়ের ও যুক্তির নির্দেশ অনন্য, তার বাইরে কোন অধিকার 
থাকতে পারে না। যদি একজনের মুক্ত হবার অধিকার থাকে অপরের তাঁকে 
দাস বানাবার অধিকার নেই। যদ্দি একজনের অপরকে শাস্তি দেবা 
অধিকার থাকে তাহলে অপরের শাস্তি এড়াবার অধিকার নেই। যর্দি আমার 
টাকায় কারও অধিকার থাকে তবে নে টাক রাখবার অধিকার আমার 
নেই। সর্বত্র অধিকার স্থির হচ্ছে স্তায়ের বিধানে, কারও হ্বাধীন ইচ্ছায় নয় । 
« বুদ্ধিমান ন্তায়বান মান্য অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, এবং কর্ডবা কোন 
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অধিকাপ্কে স্বীকার করে ন1। অপর পক্ষে সসাজেরও ব্যস্কির ওপর কোন 
অধিকার নেই। ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে তার নিজের বিবেচনায়, 
সমাজের নির্দেশে নয়। ূ 
“কিন্ত তার মানে কি এই যেব্যক্তির অধিকার আছে সৎ কাজ ছাড়া 
অন্য কিছু করিবার কিংব। সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছু বলিবার ?” 
(১১৯) 
সততার অধলম্বন বুদ্ধি, আইন কাঙ্থন নয়। হাঁকিমের শাসনে ছুফর্ম বন্ধ 
হয় না। অসৎ লোকের আইন কাঁস্ছন এড়িয়ে চলবাঁর ফিকির জানা আছে । 
তাঁর দুর্র্ম রোধ করবার জন্যে সরকার গুধ্ধচর লাগাবে ৷ যদি কেউ কর্তব্ের 
খাতিরে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাহলে সরকারী আইনের প্রয়োজন নেই । আর 
যদি কর্তব্যবোধ না থাকে তাহলে কাউকে দিয়ে এই কাজ করাতে হলে 
তাকে কোন প্রলোভন দেখাতে হবে। “তাহা! হইলে এ উপায়ে তুমি ষে 
ছুক্বর্ম বন্ধ করিবে তাহা অপেক্ষ। যে দুষ্বর্ম প্রচার করিবে তাহা কি বেশ 
বিপজ্জনক নয়?” (৫৮৭) 
শান্তি দিয়ে ষেমন অসততা থামানে। যায় না, তেমন পুরস্কার দিয়ে সততা 
বাড়ানে যায় না । 
“পুরস্কার বিতরণ করিতে গেলেই সেখানে ভূল, ষড়যন্ত্র ও পক্ষপাতের 
আশঙ্কা! রহিয়াছে । আর তাহা হইলে সততার সমর্থনের বদলে 
তার বিনাঁশের ব্যবস্থাই পাঁক। হইবে । ইহা হইতে কে আমাদিগকে 
বাঁচাইবে? ইহা ছাড়! পুরস্কার দেওয়! উন্নতি সাধনের অতি দুর্বল 
উপায়। যেখানে সততা আছে সেখানে কোন পুরস্কার পর্যাপ্ত 
নয়। যেখানে সততার আবরণ ছাড়া আর কিছু নাই, পুরস্কার 
সেখানে গিয়। পড়িবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এই প্রকারে বাহিরের 
ইতর লোভ ও মোহের তাগিদে অস্তরের বোধশক্তি নিয়ত বিভ্রান্ত 
হয়।” (৫৮৭) 
সৎ ও অসৎ সত্য ও মিথ্যা এদের প্রভেদ কিছু জটিল নয়। সহজ বুদ্ধিতে 
এদেক পার্থক্য বোঝা ষায়। অন্তায়ঃ অসৎ ও অসত্যের পরিচয় পেতে দেরী 
হয়না । এদের ত্বরূপ উদঘাটিত হবেই । এদের পরিণাম যে অশুভ তা জানা 
যাবেই। মিথ্য। ত্বভাবত ক্ষীণজীবী | সত্যের ধর্ম নিজেকে বিশ্তার করা। তার 
পথে বাধা স্যঙি করে বাইরের আইন কান আর শান্্কারদের কচকচি। এই 
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সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে মান্ছষের বিচানবুদ্ধিকে মেলে ধর, লত্যোর জয় হবে 
অবশ্স্ভাবী | ৃ 
নত্যের জয়ধাত্রায় তাড়াহুড়া নেই নে ধীরগতি দীর্ঘসূত্রী। জোর 
জবরদত্তি করে তাঁকে এগিক্সে নেওয়। যায় না। সে তোমার কাছে কাজ 
চায় না-_সে নিন্ধের কাজ নিজেই বোঝে । সে শুধু চায় তুমি তাকে প্রকাশ 
কর, প্রচার কর। সত্যের রূপ মেলে ধর, মানুষের বুদ্ধির দুয়ারে তাঁকে পৌছে 
দাও তাই যথেষ্ট ॥ ? 
“আমি হিংসা ছার! মান্থষের বিধানকে ব্দলাইতে চাই না, আমি 
যুক্তি ছার মানুষের ভাবনাকে বদলাইতে চাই। দল পাকানে! 
আমার কাজ নয়। আমার কাজ সত্যকে প্রচার করা, আর মাচুষের 
অন্তরে তার ধীর অগ্রগতির অপেক্ষা করা ।” (৮৮১) 
শেষে একদিন যখন সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে তখন সকল বন্ধন 
আপনা থেকেই খসে পড়ে যাঁবে। সার। মানবজাতির জাগ্রত চেতনার 
সামনে দাড়াবার সাধ্য কোন ছুশমনের থাকবে না। 
বলগ্রয়োগ সর্বত্র অবৈধ, সৎ উদ্দেশ্য হলেও । মান্ষের বুদ্ধিতে আবেদন 
করে তাকে পথ দেখাতে হবে, জোর জবরদন্তি করে নয়। শহীদ হওয়া ব! 
আত্মবলিদানও একরকম জ্বলুম। লোককে আমার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিভ্রাস্ত ন! 
করে যুক্তি দিয়ে বোঝান উচিত । দীর্ঘকাল ধরে সত্যের সেবা করে আমি 
'ষে দান রেখে যাব আত্মদীনের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের দান তাঁর কাছে কিছু নয়। 
সরকারের আইন জবরদস্তির আইন। আইন করবার অধিকার সমাজের 
নয়। সহজ আইন লেখা আছে প্ররুতির খাতায়, সরকারী দণ্চরে নয়। 
মানুষের কাজ প্রকৃতির আইনকে আবিষফার করা, মতলব মত আইন প্রণয়ন 
করা নয়। প্রজ্ঞান একমাত্র আইনকর্তা। প্রকৃতির আইনে কত বৈচিত্র্য, 
'কত রূপাস্তর ! মাগ্চষ তার বিস্তরমান প্রজ্ঞান নিয়ে এই বৈচিত্র্য ও রূপাস্তরের 
পিছনে ছুটে চলেছে । আর সরকারী আইন সেখাঁনে এনে হাজির করেছে 
শাস্ত্রের বাধাবাধি, সচল সমাজকে অচল করে রেখেছে, সমস্ত বৈচিত্র্রকে এক 
ছাঁচে ঢালাই করেছে । মানুষের বহুবিধ আচরণের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে 
'আইনশাক্স এক দুর্বোধ্য জটিলতায় এসে দ্াডিয়েছে । 
“সাধারণ লোকে যাহাতে জানিতে পারে কিসের উপর নির্ভর করিয়া 
তাহারা চলিবে এই উদ্দেশ্টেই প্রথম আইনের টি হইয়াছিল । 


রক্চানঘুণা 4৪ 


কমার আজ সারা ইংলাগ্ে এমন একজন আইনজা মিজিবে না দিনি 
স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে আইনশাস্ত তার আয়ত। এ এক 
গোলকর্ধীধা ঘাঁছার শেষ নাই ।” (৭৬৪) 
হ্যায়ের প্রতিষ্ঠা আইন করে সম্ভব নয়, সরকারী শাসনের জোরেও সম্ভব 
নয় । সরকারের হুকুম মানলেই ন্যায়ের জয় হবে এ বড় তাজ্জব কথ! । 
সরকার প্রজার বুদ্ধির কাছে আবেদন করে না, প্রজার ওপর জোর খাটিয়ে 
সে শাসন চালায় । প্রজার আনুগত্য শীদনের জবরদস্তির প্রতি আহুগত্য, 
নিজের বুদ্ধির গ্রাতি নয়। 
“নিজের ইচ্ছা ও বিবেচন! অন্গসারে ঘখন আমি দক্ষিণ দিকে াইডেত 
চাই তখন একটা বন্য জন্ত সম্মুখে আসিয়া ঈাড়াইলে আমি উত্তর 
দিকে দৌড়াইতে বাধ্য হই । সরকারের বিধান সমর্থন না করিলেও 
যে আমি তাহা মানিতে বাধ্য হই, ইহাও সেই প্রকার ।” (১৭১) 
মানুষের মন ও সরকারী শাসন বিপরীত-ধর্মী । মন গতিশীল, সরকার 
স্থাধু। সরকার চায় আমাদের চিস্তা করবার দ্বায় থেকে মুক্ত করে জড়ভরত' 
বানাতে । সে চায় আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি, ন্তায়অন্যায়বোধ বিসর্জন 
দিয়ে আইন মানব, শপথ নেব। নিজের চিস্তাশক্তি অপরের হাতে তুলে 
দেবার পর কারও আর মনুষ্যত্ব থাকে না । 
“মানুষ ঘখন নিজের বোধশক্তির পরামর্শ নেয় তখন সে পৃথিবীর' 
অলঙ্কার । যখন সে বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয় অন্ধ বিশ্বাস ও নিক্রিয় 
আন্থগত্যের বশবর্তা হয় তখন সে সকল জন্তর চেয়ে অনিষ্টকারী ।*"" 
আত্মনমর্পণ করিবার মুহুর্তে সে হইয়! দাড়ায় তাহার পরিচালকের 
হীন অভিসন্ধি সার্থক করিবার হাতিয়ার । আর তারপর যখন 
তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন অন্যায় নুশংসত1 ও শ্বৈরাচারের 
প্রলোভন সে এড়াইতে পারে না।” (১৭৪ )। 
যে অন্যায় ও মিথ্যা ত্বভাবত ক্ষীণজীবী সরকার তাঁদের বাচিয়ে রাখে 
এই প্রকারে । আমাদের তৃলভ্রাস্তিগুলি সরকারের অনুগ্রহে চিরস্থায়ী হয়। 
যেমন আমাদের চার্চ, ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান । সরকারী টাকায় 
একদল ভাড়াটিয়া লোক জনসাধারণকে ভাড়িয়ে ধর্মের পথে চালন করবে, 
মাচ্ষের স্থুখশাস্তি নষ্ট করবার এমন সুন্দর ফন্দি আর কার মাথায় 
আসতে পারে? 


৯৮ নৈযাঝ্যবাঠী ূ ০ 
“রুটি খাইয়া! ঈশ্বরের মাংস খাইতেছি, যদ খাইল়্া! ঈশ্বরের রক্কপান 
করিতেছি, এই সব ধারণা এতদিন ধরিয় রাজত্ব করিতে পারিত না! 
যদি না ইহার পিছনে থাকিত সরকারী কর্তৃত্ব। কয়েকজন 
ঘাকজ্ঞোষ্ঠ ষড়যন্ত্র করিয়। এক বৃদ্ধকে পোপ নির্বাচন করিল আর 
নির্ধাচনের পরমুহূর্ত হইতে তিনি হইলেন বিশুদ্ধ ও পবিভ্র,--এতধিন 
ধরিয়া মান্য এ বিশ্বাম পোষণ করিত ন। যদি না ইহাকে জীয়াইয়া 
রাখিরার জন্য দান দাক্ষিণ্য ও বাজপ্রাসাঁদের ব্যবস্থা হইত ।” (৩৪) 

মানুষের ঘাড়ে সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে না চাপিয়ে 
স্কাকে নিজের বিচারবুদ্ধির হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে সে ঠিক সত্যের পথ চিনে 
নেবে। 
তাহলে দরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ কি? প্রজার সঙ্গে 
তাদের সম্পর্কই বাকি? আমর! শুনে আসছি সরকার প্রজাপালনের জন্ত | 
কেহ জোরজুলুম করে সমাজে শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে গেলে সরকার তাকে 
দমন করবে। তার উদ্দেশ হিংসাঁকে হিংস! দিয়ে দমন করা। কিন্ত হিংসা 
অন্যায় মানুষ করে বিচারের ভূলে । বিচারের ভূল বুঝিয়ে ভেঙে দেওয়া যায়, 
জোর করে শোধরান যায় না। মানুষ অবস্থার ফেরে পড়ে অপরাধ করে, 
আততায়ী তাঁর হাঁতের ছোরাঁর মতই অবস্থার দাস। পরিবেশকে না বাঁলিয়ে 
অপরাধীর শুভবুদ্ধিকে না জাগিয়ে দণ্ডবিধি বিভীষিকার আশ্রয় নেয়। এর 
মানে নিজের অক্ষমত! জাহির করা। 
“ঘগুদাতা ঘি তার যুক্তি দিয়া আমাকে তাহার মন মত গড়িয়! 
লইতে পারিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় তাহাই করিত। সে 
দেখাইতে চায় তাহার যুক্তিগুলি সারবান বলিয়া আমাকে সে শাস্তি 
দিতেছে । আসলে তাহার যুক্তি অসার বলিয়! সে শাস্তির আশ্রয় 
লয় ।” (৭০৪) 
আবার কখন কখন করুণ। দেখিয়ে সরকার শান্তি মকুব করে । এ আরও 
যুক্তিবিকুদ্ধ। যদি অপরাধ সমাজের ক্ষতিকর হয় তাহলে ক্ষমা অন্যায়, ঘদদি 
তা না হয় তাহলে শাস্তি ছিল অন্যায় । 
“আমাকে শুধু তাহাই দাও যাহা না দিলে তোমাকে অন্যায় করিতে 
হয়। ন্যাঁয়বিচারের বেশী কিছু চাওয়া আমার পক্ষে এবং তার বেদী 
কিছু দেওয়া তোমার পক্ষে সমান অসম্মানজনক |* (৭৮৪৫) 


্রজ্ঞানদূণী +৯ 


ফৌজদারী আটিন ও দগুবিধির ফলে জেলখাঁনাগুলি হয্সে দাড়িয়েছে 
“সৎ কাজের, শিক্ষাশালা' । খঅবশ্ত অপরাধীকে সংশোধন করতে কিংবা 
পরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে. তার পক্ষে সমাজের স্বার্থ ও শুভবুদ্ধিই 
যথেষ্ট । 

সমাজ ও রা এক নয়। মাক্ষ সমাজবন্ধ হয়েছিল পরম্পরের সাহাধ্যের 
জন্তে। তখন তার! বোঝেনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক তাদের ওপর শাসন 
করবে । এই শাসন বত নষ্টের মূল। মান্ষের অগ্রগতি ও স্বাধীন চিন্তা 
শাসনের চাপে রুদ্ধ। শিক্ষা, ঘা সর্ববিধ উন্নতির মূল তাকেও আন্ত করে 
রাষ্ট্র সকল মান্ষের সমীকরণ করতে চায়। মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের চু্জির 
চেয়ে জাতীয় সরকার ও জাতীয় শিক্ষার এই চুক্তি আরো ভয়ঙ্কর । রাষ্ট্রের 
আর এক অপকীতি কথায় কথায় যুদ্ধ ঘোষণা । ঘাতে সাধারণ মাহৃষের 
কোন স্বার্থ নেই এমন লামান্ত ঘটনায় পরম্পরের জীবন নেবার জন্যে গোটা 
জাতিকে উস্কে দেওয়া রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের কাঁজ। গুটিকয়েক লোকের 
স্বার্থ ও স্বিধার জন্য গোটা দেশটা রক্তে ভাসিয়ে দেওয়া! এদের পেশা হয়ে 
ঈাড়িয়েছে। 

সরকার একটি অপগ্রহ। মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে এ দখল করে বসেছে। 
মান্গষের চেতন! বিকশিত হবার সাথে সাথে ঘাঁতে এই অপগ্রহ দূর হয় তাঁই 
আমাদের করতে হবে। 

তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ কিছু আলাদা নয়। যথার্থ 
গণতন্ত্রে প্রত্যেকে আত্মসচেতন, প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিতে চলে এবং কারও 
সঙ্গে কারও ভেদ বৈষম্য নেই। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে আমর] বুঝে নিয়েছি 
প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা । পার্লামেন্টারী প্রথা আদৌ গণতান্ত্রিক নয়। 
'লোচন। তর্কবিতর্ক খুবই ভাল। তাতে বুদ্ধি খোলে। কিন্তু যখন সকল 
আলোচনার নিষ্পত্তি হয় ভোটের দ্বার। সংখ্যার জোরে তখন সভ্যদের চরিত্র 
রসাতলে যায়। যারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেছিল প্রস্তাব পাস হওয়া মাত্র তাঁদের তা মেনে নিতে হয়, তার প্রয়োগে 
সাহাধ্য করতে হুয়। সিদ্ধাস্ত যখন ভোটের ওপর নির্ভরশীল হয় তখন 
আলোচনায় সত্যনিষ্ঠা থাকে না, জানবার সন্ধান করবার প্রবৃত্তি থাকে না। 
বক্তার লক্ষ্য থাকে সভ্যদদের খেয়ালখুশির ওপর তাদের উত্তেজিত করে ম্বপক্ষে 
আনবার দিকে । ফলে সত্যস্দ্ষিৎসার জায়গায় আসর জীকিয়ে বসে হৈ-চ, 
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গালাগালি। সকলেই তালে থাকে বিপক্ষের ওপর এক হাত নেবার । 
অবশেষে সংখ্যগিরিষ্ঠর1 আইন পাঁস করে, সতা দেশছাড়া হয় ।, 
কেনই বা জাতিকে ছুই শ্রেণীতে ,ভাগ করা,--একশ্রেণী অন্ভের হল্গে 
ভাববে আর তর্ক করবে অপর শ্রেণী এদের সিদ্ধান্ত নিবিচাঁরে মেনে নেষে ? 
প্রতিনিধি-ব্যবন্থা চলতে পারে যদি নির্বাচক যথে্ট সজাগ হয়, যি তাক 
প্রতিনিধিকে সর্বদা আপনার বোধশক্তি দিয়ে প্রভাবিত কন্পতে পারে এবং 
প্রতিনিধি অদ্োগ্য হলে তাকে বরখাস্ত করতে পারে। কিন্তু যে এত 
আত্মসচেতন তার নিজের ভালর জন্যে অপরের ওপর নির্ভর করবার 
ছরকার কি? 
গণতন্ত্র বহর রাজত্ব, অর্থাৎ হুজুগের রাজত্ব । ব্যক্তি বুদ্ধিমান আর সমাজ 
নির্বোধ । তা ঘদি না হবে তবে যত মনীষার স্থানটি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার 
ব্যক্তির হাতে হল কেন? সমাজ কেন দর্শনের বই লেখেনি, নীতিশাস্র রচনা 
করেনি? চিরকাল নৃতনের সন্ধানে বেরিয়েছে ব্যক্তি, তার ইঙ্গিতে চলেছে 
সমাজ । সং ও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের ভূলে যখন সমাজের তোয়াজ করে তখন 
তার অধঃপতন আরস্ত হয়। 
“কেহ যদি সমাজের নামে কাজ করিতে যায় তখন সে নিজের 
চারিত্রিক তেজ ও কর্ষশক্তি হারাইয়া ফেলে। একদল চেলাকে 
তাহার সামলাইয়া চলিতে হয়, সর্বদা চেলারদ্দের মতলব বুঝিয়া 
তাহাদের নিবুদ্ধিতার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া চলিতে হয়। এইজন্য 
আমর প্রায়ই দেখিতে পাই যে অত্যন্ত চরিত্রবান প্রতিভাশালী 
ব্যক্তিরা রাজনৈতিক জীবনের মেছোহাটায় নামিয়া পড়িবার পর 
অশালীন জননেতায় পর্যবসিত হইয়াছেন |” (৫৭৩) 
গণতন্ত্রকে বাতিল করলেও গডউইন তার সারমর্ম সাম্য ও স্বাধীনতাঁকে 
_সধত্বে রক্ষা করেছেন। সাম্য ও স্বাধীনতার ওপর গডে উঠবে ন্যায়ের সম্পর্ক | 
বৈষম্যবাদীর] বলে মানুষ পরম্পর সমান হতে পারে না, অসমতা 
্বভাবদত্ত। এর উত্তর, বর্তমান বৈষম্য স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম । ঘখন বিত্তবিভাগ 
ও রাষ্রশক্তি ছিল ন। তখন লকলে প্রায় এক শ্রের মানুষ ছিল। এখনও যে 
অসমতা৷ খুব বেশী তা নয়। 
“আমর! এক প্রকৃতির ভাগীদার | যে সব কাজ একজনের উপকারে 
লাগে তাহা অপরেরও উপকারে লাগে । আমাদের বুতি ও 


গ্রজানযুগ ৮১. 
অনুভূতিগুলি একজাতীয়, স্তরাং আমাদের হ্থুখ ছুঃখ একই 
প্রকারের । আমর! সকলেই বুদ্ধিমান, বুদ্ধি বারা তুলনা করিতে 
বিচার ' করিতে এবং মীমাংসায় পৌছাইতে পারি। সুতরাং ঘে 
উন্নতি একজনের কাম্য তাহা অন্তেরও কাম্য ।” ( ১৯৬-৭) 

অনেকে আশঙ্কা করে যে সাম্য স্থাপন করতে গেলে স্বাধীনতা জলাঞগ্লি 
দিতে হবে, সকলকে দাস বানিয়ে এক ছাচে ঢালাই করতে হবে। এ আশঙ্কা 
ভিত্তিহীন। মীঙ্গবকে ভেড়ার পালের মত খোঁয়াঁড়ে পুরে আর একসঙ্গে 
মাঠে চরিয়ে সাম্য আসবে না। লাম্য আনবাঁর জন্তে কোন রকম শাসনের 
প্রয়োজন নেই, মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করবার দরকার নেই। ষে প্রজ্ঞানের, 
অগ্নিকণা সকলের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান তাঁকে জ্বালিয়ে দিলে, তার 
আলোয় সকলে পথ চিনে নিলে কোন শাসনের প্রয়োজন হবে না। সাম্য 
ও স্বাধীনতায় কোন অসঙ্গতি থাঁকবে না। 

এ অজুহাতও শোনা যায় যে সকলে স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। 
ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার দোষে কোন কোন জাতির দাসভাব 
নাকি এত প্রবল যে তাদের মুক্ত কর! যায় না। এ যুক্তি কপট। দেশ ও 
হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যের চেহারা বদলায় না। যা ইংল্যাণ্ডে সত্য তা 
আফ্রিকায় সত্য । কষ্টের চেয়ে আরাম সবাই পছন্দ করে--কেহ আরামের 
চেয়ে কষ্ট বেশী চায় কিনা! এই তত্ব উদ্ধার করতে বিজ্ঞানী ভূগোল ও 
তাপমাত্রার খোঁজ নিতে যায় না। স্বাধীনতা ভাল ন। দাসত্ব ভাল এই 
তত্বের খোঁজে ভূগোল নিয়ে গবেষণা কর] তেমনি হাস্তকর। যখন কর্তারা 
বুঝিয়ে দেন ষে তাদের শাসন না মানলে মূর্থ জনসাধারণ পরস্পরকে ছিড়ে 
টুকরে। টুকরে। করবে তখন থেকে দাসত্বের সুচনা হয়। দাসত্বের থেকে 
দামভাব আসে যেমন স্থস্থু লোককে পাগল! গারদে পুরে রাখলে সে পাগল 
হয়ে যায়। 

ম্তায় ও সত্যের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধ। সম্পত্বিগ্রথা । 

«কোন বস্বর,__যেমন একখণ্ড রুটির উপর সম্পত্তিগত অধিকার কার? 
উহার প্রয়োজন যাহার সবচেয়ে বেশী, উহ1 পাইলে যাহার সবচেয়ে 
উপকার হইবে তাহার |” € ৭৮৯-৯০ ) 

একজন বিলাদিতায় ও প্রাচুর্যে ডুবে থাকবে আর একজন হাঁড়ভাঙ। 
খাটুনিতে দেহপাত করেও অভাঁবে দিন কাটাবে, একজন যৌথভাগ্ডারে কোন 


তু 
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কিছু না দিয়ে আঁলম্যে সময় নষ্ট করবে আর একজন বিদ্ভাবুদ্ধির চর্চা করবা 
অবসর পাবে না, এর চেয়ে অসম ও অন্যায় আর কিছু নেই।, 
“আমার যাহা আছে তাহা যুদি আমার ব্যবহারে লাগে তবে তাহ! 
আমার সম্পত্তি। আমার যাহা আঁছে তাহা আমার পরিশ্রমের 
উপার্জন হইলেও ষদি আমার ব্যবহারে না লাগে তবে তাহা রাখায় 
আমার অধিকাঁর নাই |” ( ৮৫৭ ) 
সম্পত্তি ধুনী দরিদ্র উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। বিলাসিতায় ও আলন্মে 
ধনী তার চিস্তাশক্কি, কর্মশক্তি ও মনের ম্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, ঘা যথার্থ 
মূল্যবান তা তুলে সে তুচ্ছ বস্তর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আর দরিদ্র ব্যক্তি 
পয়সার লোভে কিংবা অত্যাচারের ভয়ে তার বিবেক ও ব্যক্তিত্ব ধনীর হাতে 
তুলে দেয়, ধনীর দাসত্ব বরণ করে নেয়। ধনী ও দরিদ্র কেহই বুদ্ধি দ্বারা 
পরিচালিত হয়ে সপথে চলতে পারে না। 
সম্পত্তি ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক শাসন ব্যবস্থা । আইন কানুন, রাজন্বের হার 
ধনীর সুবিধামাফিক গড়া হয়। কিন্ত রাষ্্রশাসন ভেঙে দিয়ে, সম্পত্তি কেড়ে 
নিয়ে এই বৈষম্য দূর করা যাবে না। মালুষের কল্যাণচেতনা যখন এই বৈষম্য 
সন্বদ্ধে সজাগ হবে তখন এ কলঙ্ক দূর হবে। ধনী তখন সম্পত্তির ওপর অধিকার 
খাটাবে না, সম্পত্তিকে তাঁর ন্যাঁস বলে গণ্য করবে । সে বুঝবে একটি পয়নাও 
তার খুশিমত খরচ করবার অধিকার নেই, তার ভাগ্ডার থেকে সকলকে ন্যাধ্য 
পাঁওনা দিতে হবে। শুধু সম্পত্তি নয়, মালিক নিজেও জনকল্যাণে নিবেদিত । 
তার বুদ্ধি, শক্তি, সময়, সামধ্য সকলই এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে 
সর্বসাধারণের স্থখক্কবিখার বিস্তার হয়। 
কারও কারও ভয় আছে যে এ সাম্যব্যবস্থা বেশীদিন টিকবে না। স্বার্থপর 
লোকেরা সমাজের নিক্ষিয়তার হুযোগ নিয়ে আবার সম্পত্তি দখল করে বসবে । 
“ধরা যাক আমর! একটা সমাজের পত্তন করিয়াছি যেখানে সকলের 
প্রয়োজন মিটাইবার মত উত্পাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে, যেখানে 
সকলে পরস্পরকে জানাইয়া দিতেছে কাহার কি চাই, কাহার কি 
চাই না। এখানে তৎক্ষণাৎ নিজের জন্য কিছু জমাইবার তাগিদ 
দুর হইয়! যায়। দুর্ঘটনা, পীড়। ও বার্ধক্যের হাত হইতে বাঁচিবার 
জন্য সঞ্চয় করিবার আবশ্তকত1 নাই, কারণ এই সমস্ত দাবীর সারবতা 
সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই এবং সকলেই ইহা মানিয়া লইতে 
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অভ্যন্ত। কয়েকটি নশ্বর জিনিস ছাঁড়া আর কিছু আমি বেশী 
পরিমাণে সঞ্চয় করিতে পাঁরিব না। যেহেতু বিনিময়ের কোন 
রেওয়াজ নাই সেহেতু যাহা, আমি ভোগ করিতে পারিব না তাহা 
রাখিয়া আমার বিত্ত বাড়িবে না।” (৮৩৬) 

বিভ্তের বৈষম্য দূর হলে সমাজের চেহারা বদলে যাঁবে। অনাবশ্ক বাহুল্য 
ও অপচয় বন্ধ হলে পরিশ্রম কমবে । শ্রমিকের জীবনে আসবে অবসর, 
শ্ফুত্তি, মানসিক বিকাশের স্থষোগ । প্রতিভা নিযুক্ত হবে মানের সেবায়ঃ 
কুখন্বাচ্ছন্দ্ের বিস্তারে । ধনীর কপণ দানের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হবে 
না। সরকারী চাকরে, সিপাই, পেয়াদ1, কেরাঁনী, জন্ুরী, দালাল ইত্যাদি 
পরগাছ! ব্যবসায়ীরা সমাজ থেকে উঠে ঘাঁবে। অনাবশ্যক ভোগের উপকরণ 
বাড়ান হবে না। জীবন হবে সাদামাটা নির্লপোভ। প্রাথমিক প্রয়োজন 
খাছ্য, ক্থতরাং প্রাথমিক বৃত্তি হবে কৃষি। বছরের অধিকাংশ সময়ে চাষীর 
কাজ থাকে না। এই সময়টা সে যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ত উৎপাদন করে 
তাহলে গোট। সমাজের অভাঁব মিটবে । বর্তমানে বিশ জনের মধ্যে একজন 
পরিশ্রম করে জীবনের রসদ যোগাঁবার জন্য আর উনিশজন সে রসদ ভোগ 
করে। যদি এই পরিশ্রম সকলকে ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে শ্রমিকের 
পরিশ্রম কমে হবে বিশ ভাগের একভাগ । এখন যদ্দি তার কাজ হয় দশ ঘণ্টা 
তখন হবে আধ ঘণ্টা । বাঁকি সময় সে নিজেন্ন মনের খোঁরাঁক যোগাতে ও 
অপরের সেবায় ব্যয় করতে পারবে। 
চাকরি করে বেতন নেওয়া, অবসর গ্রহণের পর পেন্সন নেওয়া এও 
সম্পত্তির মালিকানার মত দৃষণীয়। কারণ এখানেও লোভ এসে সেবাবৃত্তির 
জাঁয়গ! নেয় । অবশ্য সবাইকে বাঁচতে হবে। তার জন্যে দরিদ্র জনসাধারণের 
'তহবিল থেকে টাঁকা না নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে সাহাধ্য নেওয়া ভাল। 
“্যদ্দি একজনের সাহায্যে না কুলায় তাহা হইলে অনেকে তাহাকে 
সাহাধ্য করুক । ইউডেমিভাপ তাহার ম্বত্যুর সময়ে একজন বন্ধুকে 
কন্তার জীবিকার ভার আর একজনকে জননীর জীবিকার ভার দিয় 
গিক্লাছিলেন। মে জীবদ্দশায় এই পস্থা অবলম্বন করুক, নিজের 
জীবিকার দায় গরীব মাচছষের উপর না চাঁপাইয়া যে উদার বন্ধুর 
ভার বহন করিতে প্রস্তত তাহাদের কাছে হাত পাতা-_ইহাই খাটি 
খাজন1 আদায়ের পদ্ধতি ।” (৬৭৮) 


৮৪ টনরাজ্যধাঁদ 


সম্পত্তির যুক্তি বন্ধুত্ব ও বিবাহের ওপরও প্রযোজ্য । নিজের ব্যক্তিসতা 
সকলকে বিলিয়ে না দিয়ে কারও প্রতি পক্ষপাঁত কর অন্তায়। বিবাহের 
বন্ধন ন্যায় অন্যায়ের দিকে না তাকিয়ে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কায়েম 
রাখতে চায়। এতে ধরে নেওয়া হয় যেতুজন লোকের আশা আকাঙ্ষায় 
চিরকাল মিল থাকবে, একবার ষাকে পছন্দ হয়েছে ভাকে বরাবর ভাঁল লাগবে। 
এর মত ধাপ্পাবাজি আর নেই । বিবাহ অতি নিয়স্তরের একচেটিয়া সম্পত্তি 
প্রথা । সম্পত্তিহীন সমাজ হবে বিবাহবন্ধনমুক্ত । ৰ 
“এ অবস্থায় নরনারীর সম্পর্ক হইবে অন্ত যে কোন বদ্ধুত্বের সম্পর্কের 
্ মত। . যে নারী তাহার গুণপন। দ্বারা আমাকে সবচেয়ে বেশী 
আকর্ষণ করিবে আমি তাহার সানিধ্যলাভে ঘত্ববান হইব |. তারপর 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্ভান উৎপাদন করিবে রমণস্থুখ উপভোগ করিবার 
জন্য নয়, গ্রজনন কার্ধ উচিত বলিয়া । কিভাবে তাহার! এ কাজ 
করিবে তাহ! স্থির হইবে যুক্তি ও কর্তব্যের নির্দেশে 1৮ (৮৫১-৫২) 
সম্পত্তি ও সরকারকে উচ্ছেদ করে সাম্য ও স্বাধীনতাকে আশ্রয় করে এক 
নৃতন সমাজের ইমারত উঠবে। সার্বভৌম কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র দূর হয়ে আসবে 
বিকেন্দ্িত বেসরকাঁপী বন্দোবস্ত যেখানে কারও ওপর কারও শাসন চলবে না । 
প্রথমত জাতীয় রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত গ্রাম ও জেলার হাতে ক্ষমতা 
তুলে দিতে হবে। এর! নিজেদের আইন কান্ছন নিজেরা গড়বে_-আইন হবে 
যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত । এর! একটি অস্থায়ী জাতীয় সভা নির্বাচন করবে । 
কোন জরুরী অবস্থার উত্তভব হলে সভার ডাক পড়বে-যেমন গ্রাম ও 
জেলাগুলির বিবাদের নিষ্পত্তি, বরদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ | প্রথম প্রথম 
সভার হাতে কিছু ক্ষমতা থাকবে । ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা কমে আসবে। 
সভা হবে সার্বজনীন প্রয়োজনে সহযোগিতার ক্ষেত্র। তারপর এক সময়ে 
'জাতীয়তার গণ্ডিও উঠে যাঁবে। মানুষ হবে এক নিপাজ বিশ্বগণতত্ত্রের স্বাধীন 
নাগরিক । 
“এই পাশবিক যন্ত্র যা মানবজাতির সমস্ত অন্যায়ের চিরস্তন উৎস১'*' 
যাঁর সত্বায় জড়াইয়া আছে বহুবিধ অপকার, যা একেবারে উচ্ছন্নে 
না গেলে কোন প্রকারে দূর হইবে না, সেই রাষ্ট্রশীসন ষেদিন 
বিলুপ্ত হইবে সেই শুভদিনটিকে মানবজাতির প্রত্যেকটি কল্যাণকামী 
কি আনন্দের সঙ্গেই না সংবর্ধন1 কপিবে 1” ( ৫৭৮-৭৯) 


প্রজ্ঞানধুগ ৮৫ 
অরাঁজকতার সঙ্গে একটা বিভীষিকার ধারণ! জড়িত আছে । রাষ্রশাসন 
মন! থাকলে চারদিকে মারামারি কাটাকাটি আরস্ভ হবে--এমন একটা আশঙ্কা 
অনেকেই পোষণ করে। যদ্দি তা ঘটেও ন্বেচ্ছাচারী শাসনের যুপকাণ্ঠে 
যতলোক বলি হয়েছে অরাঁজকতাঁয় ততলোঁক মরতে পারে না। বস্তত প্রথম 
প্রথম কিছু প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটলেও ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়। 
নাশকততীর পাগলামি বেশীদিন থাকে ন1। 
কিন্ত ধ্বংসের অরাজকত। থেকে ন্যায় ও প্রজ্ঞানের নৈরাজ্য স্বতন্ত্র বস্ত। 
মানুষের চিস্তাভাবনার এক আমূল বিপ্লবের ওপর এর প্রতিষ্ঠা । এখানে কারও 
কোন অভাব নেই, লোভ নেই, সকলেই তুষ্ট । হিংস! নেই তাই ঘুদ্ধবিগ্রহ * 
ঘটে না । অপরাধ নেই তাই আদালত উঠে গেছে । কেহ টাঁক1 জমায় না। 
মজুর তার শ্রমফল পুরোঁপুরি ভোগ করে । 
“এই সমাজে মাঁজষ হইবে নির্ভীক, কারণ তাহারা বুঝিবে তাহাদের 
জীবন লইবার জন্য কোথাও আইনের ফাদ পাঁতা নাই। সেহইবে 
সাহসী, কারণ প্রত্যেকেই তাহার পরিশ্রমের স্যায্য পুরস্কার পায় 
এবং একের অপরিমিত ভোগবিলাসের জন্য অন্যকে ধরাশায়ী করা 
হয় না। ঈর্ষা ও দ্বণা দূর হইবে কারণ এই হীন-বৃত্তির উৎপত্তি 
অন্যায় হইতে । প্রত্যেকে প্রতিবেশীর কাছে লত্য কথা বলিবে 
কারণ মিথ্যাকথা বলিবার অথবা ধাঞ্পা দিবার কোন প্রলোভন 
থাকিবে না। মনের শক্তি যথাস্থানে অধিষ্ঠিত হইবে কারণ সমস্ত 
কিছু হইবে ইহার পরিপোষক ও সহাঁয়ক। বিজ্ঞানের উন্নতি 
হইবে অবর্ণনীয় '" ৮ (৪৭১-৭২) 
তারপর কল্পনার পাঁখি পৃথিবীর আঁকাঁশ ছাড়িয়ে অজানা নভোমগ্ডলে 
পাড়ি দিয়েছে। 
“যখন ধরাতল আর অধিক লোকসংখ্যা বছিতে চাঁহিবে ন' 
তখনকার মানুষ প্রজনন বন্ধ করিয়! দিবে । কারণ কর্তব্যের 
বিচারে ইহা নিষিদ্ধ এবং ভূল করিয়া তাহার কিছু করে না। 
অধিকম্ত তাহারা বোধ হয় অমর হইবে। সমাজ্জ হইবে 
বয়ন্কদের, শিশু ও বালকবালিক1 থাকিবে না। জন্মমৃত্যু ও পুরুষ- 
পরম্পরার গতি স্তব্ধ হইবে এবং সত্যকে প্রতি তিরিশ বছর অস্তর 
নৃতন করিয়া যার! শুরু করিতে হইবে না।” (৮৭১) 


৮৬ “নরাজাবাদ 


সংক্ষেপে বলতে গেলে গডউইনের ভ্তায়হুতর এই রকম দীড়ায়। ন্যায়ের 
লক্ষ্য সাধারণের স্থখবিধান। এ স্ত্খ লভ্য নিঃস্বার্থ কর্তবাপালনে। ধর্ম, 
আইন, সরকার ও সম্পত্তি তাঁর প্রতিবন্ধক | স্বার্ধীনত1 ও সাম্য হবে স্ভায়- 
সম্মত সমাজের বনিয়াদ। এ সমাজ গড়তে হলে রাষ্ট্রশাসন ও সম্পত্তভিপ্রথ 
তুলে দিতে হবে_ বলপ্রয়োগ করে নয়, দল গঠন করে নয়, বিচার ও 
সমালোচনা করে। মানুষ নির্বোধ নয়। অন্যায় অথনৈতিক ম্বন্ধ ও 
সরকারী জুন্ুমের চাঁপে তার ম্বাভাবিক বিচারশক্তি বিহ্বল হয়ে আছে। এ 
শক্তির উদ্বোধন করা বিপ্লবীর কাঁজ। এ কাজ ধৈর্যসাপেক্ষ । যখন প্রজ্ঞানমীল 
« স্যায়বোধ জাগরিত হবে তখন রাষ্ট্র ও সম্পত্তির বিধান ভেঙে চুরমার হয়ে 
যাবে, আসবে সাম্য ও শ্বাধীনতার নিরাঁজ গণতন্ত্র । শাসনের অভাবে গণতন্ত 
উচ্ছৃঙ্খলতায় মগ্ন হবে না। কারণ মানুষের শাসনের জায়গায় আসবে সত্য ও 
প্রজ্ঞানের অমোঘ নির্দেশ । 


গডউইনের বই ঠিক সময় মত বেরুল। তখন ফরাসী বিপ্লবের হাওয়ায় 
দেশ গরম, লগ্ুনের অলিগলিতে উগ্রপস্থীদের আখড়া । গডউইনের খ্যাতি 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রীসভায় তাঁকে গ্রেঞ্ধার করার কথা উঠল । 
প্রধান মন্ত্রী পিট তাচ্ছিল্য করে বললেন তিন গিনি দামের বই গরীবরা কিনে 
পড়বে না এবং তা থেকে বিপ্লব ঘটবার কোন ভয় নেই।২ গরীবরা যে চাদ! 
তুলে এ বই কিনবে এবং ক্লাস করে পড়বে এ তিনি ভাবেন নি। যা হোক 
টোৌরী সরকার বেপরোয়! দমননীতি চালাতে লাগলেন । সাহিত্য ও সংবাদ্দ- 
পজ্ের মাথার ওপর দেঁশদ্রোহের পরোয়ান৷ খাঁড়ার মত ঝুলতে লাগল । 
বিচারের প্রহসন করে কাঁউকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়। হয়ে ্াঁড়াল নিত্যকার 
ব্যাপার । গডউইন দমলেন না। একটি প্রচারপত্রে তিনি এই ব্যাঁজবিচারের 
_ মুখোশ খুলে দিলেন। বামপন্থীদেরও তিনি ছেড়ে কথা কইলেন না । রাঁজ- 
নৈতিক সম্মেলন ও ভাষণের অধিকার সঙ্কেঁচন করে পার্লামেণ্টে খন 
কয়েকটি বিল আনা হুল তখন তিনি ছু পক্ষকেই ধিক্কার দিলেন । দলের 
খাতিরে মত বিসর্জন তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে তিনি বামপন্থী আন্দোলন 


২ কেগান পল ঃ উইলিয়ম গডউইন, হিজ ফ্রেগস এও কনটেম্পোরারিজ, ১৮৭৬, থণ্ড ১, 
৮ পৃষ্ঠা । 


শ্রজানযুগ্গ ৮৭ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন । বাম সমিতি লগুন করেসপত্ডিং সোসাইটির 
সঙ্গে তার যোগনত্র ছিন্ন ছল। 

গভউইনের দর্শনের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তাঁর জীবনী । বই বিক্রির টাকায় 
কয়েক বছর বেশ শ্বচ্ছলতায় কাটল। তিনি স্থৃতিকথায় লিখলেন, “আমি 
এ বিষয়ে সজাগ ছিলাম যে একটি পেনিও নিজের জন্ত খরচ করিব 
না ষদি না আমি বুবি ইহা! আমাকে যোগ্যতর জনসেবক করিষ়! 


তিন চার বছরের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর আস্থা টিকিয়ে রাখ! 
কঠিন হয়ে দাড়াল। তার বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন কমতে ও শক্রর সংখ্যা 
বাড়তে লাগল। এন্টিজেকবিন রিভিউ নামক রক্ষণশীল পত্রিকায় বিবাহ 
সব্ঘন্ধে তার মতবাদ নিয়ে অত্যন্ত অশ্লীল ও নির্দয় আক্রমণ চলল । শেষে ঘখন 
গডউইন নিজে বিয়ে করে বসলেন এবং এমন একজনকে করলেন যাঁর অতীত 
জীবন এবং রাজনৈতিক মতবাদ তাদের কাছে ছিল সমান নিন্দনীয় তখন 
তাঁরা কুৎস1 রটনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। 

পলিটিক্যাল জাসটিস পুস্তকে গডউইন যৌন আসক্কিকে গ্রহণ করেছেন, 
বিবাহকে বর্জন করেছেন | অবাধ যৌন মিলন তিনি চাননি-_এটা শত্রুদের 
অপপ্রচার । তিনি বলেছেন প্রজ্ঞান ও কর্তব্যের খাতিরে বংশ বিস্তার হবে, 
রমণসুখের জন্তে নয়। আ্রীসঙ্গের প্রয়োজন তিনি যথেষ্ট অনুভব করতেন । 
বই বেরুবার বছর ছয় সাত আগে তিনি এক বোনকে ঘটকালিতে লাগিয়ে- 
ছিলেন। বোন এক পাত্রী স্থিরও করেছিল কিন্ত পাত্রের পছন্দ হল না। 
পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঘটকীও খারিজ হল। গডউইন ত্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন 
দৈত্যপুরীর থুমস্ত রাজকন্যার সন্ধানে । কিন্তু তীর জীয়নকাঠির ছোয়ায় কোন 
কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হল না। 

অবশেষে তিনি আবদ্ধ হলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী প্রগতিবাধী 
লেখিকা মেরী উল্স্টোনক্রাফ ট-এর সঙ্গে। এই মহিলার ভাগ্য প্যারিসে 
একজন আমেরিকাঁনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং একটি মেয়েও হয়েছিল । 
গডউইনের সঙ্গে কয়েকমাস পূর্বরাগ চলবার পর তিনি সন্তানসম্ভবা হলেন । 
গডউইন তাঁকে বিবাহ করলেন । স্বতিকথায় গভউইন লিখেছেন তাঁর সব 


অ্প্প্পপ জপ্র পরসপসপ  প পি সপ 


৩ জর্জ উডকক ? উইলিয়্ম গডউইন, ১*১-২ পৃষ্ঠা । 


৮৮ মৈরাজাদাদ 


সময়ে একসঙ্গে থাকেন না মাঝে মাঝে তারা স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ বরণ কনে 
নেন। একটি পত্রে মেরী তাকে লিখছেন £ ৰ 
“বাড়ির আসবাবের মধ্যে স্বামী একটি দরকারী অংশ, অবশ যদি 
মে একটা বিদঘুটে বস্ত না হয়। আমি মনেপ্রাণে চাই তুমি 
আমার হৃদয়ে গেঁথে থাক, কিন্ত আমি চাই না তুমি সব সময়ে 
আমার কহুইএর কাছে থাকবে, যদিও এই মুহুর্তে থাকলে খুব মন্দ 
লাগত ন11”8 | 
কয়েকমাস পরে প্রসবের সময়ে তীর মৃত্যু হল। এক তুমুল বজ্রপাতে 
,যেন গভউইনের জীবন খান খান হয়ে গেল। একদিকে মন অবসন্ন অন্য 
দিকে ঘর বিশৃক্ঘল। তিনি বুঝলেন পারিবারিক ও দাম্পত্য প্রেম বুদ্ধি ও 
কর্তব্যের শুষ্ক বন্ধনে বাধা পড়ে না । সাশীহাঁর1 মন ও লক্ষ্মীহীন ঘর, এদিকে 
ছুটি শিশু ও বালিকা-_এ নিয়ে দিন কাটানে। কঠিন হয়ে উঠল। আবার 
সঙ্গিনীর জন্য মন চঞ্চল হল। স্থানে স্থানে বিমুখ হয়ে শেষে ষে ঘাঁটে তিনি 
তরী ভিড়ালেন তিনি দুই সন্তানের জননী, এক অশিক্ষিতা বিধবা, স্ত্রীন্থুলভ 
আমোদগ্রমোদে আসক্ত। তিনি বলতেন প্রথম পরিণয়ের পর থেকে 
সাগরন্নান ও জলকেলির বিহাঁর-বিলাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার স্বাস্থ্য খারাপ 
হয়েছে । এই বিবাহে গডউইনের পারিবারিক অশান্তি বাড়ল বৈ কমল ন]। 
গডউইনকে কেবল নিজের বেলায় বিবাহ সম্বন্ধীয় মতবাদ গিলতে হয় 
নি। গডউইনের গুণমুগ্ধ তরুণ কবি শেলী পত্বী হ্যারিয়েটকে ছেড়ে 
দার্শনিকের কন্ত। মেরীর প্রতি অন্থরক্ত হলেন। দুজনে যখন উধাও হলেন 
তখন আবার চারদিক থেকে এক পশল। কুৎসাবর্ষণ হল। গডউইন শেলীর 
ওপর চটে গেলেন। শেলীর পুত্রকে রেখে হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করে শ্বামীর 
পথ মুক্ত করে দিলেন । শেলী মেরীকে বিবাহ করলেন তবে গডউইনের রাগ 
পড়ল, জামাই শ্বশুরের মিলন হল। 
এদিকে নতুন গৃহিণী স্বামীকে আর একটি সম্ভান উপহার দিলেন । আয় 
নেই অথচ পাঁচটি মুখের অন্ন যোগাতে হয়। গডউইন একটির পর একটি 
নাটক আর প্রবন্ধ লিখে চললেন কিন্তু তাতে না আসে পয়সা, ন! হয় মানুষের 
বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ । বাঁড়িভাঁড়া বাকি পড়তে লাগল। শেষে বাড়িওয়াল! 


৪ ফোর্ড কে ব্রাউন £ লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, লগ্ন, ১৯২৬, ১২৫ পৃষ্ঠা । 


্রজ্ঞানযুগ ৮৯ 
তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিল। বন্ুবাদ্ধবদের অন্ুকম্পায় একটা আশ্রয় জুটল। 
১৮৩২ সালে »পার্পামেপ্ট সংস্কার আইন পাঁদ হবার পর যখন হুইগদল সরকার 
হাতে পেল তখন তারা পুরানো ছিনের বিপ্লবী চিস্তানায়ককে ভূলল না । 
সাতাত্বর বছর বয়সে মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে গডউইন একটি সৌখিন সরকারী 
চাঁকরি পেলেন যাতে কোন কাজ করতে হবে না। চল্লিশ বছর আগে 
দরকারী বেতনভাতার বিরুদ্ধে যখন তিনি কলম চালিয়েছিলেন তখন কি 
জানতেন যে তার জরাজীর্ণ কপালের ওপর নিয়তি এমন নিষ্ঠুর বিদ্প একে 
দেবে? 
গডউইন লিখেছেন অনেক কিন্তু তার পরিচয় একটি পুস্তকে । এই স্বই 
তাঁকে খ্যাতির উত্তু্গ শিখরে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু যেমন অকম্মাৎ তিনি 
উঠেছিলেন তেমন অকল্মাৎ পড়ে গেলেন । বিদপ্ধপমাজ তাকে এমনই তুলে 
গেল যে পলিটিক্যাল জাসটিস প্রকাঁশের আঠার বছর পরে তিনি জীবিত 
আছেন শুনে শেলী বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন । বিপক্ষের লোকের! 
অবিরাম কাঁদ] ছিটিয়ে প্রচার করতে লাগল ঘে দার্শনিক একটা জঘন্য অসম্ভব 
মতবাদকে চালাবার জন্তে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু কেবল এদের 
অপপ্রচারে তাঁর খ্যাতি ঢাঁকা পড়েছিল বললে ভূল হবে । গডউইন নিজেও 
কম দায়ী ছিলেন না। তাঁর প্রতিভ! প্রধান রচনার পর আর অগ্রসর হল 
না। সে যুগের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া] দুরের কথা, 
তিনি তার সঙ্গে তাল রাখতেও পারলেন না। যখন সহযোগীর! শ্বাধীনতার 
গ্রামে কলম ধরেছিল তখন তিনি বাঁজে নাটক প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য নিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখবার মত ব্যক্তিত্ব গুণও 
তাঁর ছিল না। তার কথাবার্তা ছিল নীরস, চাঁলচলন ছিল উদ্ভট, ব্যবহার 
আত্মস্তরী। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে অথব1 তার সংসর্গে কেউ আনন্দ পেত 
না। তার অন্যতম এক বিদগ্ধ স্ুহদ মন্তব্য করেছেন : “বৈঠকে বসলে হয় 
গডউইন নিজে ঘুমিয়ে পড়েন না হয় অন্যদের ঘুম পাড়িয়ে দেন |” 
গডউইনের তত্বকে ছুদিক দিয়ে পরীক্ষা! কর] যেতে পারে--এক ভবিষ্যৎ 
সমাজের নকশ! হিসাবে, আর বর্তমাঁন ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা 


৫ উইলিয়ম হেজ লিট : দিম্পিরিট অব দি এজ, সম্পাদন1- ডব্লিউ, সি. হেজ.লিট, লগ্ুন, 
১৯০৬, ৪₹ পৃষ্ঠ । 


৯০ নৈরাজ্যবাদ 


হিসাবে । অন্যান্য আদর্শবাদীর মত তিনিও রঙিন চশমা পরে ভবিস্তুতের ছক 
এঁকেছেন। কেবল তার সত্যযুগ আরও আসন্ন নিকটবর্তা।, তিনি বিশ্বাস 
করতেন এক পুরুষের মধ্যে সরকার সম্পত্তি যুদ্ধ ও আইন আদালত উঠে 
ঘাবে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন ষে বুদ্ধির জাগরণ অবশ্থভাবী এবং তার সঙ্গে 
সঙ্গে সকল সমস্তা। মিটে ঘাবে, সাধ আহ্লাদ আশ] আকাঙজ্ষাঁর দ্বন্দ এমন কি 
যৌন বানাও বিলীন হয়ে যাবে। ন্যায় ও সততার প্রতিষ্ঠা হবে শুধুমাজ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির, স্থখের আকাজ্ষা' থেকে-_কোঁন প্রকার নৈতিক ও আত্মিক 
প্রেরণার প্রয়োজন নেই । বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের জৈবিক দাবী 
্গিটে গেলে তুষ্ট থাঁকবেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে এ সকল বস্তর সংস্থান হবে 
অনায়াসে। নিজের চেষ্টায় নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে তিনি উদ্বৃত্ত সময় 
সমাজকল্যাণে নিয়োগ করবেন । 

কিন্ত কেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এত অল্পে তুষ্ট হবেন ? তাহলে বিজ্ঞানের কাজ 
কি? মানুষের প্রয়োজনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে আর তার যোগান 
দিচ্ছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার । মানবসত্যতায় বিজ্ঞানের ভূমিকাকে 
গডউইন বুঝতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন বিজ্ঞানের বলে প্রত্যেকে 
অপরের সহযোগিতা না নিয়ে নিজের নিজের রসদ যোগাতে পারবে, জীবিকার 
প্রয়োজনে কাউকে যৌথ উদ্যোগের ওপর নির্ভর করতে হবে না, প্রত্যেকে 
হবে স্বাবলম্বী । আসলে বিজ্ঞানের কাঁজ ঠিক এর বিপরীত । বিজ্ঞান ব্যক্তির 
আত্মন্বাতন্ত্য ঘুচিয়ে ক্রমশ মাহষের পরস্পর-নির্ভরতা ও সহযোগিতার আসর 
বাড়িয়ে চলেছে । গডউইনের ছিল সহযোগিতায় আতঙ্ক । তাঁর আশঙ্কা 
ছিল জীবিকার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে ব্যক্তিকে সমাজ গ্রাস করে 
ফেলবে । 

গভউইনের যুক্তিবাদ ও নির্দেশবার্দে একট! মন্ত বড় অসঙ্গতি রয়েছে । 
বইয়ের স্চচনায় তিনি বলেছেন যে মানবমনের মুক্তিসাধন করে তার পূর্ণ 
বিকাশের ব্যবস্থা কর] সরকারের আয়ত্ত । মান্ষের চরিত্র সামাজিক 
পরিবেশের ছার] নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকার সমীজপরিবেশ বদলিয়ে মানুষের 
চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত করতে পারে । লিখতে লিখতে তীর বিশ্বাস বদলাল । 
বইয়ের শেষ দিকে তিনি বললেন বর্তমান অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখবার 
জন্য গ্রধনিত সরকারই দ্বায়ী। সুতরাং সংস্কারের দায় তিনি তুলে দিলেন 
গ্রজ্ঞানশীল দীর্শনিকের হাতে । এখন চিন্তা ও কর্ম যদি পানিপাশ্িক অবস্থার 


$ প্রজানযুগ ৪১. 


হাটি হয় তা হলে দ্বার্শনিকই ব1! এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন? অবস্থান 
ফেরে পড়ে জোঁকে নরহত্যা করে, হত্যাকারী তার ছোরার মতই পরাধীন ;-- 
এ ঘর্দি সত্য হয় ত! হলে দাশনিকও তার তত্ব রচনা করেন পরিবেশের 
তাগিদে, তিনি তার কলমের মতই অবস্থার দাস,_-এও তেমন সত্য | পরিবেশ 
প্রতিকুল হুলে দ্ার্শনিকের মুখ দিয়েই বা সত্য কথ। বেরুবে কেমন করে, আক 
যদিও বা বেরোয় টনিক রিতিরারারারাজরর 
ঘরজায় ঘ! দেবে এমন ভরসা] কোথায়? 

গডউইন কেকন্দ্প়িত জাতীয় রাষ্ট্রের জায়গায় যে স্বাতন্ত্রশীল গ্রাম ও 
জেলা-পঞ্চায়েতের প্রস্তাব দিয়েছেন তাও তার যুক্তির সঙ্গে খাপ খায় ন?। 
বিধানসভায় ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্তে আসার বিরুদ্ধে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন 
সেগুলি ক্ষুদ্রতর সভার ওপরও প্রযোজ্য । গ্রাম পঞ্চায়েতেও সভ্যদের হুজুগের 
কাছে আত্মসমর্পণ করবার এবং কুসংক্কারে আবেদন করবার সম্ভাবনা থাকবে । 
আর যদি সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে তর্কবিতর্ক শেষ হবার পর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মত গ্রহণ কর। ছাঁড়। আর উপায় কি? অবশ্থ গডউইন হয়তে। 
বলবেন যুক্তির নির্দেশ যখন এক ও অদ্ধিতীয় তখন সুষ্ঠভাবে আলোচনা হলে 
এবং সকলে যুক্তির পথে এলে মীমাংসাও হবে এক, সবসম্মত | 

গডউইনের সংজ্ঞায় মানুষ হবে প্রজ্ঞানের যন্ত্র, তার মেহমমতার বাম্প বুদ্ধির 
তাপে শুকিয়ে যাবে । সত্য ওন্যায় যদি নিছক প্রজ্ঞানের ওপর দাড়াতে ন। 
পারে তা হুলে দয়! ভালবাসা কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি হদয়বৃত্তির ঠেক। দিয়ে তাকে 
দাড় করাতে তিনি রাজী নন। তার কল্পনার মাহ্ছষকে তিনি বহু উচ্চে 
প্রজ্ঞানের যে সুক্মুলোকে তুলে ধরেছেন তার নাগাল বাস্তব মাচ্ষ পায় না। 
সেই সুক্মলোকে আকাশচারীর পক্ষসঞ্চালনও একদিন ব্যর্থ হয়ে ওঠে, তখন 
সে ভূমিসাৎ হয়। আশাহত আঁদর্শবাদী সেদিন আদর্শের প্রহসনে পর্যবসিত 
হয়। ঢে খপ করে শোঁধ করে না, প্রেম করে বিবাহ করে না, আর তার 
আকাশে ফুল ফোটানর প্রয়াস দেখে লোকে টিটকাঁরি দেয়। গডউইনের দশ 
প্রায় এইরূপই হয়ে ধাঁড়িয়েছিল। গডউইনের সমালোচনায় হেজলিট বোধ 
হয় তাঁর কথা স্মরণ করেই লিখেছিলেন : “কা গজ-কলমের বীরপুরুষ বান্তকে 
ভ্যাগাবগ্ডে পরিণত হতে পারে ।”৬ 


৬ দি স্পিরিট অব দি এজ, ৩০ পৃষ্ঠা । 


৯২ নৈরাজাবাধ 


গডউইন তাঁর কোন কোন ভূল ধরতে পেরেছিলেন এবং পলিটিক্যাল 
জাসটিস-এর ছ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ও অন্ঠান্য গ্রন্থে চ্ছুল সংশোধন 
করেছিলেন । বুদ্ধির পাশে হাদয়বৃত্তিকে তিনি জায়গ। দিয়েছিলেন ১ ত্বীকারি 
করেছিলেন ষে কর্মের উৎস হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধির কাজ কেবল বিভিন্ন কাম্য বস্তর 
যাচাই কর] এবং তাদের লাভ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় খুজে বার করা । আগে 
তিনি বলেছিলেন সাবিক কল্যাণ কামনার কাছে পারিবারিক ন্নেহভালবাসা 
উৎসর্গ করতে "হবে । এখন বুঝলেন যে এক নব্যক্তিক আদর্শকে ধরে কেহ 
হাসি ও প্রীতি বিতরণ করতে পারে না। কাছে থাকার দরুন যাদের সঙ্গে 
ঘর্িষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাদের প্রতি হৃদয়বৃত্তির পক্ষপাতিত্ব খুব ব্বাভাবিক। 
আর বিবাহ সম্বন্ধে তিনি কি রকম কেঁচে গণ্ডষ করেছিলেন তার প্রেমপত্র- 
গুলি তার নজির । ১৭৯৮ সালে প্রথম পত্বীবিয়োগের পরে তিনি এক কন্তাঁকে 
কামনা করে লিখছেন : 
“কৌমার্ধ মনকে সংকীর্ণ ও পঙ্গু করে এবং জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান 
বিষয়গুলি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়। রাখে ।..'দাম্পত্য প্রেম, 
সম্ভতান বাৎসল্য--ইহারাই পারে হৃদয়ের তালা খুলিতে, অন্তরকে 
মেলিয়া৷ ধরিতে, ইহারা প্রমিথিউসের আগুন যাঁর ছোঁয়া না লাগিলে 
আমর] ম্বকীয় সম্ভাবনায় ফুটিয়া উঠিতে পারি ন1।৮" 
দার্শনিকের হৃদয়ের তুষার কখন প্রমিথিউসের আগুনে গলতে শুরু করেছে 
কে তাঁর খবর রাখে? কার গরজ পড়েছে এই ছাইপাশগুলে। এবং পলিটিক্যাল 
জাঁসটিম-এর পরিশুদ্ধ সংস্করণ পাঠ করে দার্শনিকের প্রতি একটু সদয় হবে? 
কারণ তাঁর যশের কূর্য তখন পশ্চিমের যাত্রী । স্ৃতরাং গডউইন তাঁর মত 
বদলালেও হমুখের1 তাদের মত বদলাল না। 
গডউইন তাঁর যশের চেয়ে বেশীদিন বাঁচলেন এইটেই তার বড় ছুর্ভাগ্য। 
কিন্তু নিন্দা ও লাঞ্ছনা তাঁর যশ নষ্ট করলেও তাঁর কীতি মুছে ফেলতে পারে 
নি। শিক্ষাব্যবস্থা, বিবাহ, অপরাধ ও দণ্ডবিধির ওপর তীর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ 
ভাবীকালের সমাঁজ-সংস্কারকদদের পাথেয় হয়ে রইল। সম্পত্তি, ধর্মসংস্থাঃ 
রাষ্্শাসন ও প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের যে যুক্তিসঙ্গত সমালোচন। তিনি 
করেছিলেন, উনিশ শতকের নিরাঁজ সমীজবাদীর1 সকলেই তার পুনরাবৃত্তি 


ফোর্ড কে, ভ্রাউন , লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, ১৪* পৃষ্ঠ । 


প্রজ্ঞানযুগ ৯৬ 
করলেন । 4 আদরের 
চেয়ে বড় যুক্তি দিতে পেরেছে? প্রতিপক্ষের আক্রমণের জবাবে তিনি 


“মানুষের অস্তর যাহা কল্পনা করিতে পারে, মানুষের হাত তাহ! 
সার্ক করিয়। তুলিবার মত শক্তি রাঁখে ।'”.আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করি যে পৃথিবীর উপর অধিকতর সততা এবং উদ্দারতর ন্যায়ের দিন 
নীমিয়া আসিবে ।৯৮ 
বাঁর1 নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, সকল যুক্তি ও তথ্যবিস্ভাসের উপসংহারে 
তারা এই প্রত্যয়কেই ঘোষণা করেছেন । পু 
গডউইনের তত্ব ছুটি অতিশয়তার দোষে ছুষ্ট--এক ব্যক্তিসর্বস্বতা, আর 
এক প্রজ্ঞান-পরায়ণতা । তীর নিজের যুক্তি তার দর্শনের ওপর প্রয়োগ করলে 
বলতে হয় এ ছাড়! তার গত্যস্তর ছিল ন1,-_ তার দর্শন ছিল দেশকাঁল ছারা 
প্রভাবিত। সে যুগে ইংল্যাণ্ডের সমাজে বণিক ও অভিজাতদের প্রভৃত্ব খর্ব 
করে পুরোভাগে আসছিল ধনিক ও শিল্পপতিরা । এই সমীজবিবর্তনের ছাপ 
পড়ল গভউইনের জীবনে ও রচনায়। উগ্রমত পাতি বুর্জোয়ার আঁশা- 
আকাজ্ষাকে তিনি রূপ দিলেন। শিল্পবিপ্রব এক প্রচণ্ড আঘাত হানল অল্প 
মূলধনের চাষী কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ওপর । প্রকাণ্ড যন্ত্রশিল্প ও একচেটিয়। 
ব্যবসায়ের প্রতিযোগিত1 থেকে তাদের বাচাবার জন্তে সরকার এগিয়ে এল ন1। 
ছোট ছোট কাজকারবারগুলে! অসহায় হয়ে পড়ল । ধনিকর। শাসন সংস্কার 
করে পার্লামেন্ট দখল করবার জন্যে আন্দোলন করতে লাগল । আর মধ্যবিত্তর। 
হল চরমপন্থী ৷ টমাঁস পেন ও গভউইন এই দলের । সংস্কারবাদ ও নৈরাঁজ্যবাদ 
উভয়ের নৈতিক মূল এক জায়গায়__সে হল ব্যক্তির সর্বাধিক স্থখ ও সর্বময় 
মুক্তি বিধানের আদর্শ। সংস্কারবাদীদের গুরু লক্‌ বলেছিলেন সম্পত্তিতে আছে 
মালিকের প্রাকৃতিক অধিকার, শিষ্যর! এই প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করবার 
জন্তে রাষট্রশক্তিকে একেবারে বাতিল করল না। রাষ্ট্রের কাজ হল ধনিকের 
জীবন ও বিত্তের নিরাপত্তা বিধান। ত্বল্পবিত্ব ও বিতৃহীনের পক্ষ থেকে 
ধনরাজ্যবাদী সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করল | সে চাইল স্বাধীন আত্মসর্বন্থ 
চাঁধী-কারিগরদের এক সাম্যব্যবস্থা, ঘেখানে সকলের সখ, ত্বাধীনতা ও 


এপ শসা শান | আস 


৮ ফোর্ড কে ব্রাউন : লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, ১৭২ পৃষ্ঠা। 


৯৪ নৈরাঙ্যবা 


জীবিক1 সুরক্ষিত এবং কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে সরকার ও 
আইনের প্রয়োজন নেই। , 

স্থতরাঁং নৈরাঁজ্যবান্দী ধনিকের ঘন্ত্রশিল্প থেকে চোখ ফিনিয়ে তাঁকাঁল 
অতীতের সরল ব্যক্তিকেক্জিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে । সে চোখ মেলে 
দেখল না বিপুল-উৎপাদনী কারখানার ভিতরে যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠছে যা 
অবলম্বন করে জাগছে সর্বহারার শ্রেণীচেতন। আর সমাজবাদী চিস্তাভাবন।। 
কাজেই গডউইনের ব্যক্তিসর্বস্থ নৈরাঁজ্যবাঁদ কেবল যে ধনিকদের হাতে লাঞ্ছিত 
হুল ত] নয়, মজুর শ্রেণী এবং সমাজবাদীদের কাছেও এর আদর হুল ন1। 

« কিন্তু ষে তথ্য ও যুক্তির সম্ভার তিনি পরিবেশন করলেন উনিশ শতকের 
মুক্তিসন্ধানী মনীষার ত1 উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না। গভডউইনের অবদান 
দুইজন লোকের মাধ্যমে যুগমানলসে সমপিত হল। একজন কবি শেলী আর 
একজন সমাজবাদী রবার্ট ওয়েন । শেলীর কাব্যপ্রতিভার উৎস খুলে দিয়েছিল 
গডউইনের দর্শন। গ্রমিথিউস আনবাঁউণ্ডে তার নিরাজ চিত্র রূপেরসে 
উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। শেলীর কুইন ম্যাবকে বল। হয় পছ্যে পলিটিক্যাল 
জাসটিস'। গডউইনের দর্শনে হৃদয়বৃত্তির ঘে অভাব ছিল তা পুরণ করলেন 
শেলী । তীর ব্যক্তি-ন্বাধীনতার সঙ্গে সহযোগিতার ধর্ম জুড়ে দিয়ে আর 
একটি ফাঁক পূরণ করলেন ওয়েন। গডউইনের নৈরাজ্যবাদ আর ওয়েনের 
সমাজবাদ গিয়ে পড়ল ফরাসী দার্শনিক প্রুদর হাতে । উভয়ের সমন্বয় হল। 
তখন থেকে সমাজবাদী ভাবন ছুই ধারায় প্রবাহিত হল,--একটি মুক্তিপন্থী, 
যাঁর ভাবুক প্রর্ট, বাকুনিন ও ভ্রপটকিন, আর একটি শাঁসনপন্থী যার উদগাতা 
মার্ক স্‌, এলেল্স্‌ ও লেনিন। 


৬। ফ্রান্স: পিয়ের জোসেফ প্রচ্ছদ (১৮০৯--৬৫) 

ফরাসী বিপ্লবের পর ইয়োরোপের আসরে নেপোলিয়নের দক্ষষজ্ঞ চলল। 
দেড়শ বছরের রাষ্ট্রবিন্তাস লণ্ডভণ্ড করে, বংশগত রাঁজমুকুট ও রাঁজদণ্ড 
ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ করে তিনি চারদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। ইয়োরোঁপের 
জাতীয়তা স্বাধীনতার সংগ্রামে রুখে দীড়াঁল। এই জনশক্তির আঘাতে 
'নেপোলিয়নের পতন হল। রাঁজরাজন্যর। ন্বন্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, স্বৈরাচারী 
রাজতন্ত্রের পুনরভিষেক করলেম। পনের বছর ধরে তাদের শাসনের চাপে 
ইয়োরোপীয় জাতিগুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল । ১৮৩৭ সালে পাঁরীর 


্রজ্ঞানমুগ »* 


রাজপথে আবার বেরিয়ে এল বিক্ষু্ধ জনতা, বুরবৌ রাজতন্ত্র ভেঙে পড়ল, 
দেখাদেখি অন্যান্যি দেশেও জনবিকোহ সংক্রামিত হল। বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের 
অধীনত থেকে মুক্ত হল। কিন্ত ইয়োরোপের ওপর প্রতিবিপ্লবী শাসনের 
বজ্রমুঠি শিথিল হল না। অবশেষে ১৮৪৮ সালে এল হিসাব নিকাশের পালা। 
পারীর বিশ্ফোরণের আগুন ইয়োরোপের নগরে নগরে দ্রাবানলের মত ছড়িয়ে 
পড়ল। বিধাতার রুত্রদ্দণ্ড নেমে এল পুরাতন বিধানের ওপর । ইতিহাসের 
মোড় ঘুরল। আরভ হুল জাতীয়তা ও স্বাধীনতার যুগ। 

১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যস্ত বিস্তৃত এই যুগটির পৃথিবীর ইতিহাসে 
তুলনা নেই । এ যুগ সংঘাত ও বিপ্লবের যুগ--এষুগে প্রাচীন ও নবীন, 
দীর্ঘদিনের স্থিতশ্বার্থ ও জনতার আশা আকাজ্জা যুদ্ধের নেশায় মেতেছে-_ 
সার! পৃথিবী তোলপাড় করে ঝড় তুলেছে, কাপন লাগিয়েছে আমেরিকা 
েকে চীন পর্ধযস্ত। বিপ্লবের লীলাভূমি ফ্রা্দে এই ঝড়ের হ্ত্রপাঁত, ১৮৪৮ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পারীর গণ-অভ্যর্থানের ফলে অলিয়ানিস্ট রাজতন্ত্রের 
পতন ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পত্তন হুল। প্রজাতান্ত্রক আন্দোলনের 
ডাঁমাডোলের মধ্যে জন্ম নিল শিল্পবিপ্রবের দান নৃতন এক সমাজার্শন,-স্যা 
সিম ফুরিয়ে ও লুই ব্রাক সমাজবাদী বিধানের নকশ! রচন1 করলেন । 
স্বাধীনত। ও জাতীয়তা মন্ত্র দিলেন ম্যাট সিনি, তাঁর সংগ্রাম চালনা করলেন 
গ্যারিবল্ডি, কসাথ । নৈরাজ্যবাদের বাণী উচ্চারণ করলেন প্রন্ণী, ম্যাকৃস্‌ 
স্টার্নার ও বাকুনিন। নিয়তির এমনই পরিহাস, ঘষে দর্শনে এদের এবং কার্ল 
মার্ক সের হাতে খড়ি জার্মান দিকৃপাল হেগেলের কাছে__-তিনি নিরঙ্কুশ সার্বভৌম 
রাষ্রের স্তব করে গেছেন। বোধ হয় তার ঘান্দিক নিয়মকে প্রমাণ করবার 
জন্যেই হেগেলবাঁদ তার প্রতিবাদের জন্মদ্বান করল। কিন্ত ছেগেলের এই 
প্রতিবাদী শিষ্যদের মধ্যেই বা কতটুকু সামগ্রন্য ও মিল খুঁজে পাওয়া! যায়? 

ম্যাকৃস্‌ স্টার্নার ব্যতীত অন্তান্ত নৈরাজ্যবাদী ও সমাজবাদীর! সর্বপ্রথম 
ব্যক্তিসম্পত্তিকে আক্রমণ করল। নৈরাঁজ্যবাদীর আরও অগ্রসর হয়ে তাদের 
বাক্যবান প্রয়োগ করল ধর্ম, নীতি ও রাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু তাদের আসল ও 
মৌলিক লক্ষ্য হল সম্পত্তি। কারণ সম্পত্ভিই যাবতীয় বৈষম্যের মূল, ব্যক্তির 
ত্বাধীন সত্তার ছুরত্যয় বিশ্ব । শিল্পবিপ্নরবের পর এই বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে । 
শিল্পপতিরা বেপরোগ্াভাঁবে শ্রমিকদের শোঁষণ করে চলেছে। রাষ্ট্র তাদের 
তাঁবেদার। তার্দের শোষণতন্ত্র ঈীড়িয়ে আছে রাষ্ট্রশক্তির ওপর ভর করে। 


৯৬ নৈরাজ্যবাদ 


সরকাঁর যে বিতুবান শ্রেণীর একটি হাতিয়ার এ কিছু নতুন কথা নয়) 
সমাজবাদী ও নৈরাঁজ্যবাদীদের অনেক আগে এরিস্টটল্‌ থেকে এডাম স্মিথ 
পর্বস্ত বিতবান শ্রেণীর দার্শনিকর! এই তিক্ত সত্য স্বীকার করে গেছেন। 
“সরকারী শাঁসন যে পরিমাণে সম্পত্তির নিরাঁপতা বিধানের জন্ত গঠিত 
হইয়াছে, সে পরিমাণে আসলে ইহার কাজ দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীকে 
রক্ষা করা, অথবা ঘাহার্দের কোনো সম্পর্ভি নাই তাহাদের হাত, 
হইতে যাহাদের সম্পত্তি আছে তাহাদিগকে রক্ষা করা ।” 
এ উক্তি মার্ক স্‌ অথবা] বাঁকুনিনের নয়, নৃতন ধনবিজ্ঞানের অষ্টা বুর্জোয়া 
তবর্থশাস্্রী এডাম ন্মিথের১, ১৭৭৬ সালের লেখা । সতর বদর পরে প্রুদ, 
মার্ক স্‌ ও বাকুনিন শত শত পৃষ্ঠা জুড়ে এই মস্তব্যেরই বিস্তার করেছেন । 


১৮০৯ সালের পনেরোই জালুয়ারী ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্তে বেসীর্স শহরের 
উপকণ্ঠে গ্রাম্য পরিবেশে পিয়ের জোসেফ প্রর্র জন্স হয়। পিতার ছিল 
সামান্ত মদ চোলাইর ব্যবসা, মা এককালে ছিলেন রীধুনি। শৈশব কাটল 
জুরার মাঠে ও জঙ্গলে । “বারে! বৎসর আমার জীবনের প্রায় সবটাই 
কেটেছে গ্রামে, গরু চরান বা এরকম ছোটখাঁটো কাজে ।” ছেলেবয়সের 
স্বৃতিতে কায়েম হয়ে বসল মাটির টান। “প্রায়ই জুন মাসের উষ্ণ প্রভাতে 
আমি কাঁপডচোপড় খুলে ফেলে ঘাসের শিশিরে গড়াগড়ি দিতাম ।” ছেলে 
মানুষ হল প্রকৃতির কোলে, তার জীবনবোধ বদ্ধমূল হল চাষীর নিস্তরঙ্গ জীবন- 
যাআয়। 

তারপর এল শহরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভাব অনটন। গ্রামের গরীব 
ছেলে বেসীর্সর কলেজে ভন্তি হল, বেতন মাপ হল কিন্তু বই কিনবার পয়স! 
নেই। সেখবর কে রাখে? বই জোটে না তাই পড়া হয় না, ক্লাসে শাস্তি 
পেতে হয়। এদিকে বাপ মা অনাহারে । উনিশ বৎসর বয়সে কলেজ 
ছেড়ে প্র্দ এক ছাপাখানাক় চাকরি নিলেন। এখন। থেকে তার লেখার 
বাতিক দেখা দিল। ১৮৩১ সালে শুরু হল তাঁর ভবঘুরের ঘাত্রা। “পকেটে 
পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক, পিঠে একট ঝোলা, আর আমার দর্শনের পাঁওুলিপি, এই 
সন্ধল করে আমি ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে পড়লাম ।” পথে পথে 


স্সপ 


১ ওয়েল্থ, অব নেশন্স্‌, খণ্ড ২, ২০৭ পৃষ্ঠা । 


প্রজানমুগ ৯৭ 
ছাপাখানার কাঁজ করে খাওয়াপর1! জুটত। অবসর পেলেই পড়াশুন? 
করতেন, কারণ সাধ ছিল নিজের ভবিষ্যতকে অন্যভাবে তৈরী করবার । 
বছর কয়েক পরে দেশে ফিরে নিজে ছাপাখান। খুললেন। বেশীদদিন এ 
ব্যবসা চলল না । কিন্তু ভাগ্যলম্্ী এবার মুখ তুলে চাইলেন। ১৮৩৮ সালে 
তার রচনার গুণে বেসীর্সঁর কলেজ থেকে প্রর্দকে তিন বছরের জন্য একটা 
বৃত্তি দেওয়া হল। এই উপলক্ষে নানা জনের কাছ থেকে অভিনন্দন এল । 
উত্তরে প্রুদী তাঁর সর্ধনা সভায় ঘোষণা করলেন যে তিনি জীবন উৎসর্গ 
করবেন আপন সগোন্র দুর্গত শ্রেণীর কল্যাণের জন্তে। এ প্রতিশ্রুতি তিনি 
কোনোদিন ভোলেন নি। নিজের সাহিত্যপ্রতিভা ও রচনাশক্তি বিকিয়ে 
তিনি আরামে জীবন কাটিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি বেছে নিবেন 
জন্মসঙ্গী দ্বারিজ্র্কে এবং আজীবন লড়লেন দরিদ্রের হয়ে । 

প্র্দট ছিলেন একাস্ত নিষ্ঠাবান নীতিবান সৎ ব্যক্তি । তার লেখা সর্বত্র 
সংযত, মাজিত ও নিরপেক্ষ নয় । কিন্তু মার্ক স্‌ ও বাকুনিনের মত তাতে 
গাঁএর ঝাল নেই। ১৮৪৯ সাজে একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সের একনায়ক লুই 
নেপোলিয়নের সমালোচন। করার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। জেলে 
থাকতে তিনি একটি বিত্তহীন যুবতীকে বিবাহ করেন। বেরিয়ে আসার 
কিছু পরে আবার তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান। প্রস্তুত হল। প্রচ 
বেলজিয়ামে পালিয়ে গেলেন । ১৮৬৩ সালে রাজবন্দীদের গপর সম্রাটের 
রোষ প্রশমিত হলে তিনি দেশে ফিরলেন। তার দেহ তখন ভাঙতে শুরু 
করেছে। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর ১৮৬৫ সালের ১৬ই জাহুয়ারী 
পোয়াসীতে প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর বাহুবন্ধনে তার প্রাণবিয়োগ হল। 

প্র্দর প্রধান এবং প্রথম রচনাকেস্ক লা প্রপ্রিয়েতে ? (১৮৪০ ) 
অর্থাৎ “সম্পত্তি কি ?”__ বইয়ের নামকরণ প্রশ্নে, মুখবন্ধ উত্তরে--উত্তর, সম্প্তি 
চোরাই মাল। বুর্জোয়া বন্ধুদের চমক ভাঙতে ১৮৪৬ সালে বেরুল হেগেলের 
দবান্িক দৃষ্টিতে সম্পত্তিগত অর্থনীতির বিচার__সিস্তেম দে কত্রাদিকৃশিয় 
একনমিক (“অর্থনৈতিক ছন্দের ধারা” ) নামক পুস্তকে । ১৮৭৮ সালে 
বিপ্লবের লময়ে ছুইটি পুস্তিকায় তিনি নিবিত্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পন। 
দিলেন। কারাবাঁদের অবকাঁশে তিনি লিখলেন লে কফ্িয় ছ্য রেভ লু 
-শিয়নের (“বিপ্রবীর আত্মজীবনী,” ১৮৪৯) এবং ইদ্দে জেনেরাল গ্য ল। 
রেভ ল্যুশিয্' ও দিজ. নোভিয়েম সিএক্ল্‌ (“উনিশ শতকের মূল আদর্শ,” 


৭ 


৯৮ নৈরাঙ্থ্যবাদ 


১৮৫৯)। ১৮৫৮ লালে তিন খণ্ডে বেরুল চার্চক্রোহী তার বৃহত্তম প্রস্থ 
ত্য ল! জুস্তিস্‌ দ1 লা রেতলু[শিক্প' এ দ লেগলিজ (“বিপ্লব এবং চার্চের স্তাকনীতি 
প্রসঙ্গে” )। ১৮৬৩ সালে ছ্যু প্রর্যামিপ ফেব্দেরাতিফ (“ফেডারেশনের 
নীতি” ) পৃস্তিকায় নিরাজ সমাজের রূপরেখা আঁক1 হল। তার শেষ গ্রন্থ 
কয লা! কাপাসিতে পলিতিক দে ক্লাসে জুভরিয়েরে (“শ্রমিক শ্রেণীর নাষ্ট্র 
নৈতিক শক্তি” ) তীর মৃত্যুর পর ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হল। এতে তিনি 
ভবিষ্ততের রচগ়িত। জাগ্রত শ্রমিক শ্রেণীকে আশীর্বাদ জানালেন । 


প্র আত্মজীবনীতে বলছেন হেগেলের ছন্ববাদদ থেকে তিনি কি ত্র উদ্ধার 
করেছেন-_ 
“যে কোনে! তত্বকে তাহার শেষ পরিণাম পর্ধস্ত লইয়া! গেলে দেখা 
যায় ষে তাহা! এক অসঙ্গতিতে উপনীত হইয়াছে । তখন এ তত্বকে 
অসত্য ও খণ্ডিত বলিয়। মানিতে হইবে এবং এই অসত্য যদি কোনে! 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়া থাকে তবে তাহাকেও কৃত্রিম ও কাল্পনিক 
বস্ত বলিয়! নে করিতে হইবে ।৮ 
এই নাশাত্মক নিয়ম জীবন ও গতির নিয়ম। একে ধরেই জীবনপথে 
এগিয়ে যেতে হবে । এই নিয়মটি সমাজসমন্যার চাবিকাঠি, এই নিয়ম 
খাটিয়ে খুঁজে পাওয়া ষাবে সমাজ-ব্যাধির ধন্বস্তরী। এই অস্ত্র হাতে নিয়ে 
তিনি সমাজের আসল রোগ সম্পত্তিপ্রথার উপচারে অগ্রনর হলেন । ছন্দবাদে 
কল্পনাবিলাসের জায়গা নেই । সমাজ একটা মন্ত্র নয় যা বুদ্ধি খাটিয়ে মেরামত 
করে চালানে। যাবে । সমাজ জৈবধর্মী, তার জীবন নিরস্তর গতিশীল। 
“এই ধারণ! ঘি আমর! শ্রমসংগঠনে প্রয়োগ করি তাহা! হইলে 
অথশান্্ী ও সমাজবাদী কাহারও সঙ্গে আমরা একমত হইতে 
পারি না। অর্থশাস্ত্রী বলে শ্রম ঠিক ঠিক সংগঠিত হইয়া! গিয়াছে, 
সমাজবাদী বলে শ্রমকে আদর্শ মাফিক সংগঠন করিতে হুইবে। 
বস্তত শ্রম ক্রমশ সংগঠিত হইয়1 চলিয়াছে ।৮২ 
ব্যক্তিসম্পত্বির ভিত্তির ওপর যে অর্থ নৈতিক কাঠাম তৈরী হয়েছিল বনেদী 
অর্থশাস্ত্রীদের ধনবিজ্ঞান ছিল তার পক্ষে ওকাঁলতি | আর সমাজবাধীর! 


২ বত্রা্দিকৃশিন্ন' একনমিকঃ খণ্ড ১, ৪৫ পৃষ্ট| | 


ূ প্রজ্ঞানধুগ ৮৮ 
চাচ্ছিল ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদ করে ধনবৈষম্যের নিরসন এবং সামাজিক ধন- 
বিজ্ঞানের প্রবর্তন,। প্র এদের কারও পক্ষপাতী ছিলেন না। 
থে সম্পত্তিকে প্রা চোরাই মাল বলে আক্রমণ করলেন, তাঁকেই আবার 
মুক্তির দিশারী বলে অভিনন্দন করলেন। এই হ্েয়ালিট বোঝা! কিছু কঠিন 
নয়। মালিক ঘখন কোন কাঁজ না করে আয়ের অধিকারী হয়, তখন 
বস্তত সে অপরের পরিশ্রমের রোজগারের ওপর ভাগ বসায় । জমি ও পুঁজি 
কিছু উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদন করে শ্রম। যখন জমিদার ও 
পুঁজিপতি লাভের অংশ দাবি করে তখন তাঁরা কিছু চায় ঘার বদলে কিছু 
'দেয় না। এটাই হল অনজজিত আয় বা চোরাই মাল। সম্পত্তি হুল, | 
“অপরের উদ্যোগ অথবা মেহনতের ফল ভোগ করিবার এবং সেই 
ফলকে নিজের খুশিমত বেচাকেনা! করিবার অধিকার ।”১ 
নিজের শ্রমফলের ওপর প্রত্যেকের দাবি অবিসংবাদিত, প্রত্যেকের 
অধিকার আছে নিজের শ্রমফল বাজারে ইচ্ছামত বিনিময় করবার। মেহনত 
করে ষে ষা গড়েছে কিংবা সঞ্চয় করেছে সে তা ভোগ করবে, দান করবে, 
বিক্রি করবে যেমন তার খুশি এই বিত্বাধিকার স্বাধীনতার গোড়ার কথ! । 
এ হিসাবে সম্পত্তি মুক্তির দিশারী । 
মজুরের পরিশ্রমের আয় কেমন করে মালিকের পকেটে যায়? একক 
ব্যক্তির মেহনতের ওপর যৌথ উদ্যোগের যে উদ্ধৃত্ত আয় সেটি চুরি করে,__ 
মালিক ঘাঁকে বলে মুনাফা । 
“বহুলোকের এককালীন সংঘবদ্ধ উদ্যম হইতে যে বিরাট শক্তির 
উদ্ভব হয় তাহার দাম সে কিছু দেয় ন1। ছু-শ"' মজুর লুক্‌সরের 
প্রকাণ্ড মৃতিটিকে কয়েক ঘণ্টায় তুলিয়া ফেলিতে পারে, যাহা 
একজন মজুর দু-শ' দিনেও পারিবে না। ধনিকের হিসাব মত উভয় 
ক্ষেত্রেই মজুরি হইবে সমান ।৮১ 
মজুর মনে করে সে তার কাজ মত মজুরি পেল। আসলে সে পেল কাজের 
আংশিক মূল্য । 
এর পর প্রর্ণী সমাজবাদীদের ধরলেন। সম্পত্তি অর্জন, প্রতিযোগিতা, 


৩ প্রশ্রিয়েতে ? অধ্যায় ১, ১৩৩ পৃষ্ঠ] । 
৪ প্রপ্রিয়েতে ? অধ্যায় ৯, ₹৪ পৃষ্ঠা । 


১০* নৈরাজ্যবাদ 


ভোগ, এসব মানুষের মজ্জাগত প্রবৃতি, এই টিটি এ 
উৎস সমাজবাঁদীরা বুজিক্নে দিতে চায় । 

“শ্রমবিভাগ, যৌথশক্তি, প্রতিযোগিতা, বিনিময়, বি, এমন কি 
ত্বাধীনতা ইহারাই হইল আসল অর্থনৈতিক শক্তি, ধনস্থটির 
উপাদান । ইহার! মানুষকে অপরের দাঁস বানায় না, পরস্ভক উৎ- 
পাঁদককে পূর্ণ স্বাধীনতা] দেয়, তাহার পরিশ্রম লাঘব করে, তাহাক্গ 
উৎলাহ জাগাইয়া তোলে, তাহার উৎপাদনকে ছিগুণ করে।”ং 

এই অর্থ নৈতিক প্রথা ও প্রবৃত্তিগ্ুলোকে নষ্ট করা সমাজবিপ্রবীর কাঁজ 
“নয়, এদের অস্তবিরোধের মীমাংসা করা তার কাঁজ। তার কাজ এদের মধ্যে 
একটা সামঞ্রন্ত বিধান করা। 

প্এই অর্থনৈতিক প্রভাব গুলি, যাহার শক্তি এত ফুলিয়া উঠিয়াছে 
সেগুলিকে দমন করার পরিবর্তে আমাদের উচিত তাহাদের পরম্পরে 
একট ভারসাম্য আন1। ইহা! সম্ভব হইবে সেই নিয়মের বলে 
ঘাহা অনেকেই ভাল করিয়া! জানে না বা বোঝে নাযে বিপরীত 
বস্ত পরস্পরকে বিনাশ করা দূরের কথা, বরং তাহাদের বিপরীত 
হ্বভাবের জন্যই পরস্পরকে রক্ষা করে ।”৬ 

খুব সহজ তন্ব। বাঁড়ির খিলান ও গম্বুজ তৈরী হয় ভিন্নমুখী ভারের 
সমন্বয় করে- বিপরীত ভার পরস্পরকে ঠেকিয়ে রাখে, কেহই ভূমিসাঁৎ হয়, 
না। বলবিগ্ভার এই নিয়ম সমাজেও বলবৎ । 
সমাজবাদী চায় সব বৈপরীত্য নিঃশেষ করে যৌথ উদ্যোগের প্রবর্তন । 
তার মানে স্বাধীনতার সৎকার । 
“সামুদবায়িকতার অর্থ প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী এবং অক্ষম ও. 
সক্ষম, তরুণ ও বৃদ্ধ সকলের কদর সমান। ইহাতে অসাম্য দূর 
হয় বটে কিন্ত অযোগ্যতা ও অক্ষমতা প্রশ্রয় পায় ।** 
স্থতরাং ব্যক্তিসম্পত্তির মত যৌথসম্পত্তিও বর্জনীয় । 
“হেগেলের ছকে ফেলিয়া বলিতে গেলে সমাজবিকাশের প্রথম পর্যাফে 


& ইদে জেনেরাল, ৯৫ পৃষ্ঠা । 
৬ দ্য লা ভুসতিস, খণ্ড ১, ২৬৫-৬৬ : 
৭ ইদে জেনেরাল, ৮৯ পৃ্া। 


প্রজানযুগ ১*১ 


আসে যৌথ সত্ব, এটি হইল থীসিস ব। ভাব; ইহার প্রতি্ন্দ্ী 
হইয়া, আনে ব্যক্তি-সম্পত্তি, এটি হইল এন্টিথীসিস বা গ্রতিভাব । 
সমাধানে পৌছাইবার আগে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তৃতীয় 
পর্যায়ের সিন্থেসিস বা সদ্ভাবটিকে |” 
এই সিন্থেসিস বা সমন্বয়টি কী? বিত্ত থাকবে শ্রমের স্বাধীনতা] ও 
বিনিময়ের অধিকার নিয়ে। কিন্ত বিত্তের আঁ্ষঙ্গিক ষে অনজিত লাভের 
দ্বাবি তা বান্ডিল হবে। নিজের শ্রমফল ভোগ করবার অধিকার হবে 
সম্পতির মর্ম । একে অন্যের চাহিদ1 মেটাবে, পরস্পরের সাহায্যের জন্ভে গড়ে 
উঠবে বিনিময্প প্রথা, সম্পত্তির অস্তদ্বন্দের এই হল সমাধান। ব্যক্তিসম্পত্ত্ি 
নয়, যৌথসম্পত্তি নয়,__ব্যক্তি অধিকাঁর ও সহযোগিতা এতে হবে সমাজঘন্দের 
নিরসন- যাকে প্র্দ বলেছেন মুযতুয়ালিতে। 
সমস্যাটা অর্থ নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক নয় । বাষ্রবিপ্লবে এর সমাধান নেই। 
তাই ১৮৪৮-এর ফরাপী বিপ্লব প্রুদর মনে সাঁড়। জাগাতে পারেনি । এ যেন 
অকালপ্রস্ত ভ্রণ সম্ভান। কিন্তু একে এড়িয়ে যাবারও যে নেই । এতদ্দিন 
চলেছে কেবল সমালোচন। ও দার্শনিক তত্বকথ1। এবার বিপ্লবের তাড়ায় 
কাজের রাস্ত। খুজতে হল, আবিষ্কার করতে হল এমন কর্মপন্থা যাতে ধনবৈষম্য 
দূর হয়। 
প্রর্ট বের করলেন বিনিময় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা । তিনি দেখালেন এতদিন 
সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে এর মারফত ধন উৎপাদন ও বণ্টনের 
ব্যাপারে মালিকের ক্ষমতা বর্তীয় বলে । বিনিময়ের মধ্য দিয়েও যে বৈষম্য 
আসতে পারে এবং প্রধানত আসে তা কেউ খেয়াল করেনি । বিনিময়ের 
মাধ্যম হল মুদ্রা । যে কোনে। উত্পাদনের কাজে মুদ্রার দরকার । মূলধনের 
জন্যে চাই সুদ, জমি ও যন্ত্রের জন্যে চাঁই ভাঁড়, সব দিতে হয় মুদ্রায়। এই 
প্রকারে মুক্রা হয়ে ধাঁড়ায় অনজিত আয়ের বাহন, পরম্মভোগের হাতিয়ার । 
মুদ্রার এই পাপবৃত্তি যদি দূর করা ষাঁয়, যদি শ্রমিক বিন স্থদে পুজি ও বিন! 
ভাড়ায় জমি পায় তাহলে সে তার পরিশ্রমের ফল পুরোপুরি ভোগ করতে 
পারে এবং পুঁজিপতি তাতে ভাগ বসাতে পারে না। 
বিনিময় ব্যাঙ্কের কাজই হবে এই । এই ব্যাঙ্ক উৎপাদ্দনকারীকে বিন! 


৮ প্রপ্রিয়েতে ? অধ্যায় ১, ২০২ পৃষ্ঠা । 


১*২ নেরাজ্যবাদ 


সছদে ধার ষেবে। চলতি ব্যাঙ্ক পুঁজিবাদীদের ঘাটি। এর কাজি পণ্যেকর 
ধ্দলে কিছু বাটা রেখে মৃদ্রা অথবা হপ্ডি দেওয়া এবং এই বাটঃর আক ব্যান্কের 
মূলধনের অংশীদারদ্ধের মধ্যে বিলি ক্রা। বিনিময় ব্যাঙ্কের কোন মূলধন 'ও 
অংশীদার থাকবে না এবং এ কোন লাভ করবে না। পণ্যের বদলে এই ব্যাঙ্ক 
দেবে হুণ্ডি কিংবা নোট যা মুত্রায় রূপাস্তরিত কর! যাবে না। নোটগুলি 
ব্যাঙ্কের মন্কেলদের মধ্যে বিনিমেয় হবে এবং কারেন্সি নোটের মত চলবে । 
মক্কেলদের মধ্যে বোঝাপড় থাঁকবে যে তারা তাঁদের পণ্যেরম্বীম বাবদ এই 
নোট নিতে আপত্তি করবে ন1। ব্যাঙ্ক সাধারণত পণ্যের বদলে নোট দেবে, 
“দাম স্থির হবে উৎপাদনের খরচ ও মেহনতের অন্থুপাতে | কেউ যদি নৃতন 
কারবার অথবা কারথান। খুলতে চায় তাহলে ব্যাঙ্ক তাকে কিছু আগাম টাকা! 
কিংবা নোটও দিতে পারবে, পরে তার উৎপন্ন পণ্য নিয়ে এই ধার উস্থল 
করবে। এইরূপে কারবারির1 বিন! সৃদে মূলধন পাবে । মূলধনের অভাবে 
উৎপার্দককে ধনিকের দীসত্ব করতে হয় কিংবা তাকে মোট! হারে জমি ও 
যন্ত্রের ভাড়া দিতে হয়। বিনিময় ব্যাঙ্কের সাহায্যে সে নিজে খস্ত্র কিনে তার 
মালিক হতে পারবে এবং নিজের মেহনতের রোজগার সম্পূর্ণভাবে তোগ 
করতে পারবে । 

মূলধন প্রত্যেকের আয়ত্বের মধ্যে এলে কোঁন উদ্ভোগী লোককে বেকার 
থাকতে হবে না। পণ্যের স্যাষ্য বিনিময় এবং উতৎপাদকদের হ্বাধীন চুক্তি, 
এই হবে বাজারের রেওয়াজ, শ্রম ও পুজি এক পাত্রে এসে মিলবে, শোষণ ও 
শ্রেণীভেদ দূর হবে। সমাজ হবে শীসনমুক্ত, স্বাবলম্বী । 

পরিকল্পনাটি সুন্দর, কিন্তু এতে কিছু গলদ আছে, ৷ রচয়িতাঁর নজরে 
পড়েনি । তিনি দেখেছেন বিনিময় নোটে বিক্রেতাদের মন্ত স্থবিধে যে এতে 
বাটা নেই। ব্যাঙ্ক নোট বাটা নেয়। ব্যাঙ্ক নোটের সুবিধের দিকটা তিনি 
দেখেন নি। ব্যাঙ্ম নোট ইচ্ছামত মুদ্রায় ভাঙানো যায়। স্থৃতরাং ব্যাঙ্ক নোট 
লেনদেনের ব্যাপারে সকলেরই গ্রাহা। বিনিময় নোট মুদ্রায় ভাঙানো যায় না। 
এ কেবল ব্যাঙ্কের মন্কেলদের কাছে গ্রাহ। কাজেই এর চলাচল নির্ভর করে 
মক্কেলদের সচ্ছলতাঁর ওপর । তাদের কারবারে মন্দা পড়লে বিনিমন্ন নোটের 
কদর কমে যাবে। তাই ব্যাঙ্ক নোটের মত বিনিময় নোটের ওপর জন- 
সাধারণের আস্থা আসতে পারে না। আরও একটা কথ! আছে। মৃলধন 
ইতন্ী হয় এবং সমাজের ধনবুদ্ধি হয় সঞ্চয় থেকে । তার মানে সম্পদের হট 
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বাড়ানো দরকার, ভোগ কমিয়ে উদ্ধত সম্পদ জঙ্গিয়ে আবার উৎপ্শদনে 
খাটানো দরকার,। এই প্রকারে লমাজের বিত্ত বৃদ্ধি পায় । এর আয়োজন না 
করে কেবল বিনিময়ের স্থবিধা ও খণের যোগ দেবার জন্তে নোট ছাঁড়লে 
বাজার ফেপে উঠবে, জিনিসপত্রের দাম চড়বে। 

এই সব ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও বিনিময় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনায় একটা খুব 
কাজের কথা আছে--সে হল পারস্পরিক খণের ব্যবস্থা । জনসাধারণের 
টাকায় ব্যাঙ্ক ষঈলে। ব্যাঙ্ন একজনের টাঁক। গচ্ছিত রাখে, সবে টাকা লগ্নি 
করে আর একজনের কাছে । ধার দেয় একজন আর একজনকে, ব্যাঙ্ক শুধু 
মধ্যস্থ। অংশীদ্ারদদের দেওয়া মূলধন একট। অতিরিক্ত নির্ভর, আপৎকালের, 
ভরসা । 

এখন ব্যাস্কের মধ্যস্থত কি তুলে দেওয়া যায় না? বিলক্ষণ যাঁয়। সমবায় 
সমিতি দোঁকানদারকে বাদ দিয়ে সভ্যদ্দের বিনা লাভে জিনিস যোগায় । 
তেমন সমবায় খণ সমিতি ব্যাঙ্ককে বাদ দিয়ে সভ্যদের বিন] স্থদদে ধার দিতে 
পারে। এতে বেশী মূলধন লাঁগবে না। সভ্যদের টীাদায় কাজ চলে যাবে 
এবং ব্যাঙ্কের দায় হবে সভ্যদের যৌথ । 

“উনিশ শতকের বিপ্লবের মূল আদর্শ” গ্রন্থে প্রর্দ সরাসরি এই সমবায় 
ব্যাঙ্কের প্রস্তাব দিলেন । সে ১৮৫১ সালে, বিনিময় ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা বানচাল 
হবার পর। ১৮৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী, প্র্দ বাঁক ছা, প্যেপল্‌ বা “জনতা 
ব্যাঙ্ক” নাম দিয়ে তাঁর কল্পনাকে রূপায়িত করলেন। মুল পরিকল্পনার কিছু 
কিছু অঙ্গ অবশ্য বাদ দিতে হল। কিছু মূলধন শেয়ার ছেড়ে ঘোগাড় করতে 
হল, শতকর! ছুই হারে স্ুদ্দ ধার্য হল এবং কয়েকটি মাত্র জিনিসের লেনদেনে 
বিনিময় নোট চালু হল, বাকি জিনিসগুলির বেচা-কেনায় মুদ্রা বহাল রইল । 
এই সন্কৃচিত পরিধির মধ্যেও ব্যাঙ্কের কাজ চলল না। ১১ই এপ্রিল 
কারাগমনের আগে প্রর্দ ব্যাঙ্কের পাট তুললেন । মুদ্রার বদলে বিনিময় 
নোটের পরিকল্পনার এইখানেই সমাপ্তি। 

প্রচলিত অর্থে প্রুদদ আদৌ সমাজবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি 
ব্যক্তিবাদী। তিনি খুঁজেছেন এমন একটা সমাধান যাতে কারও স্বাধীনত। 
খর্ব না হয় অথচ দকলের ন্যায়সঙ্গত পাঁওনা ঠিক থাকে, যাঁতে সবাই 
স্বাধীনভাবে ও ন্যাধ্যভাবে আপন আপন কাজ নিয়ে লেনদেন করতে পারে, 
প্রত্যেকে ঘা দেয় ঠিক তার সমান পায়, কারও কোনো একাঁধিকার অথবা 
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মধ্যন্বত্ব নেই। এই হল প্রন ম্যুতুয়ালিতে বা সহঘোগী শ্বেচ্ছাতন্ত্র যেখানে 
যৌথমমাজের কোনে! রকম জোর জুলুম খাটে না। ূ 

এই বন্দোবন্তে রাষ্রশীসনের কোনো জায়গা নেই। সমাজ ঘন্বে ভরপুর । 
কত বিরোধী অধিকার দাঁবিদাওয়। পরস্পরকে ঠেকিয়ে রেখেছে এবং আপোঁসে 
এসেছে, তাদের সংঘাত থেকেই এসেছে সমন্বয় । অধিকারের রক্ষাকর্তা 
অধিকার নিজেই | বারের উদ্যত মুষ্টির কি প্রয়োজন ? 

এইখানেই প্রর্দর সঙ্গে সমাজবাদীদের বিবাদ । শ্রমিক তার শ্রমের পূর্ণ 
ফল ভোগ করবে এবং এই উদ্দেস্টে আখিক সংস্কার হবে_-এ বিষয়ে উভয়ে 
একমত । কিন্তু লুই ব্লাক প্রমুখ সমাজবাদীরা চাইতেন রাষ্ট্রের আওতায় এই 
“পরিবর্তন আনতে । আর প্রর্দ চাইতেন জনসাধারণের শ্েচ্ছাকৃত উদ্যোগে 
এই সংস্কার আপনি আন্ুক। বিপ্লবের লক্ষ্য জনকল্যাণ নয়, জনমুক্তি 
স্বাধীনতা । সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হলে যেমন শৌষণ চলে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে 
তেমন শাসন চলে । ছুয়েরই উচ্ছেদ কর! বিপ্লবীর লক্ষ্য। 

১৮৪৮-এর বিপ্রবে রাজতন্ত্র উচ্ছন্ন হল, প্রজাতন্ত্র প্রবতিত হল কিন্ত বিপ্লব 
দায়মুক্ত হল না। তাঁর যে প্রতিশ্রুতি নৃতন সমাজসম্পর্ক, স্বাধীন জীবনযাত্র! 
তা পূর্ণ হল না। প্রর্দ তখন “প্যেপ ল্‌” বা “জনতা” পত্রিকার সম্পাদক এবং 
গণপরিষদে সাইন জেলার প্রতিনিধি | অস্থায়ী সরকার প্রথমেই সর্বসাধারণকে 
ভোটাধিকার দ্রিল। সবাই ঘখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রর্দ বললেন এ বিধান 
প্রতিবিপ্রবী ৷ প্রজাতন্ত্রীরা তে। অবাক, বিপ্লবী প্রার্ট বলে কি? পরে “বিপ্লবের 
মূল আদর্শ” পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে তাঁর উক্তির সত্যতা 
প্রমাণিত হয়েছিল। গণভোটে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হল প্রতিক্রিয়াশীল 
দলের লোক, যারা সবরকম সমাজসংস্কারের বিরোধী । কারণ ভোটের পরি- 
চালন। ছিল এদের হাতে । 

মেকি প্রজাতন্ত্র বেশীদিন টিকল না। ফ্রান্সের আকাশে ধূমকেতুর মত 
উদ্দিত হলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন, গণভোটের জোরে প্রজাতন্ত্র ভেঙে দিয়ে 
প্রথমে হলেন একনায়ক তারপর সম্রাট । এই ভূঁইফোড় জনপ্রিক্ব সম্রাটকে 
লক্ষ্য করে প্র্দ লিখলেন “জনতাকে দিয়ে মিথ্যাচার করাবার শ্রেষ্ঠ উপাস় সার্ধ- 
জ্রনীন ভোটাধিকার |” প্রতৃভক্তির দাশ্তভাঁব জনতার অস্থি মজ্জায়। তিনি 
প্রীয়ই বলতেন, “বাস্তবপক্ষে জনতার চেয়ে অগণতান্ত্রিক আর কিছু নয় ।” 
হৃতরাং আইন ও বিধানের বেড়া দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। বিপ্লবের 
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পরান গণপরিষধ যখন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করছিল, তখন প্রুদ 
ধাড়িয়ে বললেন্‌ £ 
“আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি ইহাতে আমার অসমর্থনীক্ 
বিধি আছে বলিয়া নয়, ইহাতে আমার সমর্থনীয় বিধি নাই বলিয়াও 
নয়। আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি কারণ ইহা একটি 
সংবিধান ।” 
গডউইস্ত্রের যত তিনিও মনে করতেন সংবিধান মাত্রই ছষ্ট, পরিত্যাজ্য । 
ফ্রান্সের তথাকথিত উদ্দারনৈতিক রা্রচিস্তার প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রছধ! 
ছিল না। রি 
“শুরুতে যতই জনপ্রিয় হউক, সরকার সবত্র দরিদ্র অশিক্ষিত জনতার 
বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন শ্রেণীর পক্ষ লইয়াছে।”১ 
সমাজে বিপ্রব সাধন কর! রাষ্ট্রের পক্ষে কোনে। কালে সম্ভব নয়। রাষ্- 
জীবনের ছুই বিপরীত প্রেরণা মুক্তি ও শৃঙ্খল | বিপ্লব চায় প্রথমটি, সরকার 
চায় দ্বিতীয়টি। সরকার তার স্বভাবধর্মবশত বিপ্লবী হতে পারে না। আদিমতম 
নৃপতির রাজ্যাভিষেক থেকে ১৭৮৯ সালে মানবাধিকারের ঘোষণ। পর্যস্ত 
যাবতীয় বিপ্লব ঘটেছে জনতার উদ্দীপনায় । সরকার শুধু বাধ। দিয়েছে, পীড়ন 
করেছে। সরকার চিরকাল রক্ষণধর্মী। জনতা বিপ্লবকাঁমী। হ্বেচ্ছায়, 
চেষ্টায় তারা ষখন বিপ্লব আনবে তখনই বিপ্লব সার্ক হবে। ১৮৪৮ জালের 
বিপ্লব এনেছেন কয়েকজন উপরতলার নেতা । তার! ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন 
এবং বিপ্লব পঞ্চত্ব পেয়েছে । 
সে কালের রাষ্ট্রচিস্তায় যে ছুটি ইষ্টমন্ত্র ছিল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র-_-তার 
'কোনোটিতে প্রুদর কোনো! মোহ ছিল না। ম্যাটসিনির জাতীয়তার আবেদনে 
সার। ইয়োরোপের তরুণ জেগে উঠেছিল, প্রদর রক্তে কৌনে। ঢেউ লাগেনি । 
হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডের ওপর জারের অত্যাচারে তার বিবেকবুদ্ধিতে আঁচড় 
পড়েনি । কারণ তাঁর মতে জাতীয়তার নেশা বড় মারাত্সক। আজকের 
নিরধাতিত পরাধীন জাতি কাঁল স্বাধীন হয়ে বলে এক কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র গঠন 
করবে এবং নির্ধাতনে হাত পাকাবে। তার চেয়ে বরং টিলেঢালা অস্ঠিয় 
সাম্রাজ্য ভাল যাঁর অধীনে অনেক জাতি উপজাতির বাস। ফ্রান্সে যে বহু 


» ইদে জেনেরাল। ১১৯ পৃষ্ঠা 


১০৬ নৈরাজ্যবাদ 


ফ্লেমিং, জার্মনি, ইটাঁলীকস ও বাক জাতির লোক আছে এও মন্দ নয়, 
এদের জন্যে ফ্রান্স জাতিসর্বস্ব হতে পারে ন1। বহুজাতির শিথিল রাষ্রেক 
মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর ভাঙনের বীজ এবং জনতার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের 
সম্ভাবনা । 

রাষ্ট্রের বিকল্প এই প্রতিষ্ঠানের ব্ূপটি কী? “আত্মজীবনী” এবং 
“ফেডারেশনের নীতি” এই ছুই পুস্তকে প্রর্দ নিরাজ সমাজব্যবস্থার ছক 
একেছেন। সমাজের ষে সকল কাজকারবার সরকারী তবষ্টটধানে চলছে 
সেগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে । যেমন 
যেখানে দরকার তেমন সেখানে আঞ্চলিক সভা গড়ে উঠবে, তারা স্থানীয় 
কাজকর্ম চালাবে-_বৃহত্তর ক্ষেজ্রে সহযোগিত! করবে এবং প্রয়োজনমত উচ্চতর 
সভা গড়ে তুলবে । কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অর্থ, বিচার, দেশরক্ষ) ইত্যাদি ষে 
সমস্ত কাজের দেখাশুনা এখন সরকারী দপ্তর থেকে হয় সব তদারক ক্রকে 
জনসাধারণ অথবা তাদের নিবাঁচিত প্রতিনিধি । সরকারী কর্মচারী কিংব। 
সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি কোথাও থাকবে ন1। শৃঙ্খলা ও পরিচালনা! 
থাকবে, বৈধানিক কর্তৃত্ব উঠে যাবে । 

কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির পরিচালনার জন্য সমব্যবসায়ীরা নিজ নিজ সংঘ 
গড়ে তুলবে । সংঘের থাকবে আলোচনা! সভা ও কার্যকরী সভা মাথার ওপর 
থাকতে পারে একজন নির্বাচিত সচিব। এরাই সব কাজ চালাবে । কি 
দরকার সরকারী কৃষি দপ্তর ও বাণিজ্য দর্ধরের? খনি ইজারা দেওয়া, 
রেলগাড়ি চালানো, খাল কাটা, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদি সব আসবে 
জনসভার এক্তিয়ারে। এ সকল ব্যবসায়ের ও জনহিতের কাজ সরকারের 
হাতে থাকা মানে কতগুলে! ঠিকাদার, সদখোর ও ফাট্কাবাজের পকেটে 
টাক1 ঢাল! ষে টাক! খেটে খাওয়। মজুরের পাঁওন] | 

জনশিক্ষা! বিভাগে শিক্ষকর! নির্বাচিত ও নিযুক্ত হবে পৌরসভা বা অঞ্চল 
সভা থেকে । ভিগ্রী দেবে বিশ্ববিদ্যালয় । ঘেমন সেনাবিভাগে রেওয়াজ 
আছে তেমন শিক্ষাবিভাগেও ঘোগ্যত1 হবে উন্নতির দোপান। নীচের ক্লাসে 
পড়িয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তবে শিক্ষক কলেজে ও ইউনিভাঁসিটিতে 
অধ্যাপনা করবার স্থযোগ পাবে। 

অর্থনপ্তরটিকে লোকায়ত্ত করার যুক্তি আরে! জোরাঁল। যে কোন কাজ 
চালাতে হলে টাকার দরকার এবং টাকা যোগায় করদাত1। যারা টাক? 


প্রজ্ঞানযুগা ১৭৯ 
দেয় তাঁদের হাতেই জমাখরচ থাকা উচিত, যাঁরা টাকা ওড়াক্স তাদের হাতে 
নয়। অর্থাৎ জয়ব্যয়ের নীতি ঠিক করবে দেশ, সরকার নয়। জনতার, 
অর্থভাগ্ডার থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সরিয়ে দিলে অপচক়, ঘাটতি এবং ছুর্নাতি. 
অনেক কমে ঘাবে। 

জনস্বার্থের কাঁজগুলি পৃথকভাবে সংগঠিত হবার পর তাদের নির্বাচিত 
প্রধানর1 এক যুক্তসভায় মিলিত হবে । এই যুক্তসভা৷ রাষ্ট্রসভার জায়গ! নেবে । 
এর কাজ হর্ষে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাধোগ ও সহযোগ রক্ষা কর]। 
এর ওপর গোটা দেশের নির্বাচিত একটি জাতীয় সভাও থাকতে পারে-_- 
যার কাঁজ হবে আইন প্রণয়ন, হিসাব পরীক্ষা, আন্তবিভাগীয় বিবাদে” 
নি্পতি। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন আছে স্বাধীনতা ও লোকায়ত সংগঠন 
অন্যদিকে তেমন আছে দায়িত্বশীলতা ও কেন্দ্রীকরণ। জনতার স্বত:ম্যূর্ত 
সমর্থনে এই বিধান হবে বাগ্রবিধানের চেয়ে শক্তিশালী । 

ফেডারেশন বা যুক্তকরণের নীতির ওপর নিমিত এই হল প্রন্দর নিরাঁজ 
সমাজের স্বপ্রসৌধ। ছোট ছোট আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্বেচ্ছারুত সংযোজনে 
গাথা হবে বৃহত্তর কেন্দ্র_হুদৃঢ লোকভিত্তির ওপর দ্রাড়াবে সমাঁজব্যবস্থার 
শীর্ষচূড়া । ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পুরোধা জিরৌছ্*' দলের কাছ থেকে 
পাওয়া এই বিকেন্ত্রন ও স্বায়ত্তশীসন পরিকল্পনাকে প্র্দ একটি নিঃশাসন 
নিরাজ সমাজের চেহারা দিলেন ।১* এই রূপায়ণকে আশ্রয় করে অগ্রসর 
হল উনিশ শতকের নৈরাজ্যবাদ । 

ফয়েরব্যাক প্রমুখ হেগেলের জার্মীন শিশ্কদের মত প্রর্দ চার্চকেও আক্রমণ' 
করলেন । তিনি চাইলেন এখ্বরিক নয়, মানবিক ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র । বেসীর্সর 
কাডিন্তালি আর্কবিশপের উদ্দেশে লেখা “বিপ্লব ও চার্চের ম্যায়নীতি প্রসঙ্গে 
বইতে তিনি চার্চকে দাসত্বের শিক্ষাগার বলে ধিক্কার দ্িলেন। পৃথিবীতে 
নায়ের প্রতিষ্ঠা কর] দূরে থাকুক, ধর্ম এক তুরীয় আদর্শবাদের নামে ধনের 
যাঁর] শ্রষ্টা তাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে এসেছে । পাপের আতঙ্কে 


১* জিরৌা দলের চিস্তানায়ক ভাজিনে। ও ব্রিসো এই পরিকল্পনার শষ্টা।। এ'র| নৈরাজ্যবাদী 
ছিলেন ন1। ব্রিসে! তার “রেশেরশে ফিলজফিক ন্যর ল স্রোয়। গ্চ প্রপ্রিয়েতে দা! লা নাতুার” নামক 
পুত্তফে সম্পন্তিকে চৌর্য বলে অভিহিত করেছেন-_থে সুন্দর কথাটা! প্রন্ণ'র কলমে এসে চিরম্মরণীয় 
হল। লেকীঃ ডেমোক্রাসী এগ লিবাটা; খণ্ড ২, সোন্তালিজ্ম্‌। 


১০৮ নৈরাজ্যবাদ 


খ্রীষ্টানর1 মানবজীবনকে ভেবেছে অশুচি, সহজ প্রবুতিকে তারা দমন করেছে, 
শ্রমকে তারা বিধাতার অভিশাপ বলে অপমান করেছে। "আমি ঈশ্বরে 
বিশ্বাস হারিয়েছি এবং বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি মানুষে ।” মবীষ্টানদের ধর্ম 
“জনতার দা্সিত্রা, লোকের হতাশা এবং দ্বাসদের অবনতির পরিচয় ।” *গ্রীষ্টান 
ধর্মের যুগ মানবজাতির পতনের যুগ ।” শ্রীষ্টানদের সন্নযাসবাদ ও যৌন দমন 
নারীর অমর্ধাদ1! করেছে, বিবাহকে ঘথাঘোগ্য সম্মান দেয় নি। খ্রিষ্টান ধর্মের 
দার্শনিক দৌষ়র হল পরমাদৈতবাদ । প্রর্ণ তাঁর বইয়ের তৃতীত্ম থণ্ডে এক 
অধ্যায় জুড়ে এর অপপ্রভাবের বর্ণন। দ্রিয়েছেন ।৯১ 
« এতদিন সমাজ নৈতিক প্রেরণা পেয়েছে লোৌকোত্বর বাণী ও আধ্যাত্মিক 
তত্ব থেকে । ফরাসী বিপ্লব এই বুজরুকির মুখোশ খুলে দিয়েছে । 
“ভাল ও মন্দ, যার পার্থক্য আমরা আগে চলতি ছকে ফেলিয়া স্থির 
করিতাম, এখন তা৷ অস্পষ্ট ও নিরাকার, ছুট! বাঁধাধর। বুলি ৰই আর 
কিছু নয়। অধিকার, কর্তব্য, নীতিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যার্দি যার কথা 
প্রার্থনাঁসভায় ও বিদ্যালয়ে ফলাও করিয়! বল! হয়, সেগুলির এখন 
কাজ নিরালম্ক বাঁক্যজাল বিস্তার, অসার কল্পনাবিলাম এবং 
প্রমাণহীন সংস্কারকে আবরণ কর] 1৮১২ 
প্র ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা থেকে মুক্ত এক লৌকিক নীতিমানের সন্ধান 
করছিলেন । তিনি এর উৎস খুঁজে পেলেন বিপ্লবের দেওয়া সামাজিক 
স্যায়নীতির মধ্যে । ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) মানুষকে তাঁর মর্ধাদা ফিরিয়ে 
দিয়েছে_এক নৃতন ন্যায়ের বিধান এনেছে ধা মানবমূল্যে অধিষ্ঠিত। এর 
ইঙ্ছিতকে অনুসরণ করে সমাজের সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই মানবিক 
নীতিমানকে প্রবর্তন করতে হবে। 
প্রদর রামরাজ্যে যে যাঁর খুশিমত কাজ বেছে নেবে। বাজারে অবাধ 
বিনিময় চলবে- বিন। লাভে । কাজের পরিমাণ হবে বিনিময়ের হার । সমান 
পরিশ্রমের মাল সমানে সমানে বিনিময় হবে। যেখানে যে পণ্যের দরকার 
সেখানে জে পণ্য অবাধে চলাচল করবে, চাহিদা ও পরবরাহ সমান হবে। 
উৎপাদক-গোঠীগুলি সমস্বার্থে মিলিত হবে, বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করে তাদের 


১১ এই পরমাদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দাশ নিক প্র্দীর গুরু হেগেল। 
১২ ছ্য লা জুসতিস, খও ১, ৭* পৃষ্ঠা। 


প্রজ্ঞানধুগ ১০৯ 
দিবে আস্তর্গোষ্িক কাঁজ চালাবে । সরকারী শাসন হবে অবান্তর । রাষ্্ীয় 
জীবন অর্থনৈতিক জীবনে মিশে বাঁবে। ধর্মীয় ব্যাপার লোকায়ত ব্যাপার 
থেকে পৃথক থাকবে । সমাজ নিজের চলৎশক্তিতে চলবে, মেনাবল বিচারশীলা' 
ও আমলাতন্ত্র দিয়ে তাকে চালাতে হবে না। 

কেমন করে এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে? ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে 
আঁদবে পরিবর্তন । জোর জবরদস্তি করে, হিংসাত্মক কাজের দ্বার! আচমকা 
সমাজের চেচারা বদলে দেওয়া যায় না। এই পরিবর্তন সাধুনেই বিপ্লবের 
সার্থকতা, শুধু রক্তগলা বওয়ালে বিপ্লব হয় না। ্‌ 
“বিপ্লব জৈবশক্তির বিচ্ছুরপ। সমাজের অস্তঃস্থল হইতে তাঁর বুল 
নরনারীর মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত হয়। ন্বতঃম্ফুর্ত, শাস্তিপূর্ণ এবং 
ক্রমগামী হইলেই তবে ইহা সমর্থনীয় । জোর করিয়! বিপ্লব, ঘটানো 
জোর করিয়! বিপ্লব দমানোর মতই জুলুমবাজি 1১৬ 
গডউইনের মত প্রর্দরও বিশ্বাস ছিল ঘষে ইতরজনের মনে বুদ্ধির আলো! 
জলে উঠলে আপনিই পরিবর্তন আসবে, বিপ্লবের ভার তার নিজ হাতে 
নেবে। 
“সমাজ ও প্রকৃতি যে সকল নিয়মে চালিত হয়, যে নিয়ম অনিবার্ধ 
ও অবধার্ষ, প্রজ্ঞান অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই নিয়মের স্বব্ষপ 
আমাদের সামনে মেলিয়া ধরে । এ নিয়ম মাছুষ গড়ে না, বা এ 
নিয়ম তাহার নির্দেশে সমাজে আরোপিত হয় নাই ।”১৪ 
স্থতরাঁং প্রজ্ঞানের দুর্বার গতিকে রুখবার সাধ্য কোন সরকারের নেই। 
মান্ছষ যতই বুদ্ধির বলে সমাজের নিয়মগ্ডলো আয়ত্ত করতে পারে ততই সে 
এই নিয়ম খাটিয়ে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। বুদ্ধির বিকাশের সঙে সে 
সমাজ প্রভৃতন্ত্রকে ছাড়িয়ে নিরাঁজ মুক্তির দিকে এগিয়ে যায় । সরকারের 
আসনে বসে প্রজ্ঞান তার আধিপত্য নিয়ে । 
প্যে কোন সমাজে মাছষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব সেই সমাজের 
বিচাঁরবুদ্ধির স্তরের বিপরীত অন্থপাঁতে ওঠানামা করে ।**ঠিক ঘেমন 
ম্তায়ের নিশ্চিত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার, 


১৩ কঁফেসিয়', ৬১ পৃষ্ঠা । 
১৪ ইদে জেনেরাল, ২৮১ পৃষ্ঠ।। 


১১* নৈরাজ্যবাদ 


অধিকার পিছাইয়া যায় এবং অবশেষে সমাজসাম্যে বিলীন হয়, 
তেষনি মানুষের খেয়ালের রাজত্ব প্রজ্ঞানের পাজত্বকে পথ ছাড়িস্া 
দ্বেয়।""'মানষ ঘেমন ম্ায়ের সন্ধান করে সাম্যে, সমাজ তেমন শৃঙ্খলা 
খোঁজে নৈরাজ্যে ।”১« 
সমাজ শিশু অবস্থাক্স ছিল প্রভৃনির্ভর, প্রাপ্ত বয়সে হবে আত্মনির্ভর। 
সকলের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ হবার পরও কিছু সমাজবিরোধী লোক থাকতে 
পারে। তাদের শাসন করবে জনমত । আবার চুক্তি দ্বারা পর্ধস্পরের সম্বন্ধ 
নিয়ন্ত্রিত হবে এবং চুক্তিভঙের অপরাধের জন্যে নিয়ম মত শান্তি পেতে হবে। 
চুক্তিবদ্ধ হুইয়! তুমি স্বাধীন মানুষের সমাজের সভ্য হও । তোমার 
কিংবা তাহাদের ষে কোনো পক্ষে চুক্তির খেলাপ হইলে সে অপরের 
কাছে দায়ী হইবে এবং এই দায়ের পরিণাম নির্বাসন ও মৃত্যুও হইতে 
পারে ।”১৬ 
রাষ্ট্রবিজানের এই লক্ষ্য- প্রভুসমাজের স্থানে নিরাজ সমাজের অবতারণা । 
স্মন্দর একটি সংবিধান রচনা করে পাঁজশক্তি ও ব্যক্তি-অধিকারের মধো গণ্ডি 
টেনে দেওয়া, রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলির মধ্যে রাষ্্রকৃত্য ভাগ করে দেওয়া, এ 
কাজ নয়। রাষ্্রবিজ্ঞানের কাজ রাষ্ট্র ও তাঁর সমন্ত উপসর্গকে সমূলে উৎপাটন 
করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মুক্তির বিজ্ঞান, শাসনবিজ্ঞান দাসত্বের বিজ্ঞান, তাকে ষে 
নাম দিয়েই ঢাঁকবার চেষ্টা কর না কেন। “শাসনহীন শৃঙ্খলার মধ্যে সমাজের 
চরম বিকাঁশ।” 
গডউইন অরণ্যে রোদন করে গিয়েছিলেন, প্রুদ বিফল সংগ্রামে শক্তিপাত 
করে গেলেন । রাষ্ট্রের বিশাল ইমারত থেকে একটি ইটের টুকরাঁও তিনি 
খসাতে পারেন নি। কালধর্ম ছিল তার বিপক্ষে । সে যুগের প্রচণ্ড বিপ্লবী 
উচ্ছবাসের সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারেন নি। শ্রেণীসংগ্রাম, জাতিবিজ্রোহ 
চমকলাগানেো রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাঁত, এতে তার কোনে] নেশ! ছিল ন]। 
অথচ সে যুগের আশ ভরসা এসবের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে। এদিক 
দিয়ে প্রুদর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। “অর্থ নৈতিক ছন্থ”, যে বইয়ের 
বিকল্প নাম দিয়েছিলেন তিনি “দাবিপ্র্যের দর্শন” তাতে তিনি দারিদ্র্য সমগ্যার 


গ্ 


১৫ প্রশ্রিয়েতে ? ৫, ২২। 
১৬ ইদে জেনেরাল, ৩৪৩ পৃষ্ঠ।। 


প্রজ্ঞানযুগ ১১১ 


সমাধান করতে চেয়েছিলেন সমাজের ও উৎপাদনের দ্বান্বিক শতিগুলির 
সামঞ্জস্য করে।, এই তত্বকথাটিকে তিনি বাস্তব আকার দিতে পারেন নি, 
আদর্শের অন্গামী প্রত্যক্ষ কর্মপন্ধতি দিতে পারেন নি। এই তুর্বলতার 
ন্থযোগ নিয়ে কার্প মার্কস্‌ তার পুস্তকের কঠোর সমালোচনা করলেন। প্রর্দর 
প্ৰর্শনের দারিপ্র্য” তার অমূল্য তত্ব নিয়ে বিস্থৃতির গর্ভে ডুবে গেল, মার্ক স-এর 
প্দারিজ্রোর দর্শন” তার নিষ্টুর শ্লেষের ধারে স্মরণীয় হয়ে রইল। 

মার্কস্-এর মত প্রর্দী একাস্তভাবে বিশ্বাস করতেন ষে ধনিকশ্রেণীর দিন 
ফুরিয়ে এসেছে। সংখ্যায়, কীতিতে, প্রতিভায়, সব দিক দিয়ে এরা ক্ষয়িষুঃ। 
এ বিশ্বাস ষে কত ভ্রান্ত তা পরবর্তা একশ বছর ধরে প্রমাণিত হয়েছে ॥ 
বিজ্ঞান ও যত্ত্রশিক্প কী ভ্রতগতিতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে, এই 
প্রগতির ঘার। বাহক তাদের সামনে যে কত সম্ভাবন।, গডউইনের মতো প্রুদও 
ছিলেন এ বিষয়ে অন্ধ। উৎপাদক শ্রেণীর প্রতি দরদে তাদের বাত্তব দৃষ্টি 
আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সাম্যবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী পজিটিভিস্ট রা ঠিকই 
বুঝেছিলেন ষে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সমাজকে কেন্দ্রায়িত কর্তৃত্বের আওতায় নিয়ে 
যাচ্ছে। প্রুর্দর ভরসা ছিল উৎপাঁদকর1 সম্মিলিত হলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
আয়ত করতে পারবে । কেমন করে আয়ত্ত করবে, কেমন করে উৎপাদনে 
বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে, বলপ্রয়োগ ছাড়া কি উপায়ে মূলধন ও যন্ত্র তাদের 
হাঁতে আসবে এ সম্বন্ধে তাঁর কোন কার্ধকরী ধারণ] ছিল না। শিল্পযুগের 
উৎপাদনে যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন তা ঘোগানো বিনিময় ব্যাঙ্ক বা সমবায় 
ব্যাঙ্কের সাধ্য ছিল না। প্রর্দর যুগটা ছিল লড়াইয়ের যুগ, লড়াই না করে 
কোনে পাওনা আদায় হওয়া ছিল অসম্ভব । প্র লড়াইকে এড়িয়ে ভাবনার 
পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকতে চেয়েছিলেন। সঙ্কটের সময়ে বসে থাকলে 
তলিয়ে যেতে হয়। মধ্য উনিশ শতকের প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্রবের ঝাপটায় প্রও 
'তলিয়ে গেছেন । 

গডউইন ও প্রদর মূল্যবিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। 
সমাজ নিষ্পাপ, রাষ্ট্র যত নষ্টের মূল। প্র্দ রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে সমাজকে আত্ম- 
নির্ভর করতে চেয়েছেন, উর্ধতন কাজ চালাবার জন্যে গণভোটে নির্বাচন ও 
প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আনতে চেয়েছেন। বণিক সংঘ যেমন গণতান্ত্রিক 
প্রথাক় ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষা এবং নিজেদের যৌথ কাজকর্ম চালিয়ে যায়, তেমন 
বাষ্্রকত্যও লোকায়ত হয়ে স্বাধীন সংঘশক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে, তাতে 


১১২ নৈরাজ্যবাদ 


সরকারের ছুর্নীতি ও নিগীড়ন বদ্ধ হবে-_এই ছিল তার ধারণা । রাষ্ট্রের 
এক্িয়ারের বাইরে এমন ত্বশাসিত জনসংঘ সকল দেশে আছে, পর্বন্র জেলায় 
জেলাসভাঁর নগরে পৌরমভার শাসন অল্পবিস্তর স্বায়ত্ব। সরকারী বিভাগে 
ষেছুন্নাতি, অপচয় ও অত্যাচার চলে এদের মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় ন| । 
এগুলে। গণতান্ত্রিক সরকারের ছোট সংস্করণ। যে দেশে ঘেমন মানুষ সে দেশে 
তেমন সরকার, তেমন জননংঘ, তেমন পৌরসভা | কাঠাম বদলালে স্বাছুষ 
বদলায় না, প্রশ্নামনের সংস্কীর হয় না। গডউইন ও প্রর্দ উভয়ের বিশ্বাস ছিল 
ে বুদ্ধির বিকাশ হলে সব দোষ শুধরে যাবে । আঠাঁর শতক ও আদি উনিশ' 
প্লুতক প্রজ্ঞানের যুগ। বুদ্ধির ওপর আদর্শবাদীর অসীম নির্ভরতা যুগধর্মের 
গুণ। বুদ্ধি দিয়ে যে চরিত্র তৈরী হয় না, স্বার্থ ও অধিকারের চেতনা জন্মালেই 
ষে সহষোগবৃত্তি জেগে ওঠে না, বুদ্ধিসর্বন্ব দার্শনিকের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব 
নয়। গডউইন ও প্র্দ আদর্শ দিয়েছেন, পথ দেখাননি, প্রতিমা! গড়েছেন 
তাতে প্রাণপঞ্চার করেননি । তার বোঝেননি যে মুক্ত শুদ্ধ সমাজগঠনের জন্তে 
বুদ্ধির অতিরিক্ত আরে! কিছু মসলার দরকার । 

আদর্শ সমাজবিন্যাস হিসাবে এনাকি শবের প্রয়োগ প্রর্দর কলমে প্রথম 
নয়, তার আগে গডউইন এই শব্ধ ব্যবহার করে গেছেন । বরং প্রার এনাফি 
একটু ফিকে, গডউইনের মত তিনি আইন ও আইনসভাকে একেবারে খারিজ 
করতে পারেননি । যে মনমাতানে। বুলির জন্যে প্রর্ট অমর হয়ে আছেন-- 
“সম্পত্তি চোরাই মাল” তাঁও তাঁর মৌলিক নয়, তার মর্মার্থ পূর্বস্থরীদের কাছ 
থেকে পাওয়া ।১* তথাপি নিঃসন্দেহে তিনি আধুনিক নৈরাজ্যবাদের 
জন্মদাতা । গডউইনের দায় বহন করবাঁর মত দার্শনিক ইংল্যাণ্ড অথবা 
ইয়োরোপে ছিল না। তিনি তার চিন্তাধারার বিস্তার করবার জন্যে কোনে) . 
শিষ্য গড়ে যাননি । প্রর্দ এমন একজন লোককে দীক্ষিত করে গেলেন ধার 
কথায় এবং কাজে মানুষকে মাতিয়ে তুলবার শক্তি ছিল। ইনি উনিশ শতকের 
শ্রেষ্ঠ বিপ্রবী বাকুনিন। মুক্ত নিরাঁজ সমাজ বহুধা বিস্তৃত ছোট ছোট গ্রামসভা। 
ও পৌরসভার সন্গিবেশে গড়ে উঠবে, এই বীজমন্ত্র তিনি গ্রহণ করলেন । 
প্র্ণীর “বিপ্লবের মূল আদর্শ” থেকে তিনি পাতার পর পাত তার নিজের প্রচার 


১৭ প্রনদীর আগে ব্রিসে। এবং তার আগে এ ধরনের কথা বলে গেছেন নিউ টেস্টামেন্টে সেন্ট 
জেম্স্‌ এবং জামানীর চাষীযুদ্ধের নেত। মুনৎসার ৷ 


গ্রজ্ঞানযুগ ১১৩ 


পুস্তিকাগুলিতভে আহরণ করেছেন । প্রর্দর আদর্শ তিনি নিয়েছেন, তীর 
নির্ধারিত উপায়* তিনি নেননি, শাস্তিপূর্ণ নিরামিষ সংগ্রামে তার কোনে! 
বিশ্বাস ছিল না। হেগেলীয় ্বন্ঘবাদদের'পাঠও বাকুনিন পেয়েছিলেন প্র্দ ও 
মার্ক স্‌ থেকে । বাকুনিনের বন্ধু হারৎজেন তাঁর আত্মকথায় কার্ল ভগ্ট্‌-এর 
একটি গল্প উদ্ধৃত করেছেন । প্রর্দ ও বাকুনিন হেগেলের ফেনোমেনলজি নিয়ে 
আলোচনা বসেছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে ভগ ট্‌ ক্লাস্ত মনে বাড়ি 
চলে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি বাকুনিনের ঘরে এসে দেখেন চিম্নীর 
পোড়া ছাইওলোর পাঁশে বসে ছুই বন্ধু তাদের আলোচন। শেষ করছেন। 
হেগেলের দ্বন্থবাঁদ প্রসঙ্গে মার্ক স্ও প্রর্মার সংস্পর্শে এসেছিলেন ১৮৪৪ * 
সালে পারীতে। আবার এই ছন্ববা নিয়েই উভয়ের ছন্দ শুরু হল। মার্কস্‌ 
বলতেন প্র জার্মান জানতেন না তাই হেগেলের তত্ব তিনি হজম করতে 
পারেননি । প্রর্টকে তিনি পাতি বুর্জোয়া! বলে গালাগালি দিলেন। মার্ক্‌- 
এর সমালোচনার নমুন। 
“তিনি হইতে চাঁন সমন্বয়, হইয়াছেন বিভ্রান্তির সমাবেশ । তিনি চান 
বৈজ্ঞানিক হইয়! বুর্জোয়া ও প্রলিতারিয়দের উর্ধ্বে উড়িতে, আমলে 
তিনি ধন ও শ্রম, অর্থনীতি ও সামাবারদ উভয়ের মাঝে অবিরাম 
দৌছুল্যমান একটি পাতি বুর্জোয়। ( “দর্শনের দারিব্র্য” )।% 
কিন্তু মার্ক স্‌ শ্বীকার না করলেও এতিহাসিক প্রর্টর প্রতি তার দেনার 
হিসাব ভুলবেন না । ঘে বই নিয়ে তিনি নিষ্ুরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন সে বইয়ের 
তত্ব তিনি বেপরোয়াভাবে ধার করেছেন। অবাধ বাণিজ্যের নামে যে 
শমিক শোঁষণ চলেছে, নিজের শ্রমমূল্য লাভ করবার অধিকার ঘে প্রত্যেকের 
থাকবে, আর শ্রমমূল্য ষে হবে ন্যাষ্য বিনিময়ের হার এসকল হক কথা মার্ক স্‌- 
এর আগে শুনিয়েছেন প্র, যা “ক্যাপিট্যাল”এর পাতায় পাতায় বনু তথ্য 
সম্ভারে বিস্তারিত । 
প্রর মৃতার কিছু আগে পারীর ষাটজন শ্রমিক কর্মী প্রজাতন্ত্রী দল থেকে 
বেরিয়ে এসে একটা ইস্তাহার প্রচার করে। প্রর্ণ দেখলেন ষে শ্রমিকশক্তি 
এতদিন বুর্জোয়। নেতৃত্বের পিছনে পিছনে চলেছে, এবার তাঁদের চৈতন্য হয়েছে, 
এবার দেখ। দিয়েছে ঘথার্থ প্রলিতারিয় নেতৃত্ব । তাঁর শেষ গ্রন্থ শ্রমিক শ্রেণীর 
রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি” এদের লক্ষ্য করে লেখা। পারীর শ্রমিকদের সিদ্ধাত্তকে 
তিনি উনিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটন।” বলে স্বাগত জানালেন। 
৮ 


১১৪ নৈরাজ্যবাদ ূ 


"শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিদগ্ধ মনের অভাব নাই, এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
আছে যাহারা নেতৃত্ব লইতে পারে*-ঘে সব উকিল, সাংবাদিক, 
লেখক, চক্রান্তকারী ও স্থধিধাবাদী এতদিন ইহান্দের ভোট লইয়া! 
আসিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা! ইহার! বিশগুণ যোগ্য এবং জনসাধা- 

রণের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত ।”*৮ 
শ্রমিক আন্দোলনের ওপর প্রদর প্রভাব এই বই থেকে বতিয়েছে। শ্রমিক 
আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে ফরাসী শ্রমিক প্রতিনিধির। সরকারী হস্তক্ষেপ ও 
প্রলিতারিয় একনায়কত্বের বিরোধিতা করল, বিন স্থদে ধার ও সমশ্রমমূল্যের 
হারে বিনিমস্ প্রথার দাবি পেশ করল। বাঁকুনিনের বহিষ্কারের পর আস্ত- 
তিক থেকে প্রুদর ভাবধারাঁও অপহৃত হল । শতাব্দীর শেষে যখন ফান" 
পেলুতিয়ে ও জর্জ সরেল শ্রমিকর্দের নিয়ে সিপ্ডিক্যালিজ্ম-এর মতবাদ খাড়া 
করলেন এবং সমাজবাঁদীদের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করলেন তখন শ্রমিকশ্রেণীকে 
বুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার কাজে তার! প্রর্ণর যুক্তিরই শরণাপন্ন 

হয়েছিলেন । 


৭। জার্মানী £ ম্যাক্স, স্টার্নার (১৮০৬-১৮৫৬) 

প্রুদর সমপময়ে রাইন নদীর অপর পারে হেগেলের আর এক শিষ্য নৈরাজ্য- 
বাদের দ্িগদর্শন রচনা করেছিলেন । আদিকাল থেকে নৈেরাজ্যবাদীদের তথা 
বামপস্থী হেগেলীয়দের দর্শনের উপজীব্য ছিল মানবতা, সমাজপ্রতীতি। এই 
হেগেলীয় নৈরাজ্যবাদীর স্থর তাদের সঙ্গে মিলল না। একল! পথের যাত্রী 
এই জাবালি কেবল ঈশ্বর ও রাষ্্রকে বাতিল করে ক্ষান্ত হলেন না । যাবতীয় 
সামাজিক নীতি বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে নেতি নেতি করে তিনি উপনীত 
হলেন এক নিধিকল্প আত্মসর্বস্বতায়। 

১৮০৬ সালের পচিশে অক্টোবর ব্যাভেরিয়ার বাইরয়েট শহরে জোহান 
কাস্পের চ্সিট-এর জন্ম হয়। তরুণ বয়সে হেগেলের অন্যান্য ভক্তদের মত 
তিনিও ধর্ম ও দর্শন নিযে মেতে উঠলেন । তখন তিনি বালিনের একটি মেনে 
স্কুলের শিক্ষক । ১৮৪৫ সালে তিনি লিখলেন একখানি চমক-লাগানো 
বই-_“ডের আইণ্টসিগে উন্ট্‌ জাইন আইগেনটুম,” অর্থাৎ অহং ও তার 


১৮ কাপাঁসিতে পলিতিক, ৮৭ পৃউ|। 


॥ প্রজ্ঞানধুগ ১১৫ 
নিজন্ব ।১ লেখক আত্মশোপন করলেন শ্যাকৃস্‌ স্টানার এই ছস্সনামে, এই নামেই 
অতঃপর তিনি পদ্মিচিত হলেন । বইটি বিদগ্ধমহলে বোমার মত ফেটে পড়ল, 
কিন্ত বেশী কিছ তাঙাচোর! করতে পারল না; পটকার মত আওয়াজ তুলে 
ধোয়। ছড়িয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শতাব্ধীর শেষে খন নিরাজ চিন্তাধারার 
আদর বাড়তে লাগল সে সময়ে স্টার্নরের ভক্ত জার্শান কবি জন হেনরী ম্যাকে 
তার জীবনী লিখলেন ও দশনের প্রচার করলেন। স্টানারের আরও গুটিকয়েক 
রচনা আছে, কিন্তু গডউইনের মত তাঁরও পরিচয় একখানি গ্রন্থে। অতাস্ত 
অভাব ও দ্ারিত্র্ের ভেতর তার জীবন কেটেছে । ১৮৫৬ সালে ছাবিবিশে জুন 
বালিনে চরম ছুর্দশার মধ্যে তিনি নিজের জীবনের ওপর ঘবনিকাপাত করেন । 

নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানীর রাজ্যগুলি যখন গণতান্ত্রিক ও 
একতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আঁদশের মধ্যে দোছুল্যমান তখন হেগেল লিখলেন তার 
যুগাস্তকাঁরী “ফিলসফি অব রাইট” (১৮২০) এবং “ফিলসফি অব হিষ্থী* 
(১৮৩১)। তিনি বললেন রাষ্ট্র এক নিধিকল্প চিৎসত্া ঘাতে বুদ্ধিমান ও 
নীতিবান ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে এক হয়ে যায়। বিশ্বগ্রজ্ঞান মূর্ত হয়েছে রাষ্ট্রে । 
যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রজ্ঞানের অংশী রাষ্ট্রকে মান্ত করে সে নিজেরই প্রজ্ঞানশীল 
সত্তাকে মান্য করে এবং যথার্থ মুক্তির স্বাদ পায়-_যে মুক্তির আধার বিশ্ব- 
প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞানের পরম বিকাশ হয়েছে প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রে, রাজা ও প্রজা 
সেখানে এক সমাজলক্ষ্যে একাত্ম হয়েছে--স্বভাব-আম্থগত্যে প্রজা হয়েছে 
স্বাধীন মুক্ত । তর্কের যুক্তিজালে বোনা স্তায়শাস্ত্রের উননাভ হেগেলের মুক্তি 
বাস্তব জীবনের আঘাঁতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে গ্রাস 
করে এল দানবীয় ছুঃশাসন রাষ্ট্র। 

হেগেলের দ্বন্ববার্দের সতত! প্রমাণ করল তার গুরুমার! শিল্োর দল- বাম 
হেগেলীয়দের হাতে প্রজ্ঞানবাদের রূপাস্তর হল বিপ্রববাদদে। হেগেলের অভিধানে 
মুক্তি প্রজ্ঞানের আধেয়, প্রজ্ঞানের মতই আকাশস্থ বায়ুভূত। এরা শুন্যচারী 
মুক্তিকে নামিয়ে আনল মাটিতে, সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম ইত্যাদি লৌকিক জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে । মানুষ সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, অজ্ঞানের বাঁধন ছি'ড়ে সে 
হবে প্রজ্ঞানশীল। কিন্তু এ মুক্তি একাগ্র রাষ্্রান্ুগত্য দ্বার] লত্য নয়, এর জন্মে 
চাই সমাজনিষ্ঠ কর্মপরতা, অন্তায় অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । 


১ নামটার ঠিক বাংল! হয় না। পবাক্তি ও তার শ্বত্ব” এমনও তরজমা করা যায়। 


১১৬ নৈর্বাঙ্যিবাদ 


এই দলের চিস্তানায়ক ছিলেন ফয়েরব্যাক, আর প্রধান পাগ্ডা ছিলেন 
ক্রনো বাউয়ার। এর। জনকয়েক বালিনের হিপেল রেশ্রীয় এসে আড্ডা 
জমাতেন---আড্ডার নাম ছিল “ডি ফ্রাঁইয়েন+ অর্থাৎ “দি জ্রী' বা যারা মুক্ত। 
এখানে মানবাত্মার মুক্তির পথে যত কিছু বাঁধা সমস্তের তীক্ষ সমালোচন। হত, 
চার্চ স্টেট কম্যুনিজ ম্‌ ক্যাপিট্যালিজ.ম্‌ কিছু বাঁদ যেত না। ইনস্থুলের মাস্টার 
মশায়টি নিয়মিত আড্ডায় হাজিরা দিতেন আর চুপচাপ এক কোণে বসে 
থাকতেন। ' তর্ক শুনতে শুনতে তাঁর মাথায় এক ছুবুদ্ধি এল। তিনি স্থির 
করলেন এই ছিত্রান্ধেষীদ্দের তত্বে ছিন্তরসম্ধান করবেন, সমালোচকদের ওপর এক 
সর্বনাশ! সমালোচনার মুষল হানবেন । এই মুষলই হুল “ভের আঁইণ্ট সিগে”। 

মুক্ত” তাত্বিকর] ধর্ম রাষ্ট ও জাতীয়তাঁকে বাতিল করেছিলেন কারণ 
এগুলো মিথ্যার মায়াজাল ছড়িয়ে মানুষকে আবদ্ধ করে। এগুলির পন্রিবর্তে 
তারা আনলেন সত্য প্রেম ন্যায় মানবতা ইত্যাদি আদর্শ । স্টার্নার বললেন 
এই গালভর। কথাগুলিও মিথ্যার মায়াজাল, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শিকল পরাবাঁর 
কারসাজি । যাঁরা মানুষের প্রেমে বিগলিত তারাই মানুষের স্বাধীনতা হরণ 
করে, এ বিষয়ে ধর্মধ্বজী ও মানবতাবাদীর মধ্যে কোন তফাত নেই। 
স্টার্নারের ব্যাখ্যাঁনে অগষ্টিনের ঈশ্বর আঁর ফয়েরব্যাকের মান্ছষ উভয়ই সমান 
মিথ্যা ও স্বাধীন ব্যক্তির সমান শত্রু । 


মাঁচ্ষ মুক্তির পিয়াসী, কিন্ত এমনি পরিহাঁস ঘষে সে মুক্তির নামে শিকল 
ছি'ড়বাঁর সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিকল বরণ করে। এক ত্বর্গ চূর্ণ করে সে আবার 
গড়ে নৃতন হ্বর্গ। গ্রীকদের ত্বর্গ বিনাশ করেছে ইহুদীরা, ইহুদীদের ন্র্গ 
খ্রীষ্টানরা, গ্রীষ্টানদের স্বর্গ প্রোটেস্ট্যাপ্টর]। এক ত্বর্গ যায় আর এক স্বর্গ 
আসে। 

ষে পরমাত্মার অধিষ্ঠান ছিল দেবলোকে সে আজ মরলোকে নেষে এসেছে 
সত্যি, আজ তার সিংহাসন মানুষের বুকে । আজ সবার উপরে মানুষ সত্য। 
মানবপ্রেমিকের স্বপ্ন বুঝি এতদিনে সত্য হতে চলেছে- মানুষ নাঁকি পেয়েছে 
মুক্তির দিশ!। 

বর্তমান যুগে মানুষের মুক্তি-আন্দোলন তিনটি শুরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হয়েছে--প্রথম রাষ্ট্রীয়, ছিতীয় সামাজিক, তৃতীয় মানবিক । 
' ল্লাই্ীয় আন্দোলন মানুষকে মাছুষের শাসন থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছে । 


প্রজ্ঞানযুগগ ১১৭ 


সামস্কতান্ত্রিক প্রভৃত্ব, একের ওপর অন্যের অধিকার অন্যের রাজত্বের অবসান 
করেছে রাস্্ীয় মুক্তি। প্রত্যেক নাগরিক অপরের ছাত থেকে শ্বাধীন হক্সেছে। 
কিন্ত প্রত্যেকে হয়েছে রাষ্ট্রের দাস। সে এই অর্থে ম্বাধীন ঘে তাঁর ও রাষ্ট্রের 
অন্তরালে কোন মধ্যস্থ নেই, ব্বাষ্ট্রের সঙ্গে তার সক্বন্ধ প্রত্যক্ষ । একজনের 
ওপর অন্তঙজন হুকুম চালাতে পারে না, সকলের ওপর আঁছে একমাত্র আইনের 
হুকুম । 
"কিন্ত ্যপি সকলে আইনত সমান হইয়াছে তথাপি সকলের স্বত্ব 
সমান হয় নাই। দরিজ্রের প্রয়োজন ধনীকে, ধনীর প্রয়োজন 
দরিন্রকে | দরিদ্রের দরকার ধনীর ধন, ধনীর দরকার দরিদ্রের শ্রম 
কেহ কাহাঁকেও মানুষ হিসাবে চায় না, চাঁয় দীত। হিসাবে, 
মালিক বা অধিকারী হিসাবে, তাহার কিছু দিবার আছে বলিয়া? 
কাজেই যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া সে মানষ। আর এই 
অধিকারগত বিষয়বন্তরতে মীন্ষ অসমান । 
হ্থতরাং সামাজিক মুক্তিবাদ সিদ্ধান্ত করে কাহারও কোন 
বন্ততে অধিকার থাকিবে না, ঠিক যেমন রাস্্ীয় মুক্তিবাদ বলে কেহ 
হুকুম চালাইতে পারিবে না। অর্থাৎ ইহাতে যেমন হুকুম করিবার 
ক্ষমতা বর্তায় কেবল রাষ্ট্রে, উহাতে তেমন বিত্ত ও শ্রমের অধিকারী 
হয় শুধু সমাজ | * 
এই প্রকারে ক্ষমতা ও বিত হয় নৈর্যক্তিক | রাষ্ট্র হয় হুজুর, সমাজ হয় 
মালিক। 
“সর্বময় প্রভূর নিকট, নিবিকল্প আদেষ্টার নিকট আমর] সমান হই» 
সমান ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিত্বহীন। সকল বিত্বের মালিকের কাছে 
আমর] সকলে হই ভ্যাগাবগ্ড। এখন একজনের কাছে আর একজন 
ভ্যাগাবণ্ড, নিঃস্ব । তখন পরস্পরের এই হিসাব চুকিয়া যায়। 
আমর! সকলে একসঙ্গে নিঃস্ব হইয়া যাই। কম্যুনিষ্ট সমাজে আবদ্ধ 
হইবার পর আমরা “একদল ভ্যাগাবগ্” বলিয়া নিজেদের অভিহিত 
করিতে পারি ।” (১৫৪) 
২ ইগে! এগ হিস ওন, অনুবাদ এস. টি. বাইংটন ; নিউ ইন্র্ক, ১৯৯৭, ১৫৩ পৃষ্ঠা । পরব্তাঁ 
পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়! হল। 


১১৮ নৈয়াঙ্যবাদ 


বাকি ৫ববম্যটুকু মুছে ফেলে মা্্ষকে এক ছাচে ঢালাই করবার কাজ 


সমাধা করে মানবিক যুক্তিবাদ । সমাজবাদ সকলকে শ্রমদ্ানে বাধ্য করেছে। 
সবাইকে খেটে খেতে হবে । কিন্ত অবসরটার কি হবে? সেট কি যেযার 
খুশিমত ব্যয় করতে পারবে ? নিজের স্বার্থে? মানবপ্রেমিক বলল তা নয় 
অবসর নিবেদিত হবে মানবিক লক্ষ্যে । অবসর আরামের জন্তে নয়, পরার্থে 
উৎসর্গ করবার জন্য | 


“মানবতাবাদী যে বিশ্বসমাজের আশ্বাস দ্বেয় তার সার্বজনীন নিয়ম 
এই যে কোন ব্যক্তির কোন বৈশিষ্ট্য স্বীকার কর] হইবে না। 
যাহাতে আছে কোন ব্যক্তিগত ছাপ তাহার কোন দাম থাকিবে 
না। এখানে যাহা কিছু মহত্ব তাহা মানবতায়, যাহ] কিছু নিন্দনীয় 
তাহা ব্যক্তিত্বে। প্রথমটিতে আছে ঈশ্বর, দ্বিতীয়টিতে শয়তান । 
রাষ্ট্রে যেমন স্বাধীন নাগরিকের মূল্য হারাইয়া গিয়াছে, নিংক্ব 
সমাজে যেমন বিত্ত ও শ্রমের মালিকান] ডুবিয়৷ গিয়াছে, তেমন 
বিশ্বমানবের সমাজে যাহার যাহা কিছু হ্বকীয়ত! বিশিষ্টত1 তাহা 
মুছিয়৷ গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে ।...ইচ্ছ! সমপিত হইয়াছিল 
রাষ্ট্রে, কিন্তু সমপিত হইয়াছিল সমাজে ; এখন মত সমপিত হুইল 
সাধারণ মানুষে, ব্যক্তিমত ডুবিয়া গেল সর্বগ্রাসী জনমতে ।” 


(১৬৮-৬৯) 


এই প্রকারে মুক্তির অভিষাত্রী একের পর এক বন্ধন বরণ করে । অবশেষে 


তার চারদিক ঘিরে থাকে এক নিশ্ছিত্র চক্রাকার অবরোধ । মাস্ছুষের মুক্তি, 
জাতির মুক্তি মানে ব্যক্তির দাসত্ব । এথেনীয়রা তাদের স্বাধীনতার স্বর্ণযুগে 
তাদের শ্রেষ্ঠ চিস্তাবীরকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল।২ অরধ্ধীনতার শিকল ছেঁড়া 
ধায়, মুক্তির শিকল ছেড়া যায় না। 


খপ 


“রাস্টরীয় মুক্তির অর্থ রাষ্ট্র মুক্ত, ধর্মীয় মুক্তির অর্থ ধর্ম মুক্ত, বিবেকের 
মুক্তির অর্থ বিবেক মুক্ত । ইহ] দ্বারা বুঝায় না যে আমি বাষ্ট্ ধর্ম 
ও বিবেক হইতে মুক্ত । ইহার অর্থ আমার মুক্তি নয়, যে সকল 
শক্তি আমাকে শাসন ও দমন করিতেছে তাহাদের মুক্তি । ইহার 
অর্থ রাষ্ট্র ধর্ম বিবেক যাহার] আমার প্রভূ তাহারা মুক্ত। রাষ্ট্র ধর্ম 


নও সঙ্রেটিস। 
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ও বিবেক এই প্রভৃর! আধাকে দাস বানায়-_ঘাছ। তাহাদের মুক্তি 
তাহা আমাক দাসত্ব ।” (১৪০-৪১) 
আসলে স্বাধীনতার নিজের কোন দাম নেই। নিজের আকাঙ্রা পূর্ণ 
করবার কাজে স্বাধীনতাকে খাটাতে পারলে তবেই তার দাম। যে মুক্তিকে 
কাজে লাগাতে পারে না তার বেলা মুক্তি একটি নিরর্থক অনুমতি । লোকে 
মুক্তি চায় নিজের জন্য, কখন বা! সে শ্বেচ্ছায় বন্ধনও বরণ করে। প্রেমিক 
ভালবাসার বন্ধনে বন্দী হয় তার প্রেমকে চরিতার্থ করবার জন্তে। মুক্তি 
বন্ধন উভয় কামনার উৎস যখন আমি স্বয়ং, তখন মুক্তিকে ছেড়ে আমার 
অহযিকার শরণ নিই না কেন? 
“মুক্তির বাণী তোমাদিগকে শিখায় শ্বাধীন হও, সকল বোঝা ঝাড়িয়। 
ফেলিয়! মুক্ত হও । ইহা শিখায় না তুমি কে। মুক্ত! মুক্ত! এই 
আহ্বানবাণী শুনিয়া তুমি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছ আর 
স্বাধিকার হইতে মুক্ত হইতেছ, নিজ সত্তাকে বিসর্জন দিতেছ। 
আর আত্মবাদ তোঁমাকে ডাক দিতেছে নিজের কাছে, বলিতেছে 
“আপনাতে ফিরিয়া এস।” মুক্তির দৌলতে তুমি অনেক কিছু 
হইতে মুক্ত হও আর এক নৃতন পীড়ন তোমার উপর চাপিয় 
বসে। * আপন মাচুষ আজন্ম মুক্ত, তাঁর শুরু হইতেই মুক্তি। আর 
মুক্ত মানুষ হইল স্বপ্রাবি্ই সম্মোহিত উৎসাহী যে মুক্তি খুঁজিয়। 
ফেরে ।” (২১৫) 
মুক্তি হাত পেতে পাওয়া যায় না, জোর করে নিতে হয়। তাহলেই 
মুক্তিকে নিজের কাঁজে লাগানো ঘায়। তখন মুক্ত মানুষ হয় আপন মাগষ-_ 
্বপ্রতিষ্ঠ । জনমুক্তি একটা ফাঁকা কথ! কারণ জনতার কোন জোর নেই। 
নীরো ও নেপোলিয়নের মত অহঙ্কারীর এক ফুৎ্কারে জনমুক্তি উড়ে যায়। 
“মুক্তি পাওয়া মাঁচ্ষ মুক্ত দাস বৈ কিছু নহে-__একটা ছাড়া কুকুর 
যেমন শিকল টানিয়! টানিয়া চলে সেই প্রকার । সে স্বাধীনতার 
পোঁশাঁক পরা বন্দী, ঠিক যেন সিংহচর্মীবৃত গর্দভ 1” (২২০) 
ধর্মীয় শান থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ নৈতিক শাসনের আওতায় 
এসেছে । নাস্তিক প্রটও এক চিরস্তন নৈভিক নিয়মের সন্ধানে হাতড়ে 
ফিরেছেন। ঈশ্বরের পবিত্র আসনে বসেছে সততা । ধর্মধবজী ও নীতিবাগীশ 
উভয়ে সমান উন্মাদ । একবিবাহ, অখণ্ড পরিবার, সম্ভানবাৎসল্য অতি পবিভ্র 
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প্রথা, আর ভ্রাতাভগ্রীর সঙ্গম পাশবিক, ধঅবিবাহিততদ্ের যৌনমিলন ব্যভিচার ! 
যৌন দমন পরম ধর্ম! দেহের কামনাকে উপবাঁসী রেখে সতীত্ব জাহির করায় 
কি বা মহিমা! «এক হাজার শুচিশুদ্ধা। শু] কুমারীর চেক্গে একটি লাশ্যময়ী 
রমশীকে কে না পছন্দ করে? (৮*) 
পুরাকাঁলে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করত মান্থুষ, এখন করে নীতি ও বিশ্বাস । 
এ কর্তৃত্ব আরে। কড়া । আগে ছিল রাজার প্রতি ভয়ভক্তি, এখন এসেছে 
রাষ্ট্রের প্রতি আহ্ছগত্য । অত্যাচারী রাঁজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্ত 
রাষ্ট্র ও আইনের বনিয়াদকে কেউ ভাঙতে যাঁয় না। পিতামাতার শাসন 
থেকে সস্তান যুক্ত হতে চেয়েছে, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে মুক্ত 
হতে সাহস করে না। নিয়ম ও প্রথাকে ভাঙা সহজ, নীতি ও সংস্কারকে 
ভাঙা সহজ নয়-_আর এরাই নিয়ম ও প্রথার প্রাণ । 
খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের সাআাঁজ্যের জিম্মার্দার ছিল চার্চ। রিফর্মেশনের পর 
এর জিম্মার্দার হয়েছে ব্যক্তির বিবেক । সকল পীড়নের চেয়ে কঠোর বিবেকের 
পীড়ন। আর একে কেউ অমান্য করতে সাহস পায়নি । 
“প্রোটেস্ট্যাপ্টবাদ মানুষের উপর আনিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের 
শাসন । বিবেক" নামক গোয়েন্দা মনের যাবতীয় গতিবিধির উপর 
আড়ি পাতিয় আছে। সকল চিন্তা ও কাজ বিবেকের এখ তিয়ারে 
অর্থাৎ পুলিসি হেফাজতে । যে মানুষকে ছি'ড়িয়া শ্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি ও বিবেকে ছুই টুকরা করিতে পারিয়াছে সেই হইল 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট 1৮ (১১৫) 
অথচ বিবেকের শাসনে পদে পদে অসঙ্গতি । খুন ও চুরি দুষণীয়। কিন্তু 
যে পরহিতে খুন ও চুরি করে লোকে তাকে ধিক্কার দেয় না। অথচ রাষ্ট্রের 
হাত থেকে তার নিস্তার নেই। সেখানে অন্তায় কাজ মানে বেআইনী কাঁজ 
আর ন্যায় মানে আহ্গত্য । কাজেই দেখা যায় বদমাস লোকের মন্ত্রী 
হতে বাধা নেই আর সাধু ব্যক্তি সংবিধানের নিন্দা করলে তাকে জেল 
খাটতে হয়। 
“আমি ভালোমন্দের তফাৎ বুঝি না। কাঁকে বলে ভাল, কাকে বলে 
মন্দ? আমীর ভাবনা আমাকে লইয়া, আর আমি ভালও নই, 
মন্দও নই । আমার কাছে কোনটারই অর্থ নাই ।” (৬) 
নীতিশাস্ত্রের বিধান-_-“মিথ্যা কথা বলিতে নাই ।' স্বার্থবুদ্ধিও তাই বলে 
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কারণ মিথ্যাবাদী সকলের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, মে সত্যি কথ! বললেও তাঁকে 
কেউ বিশ্বাস করে না। কাজেই নীতিহীন স্বার্থপর লোকও সাধারণত সত্য 
কথাই বলে। তা বলে মে ঘখন গুধচর হয়ে শক্রর শিবিরে ঢুকবে তখনও কি 
সে সত্যি কথা বলবে? অতএব কথ! সত্য-মিথ্যার ধার ধারে না, ধার ধারে 
কথার মালিকের । যে সত্যের ভক্ত, নে নিজের শত্রু, তার মিথ্যা কথা বলবার 
সুরোদদ নেই । কার্ধত দেখা যায় সত্যের প্রতি অন্ধ ভক্তি কাঁরও বড় একটা 
নেই, সকলেই আধা ভক্ত । তাই সাধারণভাবে মিথ্যা বলা আর শপথ নিযে 
মিথ্যা বল। ছুয়ে গুরুতর পার্থক্য । সাধারণ মিথ্যা কথ! ক্ষমা করা যায়, 
শপথের অবমানন। ক্ষমার অযোগ্য ! শত্রু যদি গুগ্চরকে ধরে শপথ নিতে, 
বাধ্য করে তাহলে সে কি সব ফাস করে দেবে? সে কি শত্রকে ধাগ্পা দেবে, 
ন। কাপুরুষের মত সত্যি কথা বলে প্রাণ দেবে? 
নীতিশাস্ত্রের আর এক বিধান-_-“সবাইকে ভালবাসিবে'_-পিতামাতাকে, 
দেশকে, স্বজাতিকে ও মানুষকে ৷ ভালবাসতে হবে হুকুম মেনে । ভালবাস 
পাত্রের পাওনা এবং বাসতে আমি বাধ্য। এ ভালবাসা তো আমার নয়, 
আমি দিই না, পাত্র আমার কাছ থেকে ভালবাসার খাজন। আদায় করে 
নেয়। আমি যাকে ভালবাসতে পারি না| আমার ভালবাস] পাবার অধিকার 
তার কেমন করে আসতে পারে? একজনকে ভালবেসে তার সখের জন্বে 
আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি- সেও তো! আমার সুখের জন্যে । সব দিয়ে 
মন ভরে ষায়, প্রেমের এই আত্মনিবেদনেই আত্মতৃপ্তি। সববন্ষ দিয়েও যা 
নিজন্ব তা থাকে । প্রেমিক ষখন নিজেকে ভূলে যায় তখন সে বিকারগ্রস্ত । 
মাচ্ষকে ঘষে আমি ভালবাসি, সে ভালবেসে সুখ পাই বলে, নিংস্বার্ধভাঁবে 
কিংবা নীতির শাসন মেনে নয় । 
“যখন আমি নিজের স্বার্থ বুঝিয়। আত্মলচেতন হুইয়। ভালবামি, যখন 
আমি কর্তা! পাত্র কর্ম, আমার ভালবালার বিষয়--তখনই আমার 
ভালবাসা আমার নিজন্ব হয়। আমার বিষয়ের কাছে আমি কিছু 
ধারি না, ইহার প্রতি আমার কোন কর্তব্য নাই? ঠিক যেমন 
আমার চোঁখের প্রতি আমার কোন কর্তব্য নাই। তাহা সত্বেও 
আমি যে খুব সাবধানে ইহাকে রক্ষা করি সে আমার নিজের 
জন্ত |” (৩৯১) 
সত্যের জগ্ভে কেন প্রাণ দেব? ন্তায়ের জন্যে কেন সব বিসর্জন দেব? 
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কেন তামিল করব ভালবাসার হুকুম ? «সত্য ন্যায় ও ভালবাসার জন্যে আমি, 
না! আমার জন্যে সত্য ন্যায় ও ভালবাসা? আমার চেয়ে বেশী দাম আমি 
কাকেও দিই না। ৃ 
“দৈব বস্ত দেবতার এখ্তিয়ার, মানবিক জিনিস মানুষের এখ্তিয়ার 1 
আমার মাথাব্যথা! দৈব কিংবা মানবিক বিষয় লইয়া নয়, আমার 
মাথাব্যথা অতি সহজ সরল আমাকে লইয়া । এবং এই আমি 
একটি সাধারণ সত্তা নই । আমি সকল হইতে ম্বতন্ত্র_যাহা আমার 
তাহাঁও স্বতন্ত্র ।” (৬) 
₹. শুধু নীতিশাস্ নয়, পণ্ডিতরা চিস্তাভাবনাকেও ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন 
করেছেন। দার্শনিক দেকার্ত বলেছেন-- আমি ভাবি তাই আমি আছি।* 
আমার ভাবনায় আমার অন্তিত্ব । আমি কেবল ভাবুক মন- আমার দেহটা 
কিছু নয়। প্রকৃতির বেলাও তাই । সেখানেও এক শাশ্বত নিয়ম বা প্রজ্ঞান 
পরম সত্তা। ভাবনার জন্ম হয়েছিল ব্যক্তি ও তার বস্তবোঁধ থেকে, এখন 
ভাবনাই হল আধার, ব্যক্তি ও বস্ত হুল আধেয়। হেগেলের দর্শনে পরম 
প্রজ্ঞান শ্বৈরশাসনের শিখরে আরোহণ করিল, চিৎশক্তি হুল সর্বগ্রাসী, এশ্বরিক 
ভাবনায় বিলীন হল ব্যক্তি ও বস্ত। 
কি তাজ্জব কথা! সাধারণ মানুষের কাছে কিন্ত নির্বোধ দৈনন্দিন ঘটনা 
ও আচরণগুলি অতিমাত্রায় বাস্তব । 
“ঠিক এই জন্য তাহাকে দার্শনিক বল] চলে না, যাহার চক্ষু পাখিব 
বস্তর প্রতি সদ। উন্মুক্ত, যাহার দৃষ্টি অবাধ পরিচ্ছন্ন, ছুনিয়া সম্বন্ধে 
যাহার বিচার অভ্রীস্ত, ষে দুনিয়াকে ছুনিয়! বলিয়াই, বিষয়কে বিষয়, 
বলিয়াই জানে, এক কথায় যে সব জিনিসকে দেখে নেহাত গদ্যময় 
ভাবে। দার্শনিক বল! যায় তাহাকে যে পৃথিবীতে দেখে ও দেখায় 
স্বর্গ, লৌকিকে অলৌকিক, ভোৌতিকে দৈব। প্রথম জনের আছে 
কেবল ইতর চেতনা, আর যে দৈবকে জানে এবং বের কথা! 
বলিতে পারে তাহার চেতন! বৈজ্ঞানিক । এই কারণে বেকনকে 
দার্শনিক জগত হুইতে বহিষ্কার কর] হইয়াছিল ।৮ (১১১) 
দার্শনিকরা বস্তজগতকে উল্টিয়ে করেছে ভাবজগত | হৃদয়ের ভাব প্রেম» 
হৃদয়ে প্রেম থাকুক আর ন। থাকুক। চিন্তার ভাব সত্য, তা চিন্তা যতই কেন 
না বিভাস্ত হোক। 


প্রজ্ঞানযুগ্গ ১২৩ 
সম্প্রতি অচল চিন্তা ও সচল চিস্তার মধ্যে তফাত বের করার রেওয়াজ 
হয়েছে। আপলে তফাত কিছু নেই। উভয়েই সত্যের পুজারী। স্থিন্ন 
বোদ্ধা সত্যকে আকড়ে থাকে, অস্থির সন্ধানী সত্যের ছার! অন্থপ্রাণিত হয়ে 
তাকে আকড়ে ধরতে চায়। সত্য মাজ্রই স্থাপু। সত্যার্থার সচল চিন্তা এই 
অচলায়তনে বন্দী হবার জন্যে ছুটে চলেছে । সে মনে করে তার চিন্তা সকল 
সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ বুদ্ধিচারী। যদি থাঁকে কারও এমন মুক্ত 
বুদ্ধিসর্বন্ব চিন্তা তা হলে সে চিস্তার দাস। আমি চিন্তার নই, চিন্তা আমার । 
চিন্তা ব্যক্তির কর্ম। আমি ভাবনায় ডুবে থাকতে পারি, নির্ভাবনায় বসে 
থাকতেও পারি। একে মুক্ত চিন্তা বলে না, বলে আমার চিন্তা। ভাবনার, 
আরস্ত চিস্তাকে নিয়ে নয়, আমাকে নিয়ে, এর লক্ষ্যও চিস্তা নয়, লক্ষ্য আমি, 
আমার খেয়াল, খুশি । চিস্তা আমার কাজ, আমার অধীন-_যা আমি পেতে 
চাই ত1 আমি চিত্ত করি। 
“আলাদ! করিয়া দেখিতে গেলে সকল সত্যই মৃত, শব। যে হিসাবে 
আমার ফুসফুস জীবিত সে হিসাঁবে সত্য জীবিত । ফুসফুসের জীবন 
নিরূপিত হয় আমার জীবনীশক্তি দিয়া, তেমন সত্যেরও । সত্য সঙ্জি 
ও আগাছার মত বস্ত, সব্জি না আগাছা সে বিচার আমার ।""" 
সত্যের সেবা করা আদৌ আমার ইচ্ছ! নয়। আমার কাছে ত্য শুধু 
আমার ভাবুক মন্তিক্ষের খাদ্য, ষেমন আমার পাকস্থলীর খাদ্য আলু 
অথবা আমার সামাজিক হৃদয়ের খাছ্য এক বন্ধু |” (৪৭৩) 
ফরাসী বিপ্লবের আগে মানুষ ছিল গোষ্ঠীর প্রজা । অভিজাত, যাজক,» 
কারিগর ইত্যাঁদি সকলে ছিল যে যার গোষীর অধীন, রাট্রের সঙ্গে ব্যক্তির 
সম্পর্ক ছিল গোষ্ঠীর মারফত । গোঠীগুলি মর্যাদা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিপ্লবের পর তৃতীয় শ্রেণী প্রথম ও ছ্িতীক্ক 
শ্রেণীর কৌলীন্য নষ্ট করে দিল, সব মিলে হল এক জাতি, জাতির নিবিকল্প 
প্রত হল জাতীয় রাষ্ট্র। গোঠীর মধ্যস্থতা রইল না, ব্যক্তি হল রাষ্ট্রের নাগরিক । 
তার কোন বৈশিষ্ট্য থাকল না, তার ব্যক্তিত্ব ডুবে গেল রাষ্ট্রের সাবিকতাঁয়। 
সকলের সমান অধিকাঁর-__তার মানে কারও স্বতন্ত্র নেই। সকলে রাষ্ট্রের 
বশংবদ। তফাত এই ঘে আগে সেছিলব্যক্তির তাবেদার, এখন সে হয়েছে 
আইনের তাঁবেদার | ব্যক্তি মুক্ত হল না, মুক্ত হল নাগরিক, মানবজাতির 
অন্যতম একজন মানব । 


১২৪ নৈরাজ্যবাদ 


যতক্ষণ আইন আছে ততক্ষণ রাষ্্র আছে আইন ন। থাকলে রাও নেই। 
আর লোকে মানলেই আইন আছে, না মানলে নেই। যাঁর নিজের স্বাধীন 
ইচ্ছা আছে সে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় আইনের তোয়াকা করে না। স্থৃতরাং 
রাষ্ট্রের সর্বদ1 সজাগ দৃষ্টি যাতে কারও কোন ্বাধীন ইচ্ছ1 না থাকে । কোথাও 
তিলমাত্র স্বাধীন চিন্তার বা ইচ্ছার আভাস পেলে সে খড্তাহস্ত। উদ্দারনীতি 
ও সহনশীলতা রাষ্ট্রের স্বভাববিরুদ্ধ। 
"রাষ্ট্র মাত্রই স্বৈরাচাঁরী-_তা৷ শাসক একজন অনেকে কিংব! সকলে 
যাই হোক না কেন। একে অন্যের উপর হ্েচ্ছাচার চালায় । 
যখন জনপরিষদের অভিপ্রীয় ব্যক্ত হইয়া আইনের রূপ নেষু এবং 
সেই আইন ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তি সেই আইন মানিতে 
বাধ্য হয়, তখনও তাহা একের উপর অপরের স্বেচ্ছাচার হইয়! 
ঈ্াড়ায়। যদি এমনও ধর] যাঁয় ঘে প্রত্যেক ব্যক্তি একই ইচ্ছণ 
ব্যক্ত করিয়াছে এবং এক সম্মিলিত অভিপ্রায় আইনে মুতি পাইয়াছে 
তাহ হইলেও ব্যাপারটা একই রকম দীঁড়ায়। ইহাতে আমি কি 
আজ গতকালের ইচ্ছা দ্বারা আবদ্ধ হই না? আমার ইচ্ছা জমিয়] 
স্থির হুইয়া ঘাইবে। আমার এক মুহুর্তের অভীপ্লা, যাহ1 আমার 
স্ষ্টি, সে হইবে আমার আদেষ্টা ।.*.আমি যদ্দি গতকাল নিবধোধ 
হইয়া থাকি তবে সারা জীবন আমাকে তাহাই থাকিতে হইবে ।” 
(২৫৬-৫৭) 
কোন সার্বজনীন আদর্শের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিকে দমন করা, বশ করা, 
পোষ মানানো, এ ছাড়া রাষ্ট্রের আর কোন লক্ষ্য নেই। তার পরমত 
সহিষ্ণুতা শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ পরমত তাঁর পক্ষে নিরাপদ । পৃথিবীর ইতিহাস 
প্রমাণ করে যে মানুষের ওপর কোন বন্ধন টিকে থাকে না, বাঁধন ছেঁড়া 
উচ্ছৃঙ্খল তার স্বভাব। তবুও মানুষ বারবার উদ্ভাবন করে নূতন বন্ধন, মনে 
করে একটি মুক্ত সংবিধান বা গণতান্ত্রিক কাঠাম গ্রহণ করে সে ঠিক 
বন্ধনটিকে বরণ করেছে । আদর্শবাদীর মন্ত বড় আশ। গ্রজাতস্ত্রে কোন 
সরকারী শাসন থাকবে না, থাকবে কেবল কার্ধকরী ক্ষমতা ঘা জনতার হাত 
থেকে পাওয়া এবং জনতার অধীন। হায় অন্ধ বিশ্বাস! জনতার ভিতর 
থেকে উদ্ভুত হলেই কি ক্ষমতা জনতার বশীভূত থাকে? মায়ের নাড়িছেড়! 
শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরও কি থাকে মায়ের জিনিস ? 


প্রজ্ঞানঘুগ ১২৫ 
মাচ্ষ ইক্যবন্ধ হয়ে রাষ্ট্র গড়েনি। রাষ্ট আছে আপনার দোরে। লে 
চাক আমি তাঁর নৈতিক শাসন মানবো, অপরের প্রতি আমার কর্তব্য সে 
স্থির করে দেবে । সে সমাজের অভিষ্ঠাবক, সমাজকে আমি কি দেব না দেব 
লে বিচার তার। 
"আমি আত্মস্তরি, আমার অস্তরে মানবসমাজের হিত চিস্তা নাই। 
আমি ইহার জন্য কোন ত্যাগন্বীকার করি না, বরং ইহাকে আমার 
কাজে লাগাই। আর ইহাকে কাজে লাগাইতে শুইলে নিজের 
খুশিমত গড়িয়া লই, আমার বিষয়ে পরিণত করি | অর্থাৎ ইহাঁকে 
আমি ধ্বংস করিয়! ইহার জায়গায় একটি আত্মপরদের সম্মিলন গঠণস 
করি ।” (২৩৪) 

এ কাজ অসম্ভব নয়। যদি আমি কোন দায় গ্রহণ না করি, কোন আইন 
্বীকার না করি, কোন বন্ধনে আত্মসমপণ না করি, তা হলে কোথায় থাকবে 
রাষ্ট্র, কোথায় থাকবে সমাজ ? আমি অপরাধী হব। আইন ও অপরাধের 
ছন্দ চিরস্তন। রাষ্ট্রের জবরদন্তথির নাম আইন, ব্যক্তির জবরদস্তির নাম অপরাধ । 
রাষ্ট্রের জবরদন্তিকে উৎখাত করতে হলে অপরাধ ছাড়া গত্যস্তর নেই। 

তুমি খন বল আমি দোষী তখন ধরে নাও তোমার দৌষগুণের বিচার 
নিয়ে আমাকে চলতে হবে। অর্থাৎ সকলের হবে এক লক্ষ্য, এক' নৈতিক 
মান। কোন লক্ষ্য ও মানকে অভ্রাস্ত পবিত্র বলে ধরে নিলেই তবে তার 
ব্যতিক্রম হয় অপরাধ, আর আমি কোন কিছুকে অভ্রাস্ত পবিত্র বলে মনে 
করি না। একজনের বিরুদ্ধে আর একজন বিপক্ষ হতে পারে, অপরাধী নয়। 
ভাবন। জরাগ্রস্ত হলে আসে অপরাধের ধারণা । মানুষের ভাবনা স্থবির হয়ে 
গুটিকয়েক অনড় সত্যের অচলায়তনে বসে অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামায়। 

“চার্চের ছিল মারাত্মক পাপ, রাষ্ট্রের আছে প্রাণাস্তক অপরাধ । 
চার্চের ছিল ধর্মজ্রোহী, রাষ্ট্রের আছে দেশদ্রোহী । চার্চের ছিল 
প্রায়শ্চিত্ত, রাষ্ট্রের আছে শান্তি। এক কথায় ওখানে পাপ এখানে 
অপরাধ, ওখানে পাপী এখানে অপরাধী । চার্চের পবিত্রতার মত 
রাষ্ট্রের পবিত্রতারও কি অবসাঁন হবে না?” (৩১৫) 

হেগেলের দর্শনে সমাজ জৈবধর্মী। তার দেহ আছে, প্রাণ আছে, চিস্তা- 
ভাবনা! আছে। সমাজের ভাবনা যুগমাঁনস, তা থেকে উখিত হয় ব্যক্তির 
ভাবনা । অমাজচেতনার পরিবেশে লালিত হয় ব্যক্তির চেতনা । বাষ 


১২৬ নৈর়াজ্যযাদ 


হেগেলীয়রা এ তত্ব অস্বীকার করেনি কিন্তু কোথায় এ সমাজদেহ আর 
কোথায়ই বা সমাজচেতনা! ? আমার নিজের মাথায় ছাড়া আমি তো আর 
কোথাও কোন চেতনা খুঁজে পাই নাঁ। এর ওর তার একটি করে দহ 
আছে, ভাবনা আছে, সব মিলে আছে এক গোছা দেহ আর অজন্র ভাবনা, 
সমাজদেহ ও সমাজমানসের হদিস কোথাও মেলে না। সমাজ জিনিসটাই 
একট ধৌয়াটে কল্পন1 যা ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । 
“রর;ভয়দীতা এই সমাজ আর এক ভৌতিক মায়া, এক নৃতন প্রভু, 
নূতন “পরম সভা” যাহা আমাদিগকে দিয়া দাসত্ব করাইতেছে, 
* আমাদের আহ্গত্য লইতেছে।” (১৬২) 
সমাজ আমাকে কিছু দেয় না, দিতে পারে না। সমাজ আছে আমার 
কাজ আদায়ের জন্যে, আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে । আমার যা! কিছু বলিদাঁন 
তা সমাজের কাছে নয়, আমার কাছে, আমাঁর জন্যে । সমাঁজবাদীরা লমাঁজকে 
মনে করে পবিত্র । ধর্মান্ঘদের ন্যায় এরাও অন্ধ বিশ্বাসের দাস। 
মাঁনবতাবাদীর! রাষ্ট ও সমাজের গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়ে করেছে মানবজাতি । 
এতে ব্যক্তির দাসত্ব আরো কঠোর হয়েছে। বাঁজনৈতিক ধুরদ্বরদের চেয়ে 
বিশ্ব প্রেমিকদের শাসন একটুও শিথিল নয় । 
ফয়েরব্যাক বলছেন 'মান্ষের কাছে মানষই পরম সত্ব, । আর ক্রনে! 
বাউয়ারের বচন "মান্থষ সছ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এই পরম আবিষ্ষারটি কি? 
না-এশ্বরিক মানুষ । ধর্মশান্্র বলেছিল ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। 
ফয়েরব্যাক বলছেন মানব ঈশ্বরত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে, মাচুষ এ্রশ্বরিক গুণ, প্রশ্বর্ধ 
অর্জন করেছে । আগে বলা হত ইশ্বর প্রেম, এখন বল। হল প্রেম এশ্বরিক | 
অর্থ এক, শুধু শবের হেরফের । 
ফয়েরব্যাক যখন বলেন মানষের সতা। দৈব, এশখবরিক, তখন তিনি 
মানুষকে সত্তা ও অসতায়, সার ও অসারে ভাগ করেন। আমি যতটুকু 
রক্তমাংসের মাঁচুষ ততটুকু আমি অসার । তা৷ থেকে আমার সারবস্ত দৈবসত্ত। 
বিচ্ছিন্ন। 
“আমি ঈশ্বর নই মানবও নই, পরম সত্তা নই আমার সতাও নই। 
সুতরাং এই সত্তাকে আমি নিজের ভিতরেই দেখি আর বাহিরেই 
দেখি তাহাতে কিছু আসে যায় না. ফয়েরব্যাক যর্দি এভাবে 
সত্তার ম্বর্গায় ঘরবাড়িগুলি ভাঙিতে থাকেন আর তাহাদের তল্লিত়। 


প্রজনিযুগ ১২৭ 


সহ আমাদের ঘাড়ের উপর চালান দেন তবে এই তনুর দেহগুলি 
যে ভিড়ের চাপে মারা পড়িঠবৈ।” ,৪১-৪২) 
বন্ভতাস্ত্রিক দার্শনিকদের হাতে আর ঈশ্বর ধরাশায়ী হয়েছে, কিন্তু মানুষ 
উঠেছে আকাশে, আরভ হয়েছে মানব-পৃজন । 
“আমাদের বহিভূত ন্বর্গলোককে অপসারণ করিয়া বিপ্লবযুগের 
প্রজ্ঞানীরা তাহাদের কাজ সমাধা করিয়াছে । কিন্ত আমাদের 
অন্তর্গত পরলোক এক নৃতন স্বর্গ হইয়1 ধ্রাড়াইফ়াছে।* আবার স্বর্গ 
ভাঙিবার ডাক আসিতেছে। ঈশ্বরকে জায়গ! ছাড়িয়। দিতে হইয়াছে, 
কিন্ত আমাদের কাছে নয়-_মাছষের, মানবতার কাছে ।” ২০২) 
ব্যক্তি থেকে তার কয়েকটি স্বভাব ও গুণকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে সংজ্ঞ। 
দেওয়া! হয় মাধ । মানবতাবাদী আমাকে দেখে না, দেখে আমার কয়েকটি 
গুণকে ও ভাবকে। গ্রীষ্টানদের মত সেও দেহধারী জীবস্ত মানুষকে অবজ্ঞা” 
করে। খ্রীষ্টান আমাকে বাদ দিয়ে দেখে আমার আত্মা, সে আমাকে বাদ 
দিয়ে দেখে আমার মানবতা । 
“মানবতার ধর্ম খ্রীষ্টান ধর্মের সর্বশেষ বূপাস্তর | মাঁনবতাবাদ এক 
ধর্ম, কারণ ইহা! আমার সতাকে আম! হইতে পৃথক করিয়! আমার 
উপরে বসায়। অপর ধর্ম যেমন ঈশ্বর বা ঈশ্বরের বিগ্রহকে আকাশে 
উঠাঁয় ইহা মানুষকে তেমন মহা উচ্চে স্থাপন করে, যাহ আমার 
গুণ ও ভাব তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়! সত্ত। নাম দিয়া আমার বিরুদ্ধে 
দাড় করায় ।.*.মানবতাবাদ বিশ্বাসে ধর্ম, কাজেও ধর্ম । কারণ, 
ধামিকদের মত ইহাঁও পরম সত্তা মানুষের নামে গৌড়ামির 
আকাঁজ্ী। ইহা বলে “মানবতার বিশ্বাস একদিন তাহার জলস্ত- 
আবেগ লইয়া দেখা দিবে, ঘষে আবেগকে দমন করিবার সাধ্য 
কাহারও হইবে না" ।”*8 (২২৯) 
এই হল মানুষ, আমাদের সত্তা, আমাদের প্রভূ পরম ও পবিত্র । 
“মানুষ হইল শেষ অণ্তভ প্রেতাত্মা, আমাদের সর্বাপেক্ষা! ঘনিষ্ট, তাই 
সর্বাপেক্ষা ছলনাময়, ভদ্রবেশধারী পরম ধূর্ত মিথ্যুক, মিথ্যাবাদের 
জন্মদাতা পিতা” (২৪০) 


৪ ক্রুনে! বাউরারের জুডেনফ্রাজ, ৬১ পৃষ্ঠ] । 


১২৮ নৈরাজ্যবাদ 


পুরাকীলে শ্বরিক বিচার ছিল মাঁছষের বিচারের ওপরে, এখন মাষের 
বিচার এসেছে ব্যক্তির বিচারের ওপরে 1 মানবিক বিচার বিষ্চা, ব্যক্তির বিচার 
অবিষ্া। অথচ এই অবিষ্ঠাই বাম্তব, করণ তুমি আমি বাস্তব, তোমার আমার 
বিচাঁরবুদ্ধিই বাস্তব । এর বাইরে কিছু নেই, কোন বিচারবুদ্ধিও নেই । 
কে ভাঙবে এই মায়াপুরী, আত্মার সাম্রাজ্য ? তুমি, আমি, অহঙ্কারী 
ব্যক্তি। 
“ঘেদী ঘিরিয় গির্জার খিলাঁন উঠিয়াছে, ইহার প্রাচীর ক্রমশ বাহির 
দিকে বিস্তারমান। প্রাচীর ঘিরিয়া আছে পৃত বিগ্রহকে | তুষষি 
উহার কাছে যাইতে পারিবে না, উহাকে ছ'ইতে পারিবে ন1। 
ক্ষুধার পীড়নে চিৎকার করিয়া তুমি সামান্য একটু অশুচি কণার 
জন্য প্রাচীরের চারিধারে ছুটিয়া বেড়াইতেছ আর তোমার পরিক্রমা 
ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে । অবিলম্বে গির্জার দেওয়াল সারা 
পৃথিবীকে গ্রাস করিবে আর তুমি বিতাড়িত হইবে শেষ প্রাস্তে। 
আর একপদ অগ্রসর হইলেই পবিত্র গির্জীর জয়, আর তোমার 
রসাতলে পতন | সুতরাং সময় থাকিতে সাহসে ভর করিয়া লক্ষ 
দাও, প্রাচীর ডিঙাইয়! বেদীমূলে হানা দাও । যদি শুফ কদক্মের, 
আশ] ছাড়িয়া দ্িয়। ননবেছ্যের পরমান্ন গ্রাস করিতে পার, তাহ। 
হইলে সকল পবিত্র বস্ত তোমার হইবে। এ যজ্ঞের হবি পান করিয়া 
হজম কর তবেই তুমি এঁ পুণ্যগ্রহ হইতে মুক্ত হইবে |” (১২৬-২৭) 
তবে কি সামাজিক জীবন বলে কিছু থাকবে না? প্রেম সখ্য সৌব্রাত্র 
সব লোপ পাবে? কখনই না। আমি অন্যকে চাই, তাই খুঁজবে বন্ধু, 
সহচর, সখা । আমি নিবিকল্প মানুষকে চাই না, চাই ব্যক্তিকে, একে ওকে 
তাকে, আমার নিজের দরকারে, আমার কাজ হাপিল করতে । 
“আমি দেখিতে পাই লবণ আমার খাদ্য সুম্বাহছ করে তাই ইহা 
আহার্ষে গুলিয়া ফেলি। মাছে আমি রুচি পাই তাই ইহা খাই। 
তেমনি তোমার মধ্যে আমি এমন কিছু খুঁজিয়। পাইয়াছি যাহা 
আমার ভাল লাগে, কাজেই তোমাকে আমার সখাত্থে নিবাচন 
করিয়াছি 1:..আমার যাহা প্রয়োজন তাহা দিয়া আমার কাছে 
তোমার পরিচয়। তুমি আমার বিষয়, আমার পাত্র এবং তাই 
আমার সম্পত্তি ।” (১৮৩) 
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এই প্রকারে আত্মপর আত্মপরের সর্ব মিলবে ধার যার নিজের তাগিদে । 
সাবালক হবার আগে পুআজ পিতার স্গোআবদ্ধ থাকে, মে পরিবারের অধীন । 
সাবালক হুবাক্ পরে পুত্র ত্বার্ধীন হয় এঁং নৃতন করে পিতাপুত্রের সম্পর্ক 
রচিত হুয়্। পুত্র পুত্রই থাকে পিতা! পিতাই খাকে কিন্তু পুত্রত্ব ও পিতৃত্ব আর 
তাদের সবটুকু পরিচয় নয়। 
ঈশ্বরের ও রাষ্ট্রের বন্দন। আর মানবতা ও মুক্তির কীর্তন উভয়ই মোহগ্রন্ত 
মনের বাতিক । সতা,ন্তায়, প্রেম ইত্যাদি ধর্ম যার ওপর সমাজ দাড়িয়ে 
আছে বলে আমরা মনে করি আসলে সেগুলি বিকারগ্রস্ত মনের উদ্ভট অলীক 
কল্পনা । আমর] পাগল গারদের উন্মাদ, নিজের কল্লিত ছায়ামৃতিগুলিকে 
নিজের মাথার ওপরে বসিয়ে ভক্তিভরে পূজো করছি-_স্বপ্রলোকে বাস করছি 
আর স্বপ্রদদেবতার ভজন করছি । 
“ছে মানব! তোমার মাথায় ভূতের নৃত্য চলিয়াছে। তোমার 
মাথায় ঘুরিতেছে চাকার পর চাঁকা। কত মহান বস্ত তুমি কল্পন। 
করিয়াছ, কত রাজ্যের দেবতা আনিয়া! হাজির করিয়াছ-_-এই 
৬ ভৌতিক জগত তোমাঁকে ডাক দিতেছে, ইহার মায়া তোমাকে 
ইশার] করিতেছে । তোমার মাথায় এক বাতিক বদ্ধমূল হইয়াছে ।” 
(৫৪-৫৫) 
সিদ্ধবাদের ঘাড়ের ওপর দৈত্য চেপে বসেছে, তাকে ঝেড়ে না ফেললে 
নিস্তার নেই। যখন মানুষ আত্মিক ধাঁরণাগুলিকে ভূমিসাৎ করে নিজের সহজ 
ইচ্ছায় ফিরে আসবে তখন সে হবে সার্থক । এতদিন সে যাঁর পরিচর্যা করেছে, 
তখন সে হবে তার পরিচারক | 
ভৌতিক সমাজে অধিকার ভিক্ষার দান। সচ্যোঁজাত শিশুকে যদি বাচতে 
দাও তবে তার বাচবার অধিকার আঁছে, নচেৎ নেই। স্পার্টানর! তাদের 
শিশুদের এ অধিকারও দিত না, তাই তাদের জীবনের অধিকার ছিল না। 
অনুগ্রহের দেওয়া অধিকার এক জিনিস, কেড়ে নেওয়া অধিকার অন্য জিনিস । 
শিশুদের জোর নেট তাই অধিকার নেই, যে সব জাতি শৈশব অবস্থায় আছে 
তাদের অধিকারও শিশুর অধিকারের সামিল । শুধু ছাড়পত্র পেলেই অধিকার 
জন্মায় না, অধিকার খাটাবাঁর মত জোর থাঁক চাঁই। 
“যাহা করিবার তোমার ক্ষমতা আছে তাহা করিবার তোমার 
অধিকার আছে। আষার সকল অধিকার ও সমর্থন নিজের কাছ 
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হইতে পাঁওয়। | যাহ] কিছুঠলইবাঁর এবং করিবার আমার ক্ষমতা 
আছে আমি তাহারই আরঁধকারী। যদি আমি, জিউস, জিহোবা 
অথব! ঈশ্বরকে উৎখাত ঝুরিতে পারি তবে সে অধিকার আমার 
আছে। আর যদি তাহা না পারি তাহা হইলে সর্বদা আমার উপর 
এই দেবতাদের অধিকার ও ক্ষমতা থাকিবে । আমি অক্ষম বিশ্ময়ে 
তাহাঁদের অধিকার ও ক্ষমতার দিকে তাকাইয়া থাকিব, ভাহাদেন 
ভকুম তামিল করিব, তাহাদের অধিকার অস্থসারে কাঁজ করিয়। 
মনে করিব ঠিক করিতেছি-_যেমন রুশ সীম্াস্তরক্ষী পলা্মঘান 
ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গুলি করিয়! মনে করে সে ঠিক কাজ করিয়াছে, 
কারণ সে হত্য৷ করিয়াছে উপরওলার হুকুমে আইনমাফিক। কিন্ত 
আমি যদি স্মেচ্ছায় হত্যা করি, স্বেচ্ছায় আত্মসম্বরণ ন1 করিয়া 
হত্যা অন্তায় এই সংস্কারের ভয়ে নিবৃত্ত না হইয়া, তাহ] হইলে সে 
হত্যায় আমি অধিকারী । যদি আমার কাছে কাঁজটা ঠিক মনে 
হয় তবে ইহা ঠিক। হইতে পারে অপরের কাছে কাঁজটা ঠিক 
মনে হইবার পক্ষে ইহ1 যথেষ্ট নয়। সেভাবন। তাহাদের আমার 
নয়। তাহারা সাধ্যমত আত্মরক্ষা করুক।” (২৪৭-৪৮) 
জন্মগত অধিকাঁর কথাটা খুব চলতি । এটা কি বস্ত? রাজকুমারের 
সিংহাঁসনে জন্মগত অধিকার, শ্রমিকের পুত্রের কয়লাখাঁদে খাটিবাঁর জন্মগত 
অধিকার, ভিক্ষুক সস্তাঁনের ভিক্ষা করিবার জন্মগত অধিকার আছে বটে। 
আবার এমন ছেলেও আছে যার। এসব পৈত্রিক অধিকারকে শ্বীকার করে না, 
যাঁর নিজের অধিকার নিজ হাঁতে গড়ে । তুমি নিজের জন্মগত অধিকার 
বজায় রাখবার জন্যে যতই চিৎকার কর ন! কেন, এর! এদের অর্জিত অধিকার 
নিয়ে তোমার ওপর হামলা করবে । যখন বাহুবল এসে অধিকারকে গিলে 
ফেলে তখন তাঁর কোন চিহ্ন থাকে না। 
অধিকার স্থির হয় যার যাঁর আগ্রহ ও ক্ষমতার মাপে । জন্মাধিকার, 
প্রকৃতিদত্ত অধিকার, সার্বজনীন অধিকার এ-সব ভৌতিক মায়! । 
বিভাধিকারও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। জোর যাঁর মুলুক তার-_ 
অধিকার ও বিত্ত কোন ছার। আমি যে সম্পত্তি দখল করতে পারি সে 
সম্পত্তির আমি অধিকারী ৷ গরীবর্দের কি হবে? তারা কি বিত্ের ভাগ 
পাঁবে না? তারা আত্মস্তরিতা হারিয়েছে, নিজের দাম তুলে গেছে তাই 
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তাদের ছুঃখ ঘোঁচে না। প্রেম বিলিয়েঠ অবরদত্তি ধনধণ্টন করে ধনবৈষম্য 
যাবে না!। | ূ 

“সকলের বিরুদ্ধে সকলে লড়াই করিয়া এই সমন্াঁর সমাধান করিবে। 
ঘরিপ্রর| মুক্ত ও বিতবান হুইবে বিস্রোহ করিয়া ।” (৩৪৩৪৪) 
সম্পত্তি প্রথা রদ করা যায় না। ভূতের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে 
আপনার করে নিতে হয়। যেআত্মস্তরি সে সম্পর্তিকে মান্ত করে না, 
তা ব্যক্তির হোক আর সার্বজনীন হোক। ষৌথবিত্ত থেকে আঙ্গাকে এক 
টুকরা ভাগ দেবে আর তাই নিয়ে আমাকে সন্তষ্ট থাকতে হবে এ আমার 
স্বভাব নয়। আত্মস্তরি দরিদ্রকে বলে না যতদিন না এক অভিভাবক সমিতি 
বসে সমাজের নামে তোমাদের কিছু খয়রাত করে ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 
কর; বরং বলে যা তোমার চাই তা নিয়ে বসে থাক । 
“কম্যুনিষ্টর। বলে ন্ায়ত জমি তাহার যে জমি চাষ করে, ফলন 
তাহার ঘে ফমল ফলায়। আমি বলি জমি তাহার ঘে জানে কেমন 
করিয়া ইহ! লইতে হয়, অথবা যে দখলী জমি হাতছাড়া হইতে দেয় 
না এবং কাঁহাকেও কাঁড়িয়া লইতে দেয় না। যদি সে জমি দখল 
করিয়। বসে তাহা হইলে শুধু জমি তাহার নয় জমির উপর 
অধিকারও তাহাঁরই এই হইল আত্মপরের অধিকার ; অর্থাৎ ইহা 
আমার পক্ষে ভাল কাজেই ইহ] আমার ন্যাধ্য অধিকার।” (১৪৯-৫০) 
কম্যুনিস্টর1! আমার ভোগ বরাদ্দ করবে আমার শ্রমের মাপে । আঁমি 
যেমন খাটব তেমন পাব। এতে আমি রাজী নই, কারণ আমার ক্ষমতা 
যোগ্যতা আমার শ্রমশীলতাঁক্স সীমাবদ্ধ নয় । 
প্র্দ ভেবেছিলেন সম্পত্তিকে চৌর্য বলে তিনি খুব হেয় করেছেন। তিনি 
খেয়াল করেন নি যে সম্পত্তির সঙ্গতি মেনে নিলেই তবে চুরি সম্ভব হয়। 
সম্পত্তি চৌর্য নয়। সম্পত্তি আছে তাই সম্পত্তি চুরি যায়। প্র চাঁন 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি এক যৌথ সম্পত্তিতে মিলিয়ে দিয়ে প্রত্যেকে তার হিস্সা 
বুঝে নিক। তার চেয়ে তিনি বললে ভীল করতেন : 
“অনেক জিনিস আছে ষাঁহা ভোগ করিতেছে মাত্র জনকয়েক লোক 
এবং যাহা আমরা অন্যেরা এখন হইতে দাবি করিব। উহা লইয়া 
লওয়া াঁক কারণ সম্পত্তি এই প্রকারেই পাইতে হয় এবং যে বিত 
হইতে আমরা এখনও বঞ্চিত হইয়া আছি উহার মালিকর। উহ? এই 
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প্রকারেই লইক্মাছে। কয়েবজনের অধিকারে থাকায় চেয়ে আমাদের 
সকলের হাতে থাকিলে এব সম্পত্তি বেশী কাজে লাগিবে। সুতরাং 
সম্পর্ভির চৌর্ধের জন্য এপি আমর! সকলে এক হই | একখা না 
বলিয়া প্রণা আমাদিগকে বুঝাইতে চান ঘষে সঙাজ প্রথম হইতে লকল 
সম্পত্তির আদি ও অবিসংবাদী অধিকারী আর তথাকথিত মালিকরা 
সমাঁজবিত চুপ্সি করিয়৷ বসিয়াছে।”* (৩৩০) 
মালিফ সম্পত্তি ভোগ করে আইনের কৃপায় । আইন সম্মতি দিলে তবে 
বিতাধিকাঁর লাভ হয়। বস্তত রাই বিত্তের মালিক, অধিকারী শুধু 
ইজারাদার। রা ভক্ত প্রজাকে জমি ইনাম দেয় আর ক্ষুব্ধ প্রজার জমি 
বাজেয়াপ্ত করে । আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্র সকলকে ধন অর্জনের সমাঁন সুবিধা 
দেয় বটে, বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্র নিরপেক্ষ দর্শকমাজ । কাত 
ত। নয়। প্রতিযোগিতার জন্যে যে বাস্তব মালমশল। দরকার তা আমার 
নিজের যোগ্যতায় সংগ্রহ করবার সবঘোগ নেই, রাষ্ট্রের থেকে ভিক্ষা করে তা 
নিতে হবে। আমি বড় কারবাঁরি হতে চাঁই কিন্ত আমার মাল নেই যন্ত্র নেই। 
অমুক মালিকের কাঁরখান। থেকে কেড়ে কিংবা চুরি করে নিলেই হয়। কিন্ত 
রাষ্ট্র তা দ্বেবে না কারণ মালিক তার বর্গাদার। অমুক কলেজের প্রফেসরের 
চেয়ে আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান বেশী, পড়াইও ভাঁল। কিন্তু কলেজে আমার 
জায়গ! হবে না কারণ ভিগ্রী নেই।৬ ডিগ্রী দেবে রাষ্র--তার কাছে দরখাস্ত 
করে ডিগ্রী পেলে তবে আমার যোগ্যতা বিবেচিত হবে। মানুষে মানুষে 
সমানে সমানে প্রতিযোগিতায় একজন হারে একজন জেতে তাতে ছুঃখ নেই । 
কিন্তু এখানে তো মানুষের প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিষোগিতা টাকার আর 
রাষ্রদত দাক্ষিণ্যের | 
যার! সর্বহার] তাদের কিছু হারাবার নেই, তাই রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হবারও 
দরকার নেই। বরং মালিকদের অভয়দাতা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে পারলে 
তাদ্দের লাঁভ। রাই মালিকদের আশ্রয় দিয়েছে আর প্রলিতারিয়দের বধচিত 
করে রেখেছে । রাষ্ট অবশ্ত জনসাধারণের, কিন্তু শ্রমিকসাধারণ টাকা ও 
জমির মালিকদের, অর্থাৎ পুঁজিপতিদ্দের করায়ত্। শ্রমিক পরিশ্রম করে 


. জ্টার্নীর সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রন্মীর মত ঠিকমত উপস্থিত করেন দি। 
 ল্টার্নীর ছিলেন স্কুল মাস্টার, তায় প্রতিপক্ষ বাউয়ার ছিলেন অধ্যাপক । 
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ক্রেতার জন্তে ষে মাল পয়দা করে পুরে! দায় সে পায় না। (১৫১) 
পুঁজিপতি তাকে তার শ্রমমূল্যের চেয়ে কষ্ট মজুরি দেয়। কিন্তু সে অনুগত গুজা, 
রাষ্ট্রের আশ্রিত, মোটা! খাঁজন। দেয় তাই অবাধে তাঁর শ্রমিক শোষণ চলে । 
শ্রমিক ঘি তার পরিশ্রমের স্তাঁধ্য মুল্য চায় তাহলে রাষ্ট্র আসবে সাঁলিশি 
করতে, তাঁকে ঠাণ্ডা করতে । মে যদি তার সালিশি না মানে এবং বেশী 
চেয়ে বসে তাহুলে রাষ্ট্র "সিংহের থাবা ও ঈগলের নখ' নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়বে । কাজেই ঘা নেবার শ্রমিককে জোর করে নিতে হবে। ভালবাসা 
ও ত্যাগের কীর্তন তে! হাজার হাজার বছর ধরে হল। তাঁর ফল হয়েছে 
আজকের দেন্তদ্বশ! । তবে কেন আর হাঁত গুটিয়ে বসে থাকা? 
“্রমিকদের হাতে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা । যদি তাঁরা এ সম্বন্ধে 
পুরোপুরি সচেতন হইয়! ইহাঁকে প্রয়োগ করিতে পাঁরে তাহা হইলে 
কিছুতেই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না। তাহার! শুধু কাজ 
বন্ধ করুক, উৎপন্ন দ্রব্য নিজেদের বলিয়। মনে করুক, ভোগ করুক 
'“"রাষ্্ স্থাপিত শ্রমিকের দাসত্বের উপর। শ্রমিক মুক্ত হউক, 
রাষ্ট্র উচ্ছন্ন যাইবে ।” (১৫২) 
ব্যক্তিবাদী বিল্পবী নয়। বর্তমান বিধান ভেঙে দিয়ে এক নৃতন বিধান 
প্রবর্তন কর! তার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কোন রাস্্রীয় ও সামাজিক লক্ষ্য নেই । 
সে বিজ্রোহী, নিজেকে সকলের ওপরে জাহির করবার জন্য তার বিদ্রোহ । 
শোঁনা যায় মানুষ নাকি ইতিহাস গড়ে, জাতি, শ্রেণী সমাজ জনস্বার্থ 
ইত্যাদি নাকি ইতিহাসের সারথি । কিন্তু ইতিহাঁস দেশ ও জাতির ষে পতনের 
কথা বলে সে কীতি কাদের ? আপন খেয়াল চরিতার্থ করতে উন্মুখ অহঙ্কারীর! 
ছাড়া আর কার1? অহঙ্কারীর কাছে ত্যাগ নেই। তার আছে এক ছুর্জয় 
কামনা, সকল সাধ-আহলাদদ তাতে ডুবে যায়। সে স্বার্থপর কিন্তু ইন্ড্রিয়বশ 
নয়।' কারণ ব্যক্তির আকাঁঙ্ষা বিলাস ব্যসনের বাইরে বহুদূর পর্বস্ত বিস্তৃত। 
বিলাসী আপনার ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলে, সে কামাতুর। অহঙ্কারী 
আত্মপর ব্যক্তি পূর্ণযাত্রায় আত্মস্থ । সে বিরাগীও নয়। জীবনের পাত্র কানায় 
কানায় ভরে তুলে সে আঁক পাঁন করে জীবনন্ধা । মোমবাতি যেমন পুড়ে 
গেলেই সার্থক, জীবনও তেমনি ভোগে ব্যয় হলেই সার্থক । 


৭ ফল্কেনবার্গ “হিম অব মীন ফিলসফি'তে মগ্তব্য করেছেন স্টার্নার ছিলেন ইন্ড্রিয়বাদী 
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“এখন হইতে প্রশ্ন ইহ নে কেমন করিয়া! জীবনকে পায়! ঘাইবে। 
প্রশ্ন হইল কেমন করিয়া |জীবনকে খরচ করা ধাইবে, ভোগ করা 
যাইবে ।” (৪২৭) 
তব৭ ও পশুর যেমন কোন লক্ষ্য নেই, আদর্শ নেই তেষন আমিও 
লক্ষ্যহথীন, আত্মপরায়ণ।। 
“ফুল ফুটিয়া উঠিবার ডাকে সাঁড় দিয়। ফোঁটে না। সে সকল শক্কি 
প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করে, গ্রহণ করে। সে ঘত পায়ে 
মাটির রস শুধিয়া লয়, শুন্য হইতে বাতাস টাঁনিয়৷ লয়, সূর্যের আলো 
পান করিয়া লয়। পাখি কোন কর্তব্যের নির্দেশে চলে না। সেও 
যথাসাধ্য তাহার শক্তি প্রয়োগ করে, গুবরে পোক] ধরিয়া খায় আর 
প্রাণ ভরিয়া গান গায় ।” (৪৩৫) 
আর মানুষের বেল! নিয়ম আলাদা । ফুল ও পাখির মত শ্বাভাবিক হতে 
গেলে সে অহঙ্কারী, পাঁপিষ্ঠ, অমানুষ । মাহ্ষকে ভগবান ভাবা আর পাপী 
ভাব একই রকম বিকার । আমরা যা তাই-- এর চেয়ে বড় হতে পারি না, 
হবার দরকারও নেই। ঈশ্বর মানবতা ইত্যাদি কল্পনা সামনে খাঁড়া করে 
মাঙগষকে তার পায় নোয়ানো হয় বলেই সে পাপী । 
“লোককে পাপী বলিও না, তাহার কখনও পাপী ময়। কেবল 
তুমিই পাপীর স্ষ্টিকর্তা, যে তুমি মান্ষকে ভালবাস বলিয়া মনে কর 
আর মাহ্ুষকে পাপের কাদায় ছুড়িয়া ফেল, তাহাদিগকে সাধু 
অসাধুঃ মানুষ অমানুষ এই দুই ভাগে ভাগ কর, নিজের ভূতে পাঁওয়া 
দাশ্যবৃত্তি দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত কর। কারণ তুমি তো৷ মানুষকে 
ভালবাঁস না, ভালবাস মানবতাঁকে । কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি 
তুমি কখনে। পাপী দেখ নাই, শ্বধু তাহাকে স্বপ্ন দ্েখিয়াছ।” 
(৪৮১-৮২) 
ঈশ্বর নাকি অনির্বচনীয়, অতুলনীয়, বিশ্তদ্ব, একমেবাধিতীয়ম্‌। ঈশ্বর নক, 
আমিই তাই। 
বড়ই ভয়ের কথা! তাহলে দব যে ভেঙে পড়বে । চারদিকে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেবে, যে ধ। খুশি তাই করবে! কে বলল যে যা খুশি তাই করতে 
পারবে? তুমি আছ কি করতে? আমার বদখেয়ালকে তুমি সহা করবে 
কেন? আত্মস্তপ্সি তোমাকে খাতির করবে না, কিন্ত তোমার গায়ের জোরকে 
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খাতির করবে । অহ্‌ং-এ অহুং-এ ঠোঁঝঠকি লাগবে, একজন হার মানতে 
পানে কিন্ত বশ যাবে ন]। ॥ 
“গখানে আমি মানুষের সামনে মাহ্ষের মত মুকাঁবিলা করি। এখানে 
আমি যেন একটি স্কুলের ছেলে, সহপাঠীর গায় হাত তুলিয়াছি আর 
লে তাহার বাপ-মাঁকে ডাকিয়া তাহাঁদের আড়ালে লুকাইয়াছে, 
আমি একটি অসভ্য বীর্দর বলিয়া বকুনি খাইতেছি, কথা বলিতে 
গেলে শুনিতেছি--“তর্ক করিও না 1৮ (২৭৮) ্ 
অভিভাবকর্ধের শাসন থেকে মুক্ত আত্মসর্বন্ব ব্যক্তির হ্হেচ্ছায় মিলবে । 
বিত্বাধিকার পবিত্র অধিকার এ ধারণ] দুর হলে সকলে বিত্ত লাভ করবে 
এবং ব্যক্তিসম্মিলন যার যাঁর অধিকার মেনে নেবে। বিভ সমাজের বর্গ 
বলে গণ্য হবে না। ব্যক্তিকে লাঠি হাতে নিয়ে সম্পত্তি পাহারা দিতে 
হবে না। 
এই স্বেচ্ছামিলনের সঙ্গে জাতীয় এক্যের প্রভেদ আছে। জাতীয় এঁক্য 
মৌমাছির এঁক্য, যেন সকল মাছি চোখ বুজে রানী মাছির পিছন পিছন 
উড় ছ। যেমন জার্মান জাতির এ্রক্যাভিলাষ। একজন জার্মান আর 
একজন জার্ধীনকে দেখে ভাবে বিগলিত হয় এর চেয়ে হাস্যকর আর কি 
আছে ? 
সমাজ আবদ্ধ স্থাঁণু, শ্বেচ্ছাঁমিলন মুক্ত চলমান । এর যোগস্ত্র চুক্তি ঘে 
চুক্তি সর্বদা সংশোধনসাপেক্ষ ৷ চুক্তি স্থায়ী হয়ে গেলেই মিলন জমে গিয়ে 
হবে অচল সমাঁজ। অবশ্ঠ চুক্তিতেও ্বাধীনতা খর্ব হয়। মিলনের উদ্দেশ্ঠ 
স্বাধীনতা নয়। পূর্ণ ন্বাধীনতা কে কবে পেয়েছে? আমি কি পাখির মত 
উড়তে পারি না মাছের মত ভূবসীতার কাটতে পারি? মিলনের উদ্দেশ্য 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যা রাষ্ট্র ও সমাজে সম্ভব নয়। 
“মিলন আমার নিজের গড়া জিনিস আমার নমস্য নয়, আমার 
উপর ইহার কোন আত্মিক প্রভাব নাই, যেমন কোন প্রতিষ্ঠানেরই 
নাই। আমি ধখন নিজের কথাকে দাসখত লিখিয়া দিতে রাঁজী 
নই, কথার নড়চড় হইবে না এরূপ আশ্বাস ন! দিয়া বরং অবিরাঁম 
নিজের কথার সমালোচনা করি, তখন আমার সারা ভবিষ্যত 
একট] মিলনচুক্তিতে গচ্ছিত রাখিব আমার আত্মাকে বদ্ধক রাখিব 
এ আরো! অসম্ভব ।...আমি যেমন রাষ্ট্র চার্চ ঈশ্বর প্রভৃতি হইতে 


১৩৬ নৈরাজ্যবাধ 


আমার নিকট অধিক মু্যবান তেমন সম্মিলন হইতেও অনেক 
বেশী মূল্যবান।” (৪১, 


ললাওসের পর এমন সর্বাস্তক বিদ্রোহের বাণী আঁর উচ্চারিত হয়নি। 
গডভউষন ও প্রা পদ্মমধুর মৌতাতে পাঠক যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন স্টার্নারের 
চাবুক খেয়ে তাঁর হুখন্থপ্ন চুরমার হয়ে যায়, চোঁখ রগড়ে আবার খুলতে হয় 
পুরানো "পাঠ, ধাচাই করতে হয় পরীক্ষিত সত্য, বদ্ধমূল বিশ্বীস। জীবনের 
ভিত্তি নড়ে যাঁয়, সকল মূল্যবোধের মূলে টান পড়ে । তারপর যখন চারদিক 
ঘিরে আসে অতল অন্ধকার নাস্তিবাঁদ, তখন থেমে যায় কম্পন, মন আবার 
স্থির হয় জীবনবেদের অটল বনিয়াদদের ওপর। স্টার্নারের মত শক্ত 'ওঝাও 
মাথার ভূত নামাতে পারে না। 

এই পরম বিদ্রোহী নিশ্ছিত্র মহাশৃন্টের মাঝে অহং-এর বিন্দু পরিমাণ 
স্থিতিস্থানের ওপর দাঁড়িয়েছেন নিঃসঙ্গ একাকী । বাষ্্র গেল, ধর্ম গেল, চিন্তা! 
ও যুক্তি গেল, সমাজ ও স্যায়বোধ গেল, গেল কর্তব্য, ভালমন্দর বিচার। “আমি 
আমার সর্বস্ব স্থাপন করেছি নাস্তির ওপর'_আমার কাছে আমি ছাড়া সব 
মায়া। এই ধ্বংসাত্মক শূন্তবাদের ওয়ারিস হয়েছিল রুশ নিহিলিস্টর1।৮ 
স্টার্নীরের মত এদের শুহ্যবাদও বৈপ্লবিক আশা-আকাজ্ষার বজ্রাঘাতে চ্র্ণ 
হয়ে গিয়েছিল । 

স্টান্নারের খড়গাঘাত কোন দুষিত সমাঁজ ও নীতিশাস্ত্রের ওপর নয়, সকল 
রকম যৌথ সত্তা ও তাঁর আনুষঙ্গিক দায়িত্বের ওপর | তীর ধারণা ব্যক্তি 
আত্মস্থ হলে নীতিশাস্ত্র ও দাক্িত্ববোধ লোপ পাবে, সমাজ হাওয়ায় মিলিয়ে 
যাবে। রাষ্ী ও ধর্ম সম্বন্ধে এ ধারণ! ঠিক, মন থেকে দূর করে দিলেই এদের 
অবসান। কিন্তু সমাজের বেলা নয়। জলবামু মাটি আকাশ যেমন 
ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য, সমাজ পরিবেশও তাই, একে চাই না বলে 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না । সমাজের চেহার! বদলায়, সমাজ যায় না। সমান্জ 
ও সমাজধর্মকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির সুখসম্পত্তি দূরে থাক, তার জীবনধারণ 
অসম্ভব হয়ে ওঠে । যদি সমাজ হয় ভৌতিক মায়া তবে আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি 


৮ উনিশ শঙকের তৃতীয় পাদের ঘুক্তিবাদদী অবিশ্বাসীরা | পরবর্তী বিপ্লধীরা ময়. বক্দিও 
নিছিলিম্ট নামে তারাও পরিচিত । 


প্রজানযুগ ১৩৭ 


ততোধিক মায়া । ছেগেলের নিষিষ্চল্প চিৎসভার মৃত স্টার্নারের অহৈত 
পরমাহক্ষারও এক শৃন্যসঞ্চারী স্তায়ের তত্ব। বাস্তব জগতে এমন সমাজবিরহিত 
আত্মকেন্ত্রিক মান্য কোথায় ? 

স্টান্নার সমাঁজের বিকল্পে অবতারণ! করেছেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চুক্তির 
মিলন। লতত যুধ্যমাঁন আত্মস্তরিদদের সংঘাতে এ মিলন টিকতে পারে না। 
স্টার্নার চাঁনও না ঘে যিলনস্থায়ী হোক। কারণ হলেই তা আচল সমাজে 
পর্যবসিত হবে । তাঁর মিলনচুক্তি অবিরাম পরিবর্তমাঁন, বিক্ষুন্ধ সমুদ্রের বুকে 
বুদ্বুদের মত তাদের স্থিতি ও বিলয়। স্থতরাঁং “কলের বিরুদ্ধে সকলের 
যুদ্ব' এই আরণ্য রীতিই সেখানে চিরস্তনী। ক্ষণিক মিলন হয় সংঘর্ষে 
নিমজ্জিত । রি 

তা বলে স্টার্নার কি স্বার্থ ও সম্ভোগের বৈতাঁলিক? তা বললে স্থুবিচার 
হবে না। তার অহঙ্কার প্রধানত একটি মনস্তাত্বিক সত্য। সে হুল এই 
যে যাঁবতীয় কর্মের উৎস অহং, ব্যক্তির মন যা চাঁয় বাইরের বাধা না এলে 
সে তাই করে। আবার এ মস্তব্যও ঠিক নিরপেক্ষ নয় ষে স্টার্নারের অহঙ্কার 
কেধল চিন্তায় আঁত্মমচেতনতা ও কাঁজে আত্মনির্ভরত! এবং স্টার্নারের ব্যক্তি 
গণতান্ত্রিক চরিত্রের ৯ তার ওপর কারও কোন দাবি নেই। সে অন্যের 
ত্বার্থ দেখে না, অন্তের অধিকার মানে না। তার সহিংস গ্রাসবৃত্তিকে 
আত্মনির্ভরতার আকাঁজ্ষা বললে অল্পোক্তি হয়। ন্বাভাবিক মানুষের বেলা 
এট অনন্তাত্বিক সত্যও নয়। অবশ্য এ কথা ম্বীকার্ধ যে সাধারণ 
ভাবনাচিস্তার গড্ডালিক! থেকে শ্বতন্ত্র হলে তবে ব্যক্তির মনের বিকাশ 
ঘটে,_-রাতিক্রমেই ব্যক্তিত্ব, সাধারণে সার্বজনীনতাঁয় নয়। কিন্তু এখানেও 
দেখি বাক্তি এক ভাবগ্রভাব থেকে মুক্ত হতে না হতে আর একটি আদর্শে 
আশ্রয় নেয়; এক জীবনত্ত্র ছিন্ন করে আর এক সুত্রে বাঁধ পড়ে--সে 
কখনে। ত্রিশঙ্কুর মত মহাশূন্যে ঝুলতে পারে না। স্টার্নারের ব্যক্তিত্ব এক 
অসস্ভব কল্পন]। 

স্টার্পার মধ্য উনিশ শতকের কালাপাহাঁড়। তার নাশাত্মক দর্শনে 
গুরুত্রোহী বাম হেগেলীয়রাও উচ্চকিত হল। এর তীত্র ঝলকের কাছে 
গভউইন ও প্রণীর নৈরাজাযবাদ হল নিপ্রভ, স্তিমিত। এরাও ব্যক্তিবাদী-_- 


ম্যাক্স এড্লার $ এনসাইক্লোপীডিয়া অব সোন্তাল সায়েন্সেস, 'স্টানীর, ম্যাকৃস্‌! । 


১৩৮ নৈরাজ্যবাদ 


কিন্ত এদের ব্যক্তি ধাঁড়িয়ে আছে জঁমাঁজের কেন্দ্রে। গডউইনের ব্যক্তি 
অপরের কল্যাণে সার্থক, প্রদর ব্যক্তি অপরের সঙ্গে সহযোগে সম্পূর্ণ। 
্টার্নানের বিধানে জাঠিস ও ম্যুতুয়ালিতের জায়গা নেই, বিত্ের বিভাগ শ্রমের 
সংগঠন ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন। সৌভাগ্যের কথা স্টার্নার ছিলেন তাঁকিক, 
প্র্ণর মত তিনি তাঁর তর্ক নিয়ে কার্ধক্ষেত্রে নামেন নি। তিনি কোন গোষ্ঠী 
তৈরি করেন নি, একজন শিষ্যও নয়। জার্মানীতে মোসেস হেস, কার্ল গুন 
ও ভিল্হেল্ম মাঁর-এর মারফত যেটুকু অরাজকী চিন্তা প্রচলিত হুল তা 
স্টার্নারের দান নয়, প্রুরদর কাছ থেকে পাওয়া । 

যে ভাববাদী দর্শনের পরাকাষ্ঠা হয়েছিল হেগেলের চিন্তায় তার দিন 
তখন ফুরিয়ে এসেছে । জার্মানদের বুকে যে জীবনসভ্ভাবনীর প্রত্যাশ। 
জাগিয়ে তুলেছিল দন্দমুখর প্রজ্ঞানবাদ নিদারুণ হতাশায় তাঁর পরিসমান্তি 
ঘটছিল। চল্লিশোত্তর দশকে দেশ শত শত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। 
যে উত্তাল জাতীয়তার তরঙ্গে নেপোলিয়ন ভেসে গিয়েছিলেন বাস্ীয় এক্যে 
ত৷ সার্থক হল না। জনতা ভরসা করেছিল জার্মান রাজন্যদের নেতৃত্বে 
তাদের ত্বাধীনতা ও একতার হ্বপ্প সফল হবে। রাজন্যদ্দের কাছ থেকে সে 
নেতৃত্ব এল না। এই রাজনৈতিক নিরাশার মধ্যে দার্শনিকর] তাৰ ও বস্তবর 
স্বরূপ নিয়ে আত্মহার! হয়ে আছেন। এরই প্রতিক্রিয়া স্টান্নারের লক্ষ্যহীন 


কিন্তু জার্ান মনীষার অপমৃত্যু হয় নি। অসার ভাববিলামের আবর্ত 
থেকে নিক্ষমণের পথ খুঁজছিলেন ট্রাউস, ফয়েরব্যাক, হেস--এ'রা দিলেন 
নৃতন সমাজ-ব্যাখ্যান, স্থষ্টি করলেন নৃতন সমাজমূল্য, জাললেন আশার বাতি। 

স্টার্নারের নাম আজ বিস্বতির তলে ডুবে গেছে। কয়জন জানে ষে 
লোকটি পৃথিবীকে তুড়ি মেরে জীবনের রসন্থুধা ওষ্ট ভরে পান করতে 
চেয়েছিল তীকে আক পান করতে হয়েছিল জীবনের বিষ, স্বেচ্ছা 
অকালমৃত্যু হয়েছিল তার পরিণাম।১* এর চেয়ে ছুঃখের কথা তার 
প্রতিভার স্বীকৃতি হল না। এই ভাগ্যহত বিশ্বনিন্দুকের ক্ষ্রধার সমালোচনা 


১৯ চির্রুগ্ হতঙবাস্থা নীটশে তীর দর্শনে প্রচার করেছিলেন যুদ্ধং দেহি মন্ত্র, আর চিগদরিজ 
সুল মাস্টার স্টার্নার করেছিলেন ভোগের ও অহঙ্কারের গুণগান । তর্রুক্তির পিছনে দার্শনিকের 
দ্রমিত বাসন! অলক্ষিতে কতখানি প্রভাব ছড়ায় তা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। 


প্রজানযুগ ১০৯ 


নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় কি অবদান রেখে গেছে তাঁর পুনধিচায়ের প্রয়োজন 
আছে। কত ছুনাময়ী মিথ্যার ছপ্পবেশ তিনি খুলে দিয়েছেন লজ্জা! হলেও 
তা স্বীকার না করে উপায় নেই। যথাঃ নিঃস্বার্থ প্রেম, শ্বগয় ভালবাসা। 
ভালবাসা বদি স্বর্গীয় তাহলে আমি কৃনধুটমাংস ভালবাসি কোন গ্রবৃতিতে ? 
যখন আমি মানুষকে ভালবাসি তখন আমার ভাঁলবাঁপা নিঃছ্থার্থ। যখন কুকুট 
ভালবাসি তখন সে ভালবাসা স্বার্পর। ভাষ। যদি ভাবের প্রকাশ হয় 
তাহলে এক শব্ধ দুই বিপরীত ভাবের বাহন হতে পারে ন1। কুকুটপ্রেম ও 
মাঁনবপ্রেম সমান ন! হলেও সমগোত্রীয় । 

্টার্নীরের সমালোচনার গুটিকয়েক ইতিবাচক দিকও আছে। বুদ্ধি ও 
ভালবাসায় আপীল করে সমাজকে যে গড়া যাঁয় না, সমাজের ভেতরে যে 
আছে আপোসহীন স্বার্থের লড়াই, মুক্তি যে বলহীনের লত্য নয়- এসব কথা 
তাঁর মত করে চোখে আঙ্ল দিয়ে আগে কেউ দেখায় নি। সম্পত্তির 
অধিকার তিনি মাঁনলেন বটে কিন্ত একে বলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এর 
জাত মেরে দিলেন, এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। দরিদ্রদের পরের মুখের 
দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, জোর করে তার্দের পাওন। 
কেড়ে নিতে হবে ।__এইখান থেকে বাজল শ্রেণীসংগ্রামের রণতুর্ষ, রচিত হল 
কম্ুনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর ভূমিক1| মাঝ্স ও এঙ্গেল্স্‌ শ্বীকার করেছেন 
স্টার্নারের নাশকতা তাদের জন্যে জমি পরিফ্ষার করে দিয়েছে । ধনিকের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমিক-অভ্যুতথান, সভ্য সমাজেব ভাবালুতাঁর বিরুদ্ধে বাস্তব 
ইতরচেতনার আত্মঘোষণা, আগামী যুগে যার পরিণতি হুল কম্যুনিস্ট ও 
সিপ্িক্যালিস্টদের মাধ্যমে, স্টার্নীরের আত্মনির্ভর ব্যক্তি তার এক বলিষ্ঠ ও 


দুঃসাহসী পূবাভাম। 


বিগবযুগ 

৮। ইয়্োরোপ £ মাইকেল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬) 
ইতিহাঁল তাঁর রঙ্গমঞ্চে কখন কখন এমন এক একটি লোককে এনে হাঙ্ছির 
করে যাঁরা যেন এক এক ঝলক বিচ্যুৎ ধাঁদের জীবনের প্রতি মূহুর্ত দীপ্ত শিখাঁর 
মত জলম্ত কিন্তু মৃত্যুর ঘবনিকা ভেদ করে ধাদের খু'জে পাওয়া যায় না। 
_ মাইকেল বাকুমিন এই দলের মান্ষ। তিনি ১৮৪৮-১৮৭৮ কালের প্রলকব- 
নাট্যের নটরাঁজ। তিরিশ বছর তিনি ইয়োরোপের আঁকাঁশ বাতাস তোলপাড় 
করে বেড়িয়েছেন । তাঁর কল্পনা ও কর্ম ছিল উদ্ধার মত, বিদ্বোহীর আশার 
বাতি আর রাষ্্রশক্তির বিভীষিকা । কিন্তু এ আগুন উদ্ধার মতই অকন্মাৎ 
নিভে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাকুনিনের অগ্নিগর্ভ চিন্ত। অন্ধকারে ডুবে 
গেল। 

নিয়তির এক নিষ্ঠুর অভিশাঁপে বাকুনিনের ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন। ম্যাট্সিনি, 
গ্যারিবলৃডি, কসাথ, প্র ও মার্স ছিলেন্স তাঁর সমসাময়িক । এর বিপ্লবী 
ভাবনা ও সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয়, এরা পেয়েছেন বীরের বরমাল্য 
লোকোত্তর খ্যাতি । বাকুনিন এ সম্মানে বঞ্চিত, যদিও ছুঃসাহসিক চিন্তায় 
ও কর্মে এবং আদর্শের জন্যে আত্মবলিদানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । 

বাকুনিন লিখেছেন প্রচুর তবু তার চিন্তার থই পাওয়া যায় না। অজস্র 
ভাবনা মাথায় উজিয়ে উঠত, কাজের তাড়াঁয় সেগুলিকে গুছিয়ে তোলা হয়ে 
উঠত না, অসমাধ্ু লেখার মধ্যে থেকে যেত অসঙ্গতি । লেখার চেয়েও তার 
বক্তৃতা ছিল গরম। কিন্তু তাঁর লিখিত অথব! ভাষিত কথা থেকে তার 
দর্শনকে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর দর্শনের ভাগ্য তার ব্যক্তিত্ব। বিরাট বলিষ্ঠ 
দেহ, প্রকাণ্ড মাথা ঘিরে ঘন অসম্থৃত কেশরাশি, কণ্ঠে বন্দরের নির্ধোষ_ 
মানুষটি যেন মৃত্তিমান বিপ্লব । এক বন্ত্রে দিনের পর দিন দিবারাত্্র কেটে 
যাচ্ছে, কখন হয়ত খোলা আকাশের নীচে রাত্রিবাস, যেদিকে ঝড় সেদিকে 
তৎক্ষণাৎ তার গতি। যাঁরা সংস্পর্শে আসত তার! এই ছু আঁত্বুভোল। 
প্রন্কতির প্রভাব এড়াতে পারত না। যারা দূরে থাকত তার! তাঁকে 'ঘিরে 
উপকথার উর্ণজাল বন্মন করত । 


বিপ্লবহুধ ১৬১ 


১৮১৪ সালের তিরিশে মে রুশের ভের প্রদেশে প্রেমুখিনে নামক পল্ীগ্রায়ে 
এক বর্ধিষু। জমিদারের ঘরে বাকুনিনের জন্ম হয়। পনের বছর বয়সে বাধা 
তাঁকে সে পিটার্সবার্গের গোলন্াজ স্কুলে ভি করে দেন। পীচ বছর 
শিক্ষানবীসির পর তাঁকে পোল্যাণ্ডের একটি ফৌজের অফিসার করে পাঠানো 
হল। শিবির জীবনের গতান্ুগত্য ও নিয়মশৃঙ্খলা বেশী্দিন তার মেজাজে 
পোষাল না। একুশ বছর বয়সে কাঁজে ইস্তফা দিয়ে বাবার সঙ্গে ৬৪ করে 
তিনি মস্কো চলে এলেন দর্শন পড়তে । 

রুশের শ্বৈরাচারী জার প্রথম নিকলাসের রিনার বা 
নৈতিক চিস্তা ও কার্ধ ছিল নিষিদ্ধ। শুধু নিরামিষ দর্শন চর্চায় কোনো বাধা 
ছিল না। এই ক্থযোগে মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পাঠচক্র জমে উঠেছে, 
একটি আলেকজাগ্ডার হার্ৎজেনকে ঘিরে ফরাসী সমাঁজবাদ নিয়ে, আর একটি 
নিকলাস স্ট্যাংকেভিচের নেতৃত্বে জার্মান ভাববাদকে অবলম্বন করে। বাকুনিন 
ছিতীয় দলে ভিড়ে পড়লেন । শেলিং ও কাণ্ট পেরিয়ে তিনি ফিকৃ্‌টে এবং 
হেগেলে এসে আবদ্ধ হলেন । ফিকটে থেকে তিনি শিখলেন ঘষে বিশ্বনিয়মের 
সর্বোত্বম প্রকাশ মুক্তি, হেগেল থেকে জাঁনলেন এঁতিহাসিক বিকাশ দ্বান্দিক 
নিয়মের বশ। পাঁচ বছর মস্কোতে কাটিয়ে তিনি দর্শনের উৎসের সন্ধানে 
এলেন জার্মানী (১৮৪০ )। এখানে প্রগতিশীল বিদপ্ধমহলে তখন বাম 
হেগেলপন্থী লাভভিগ ফয়েরব্যাকের আসর পড়েছে । তাঁর প্রভাব পড়ল 
বাকুমিনের ওপর যেমন পড়েছিল মাক্স ও একেল্ম-এর উপরে । এই দলের 
অন্ততম প্রচারক ছিলেন আর্নল্ড রুগে। বাঁকুনিন ড্রেসডেনে তার সঙ্গে 
মিলিত হলেন। ১৮৪২ সালে রুগের পত্রিকা “ভয়েশ জারবুশের”-এ বেরুল 
বাকুনিনের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ “ডাই রিএকশ্তান ইন ভয়েশ ল্যাণ্'-_ 
জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন। চিৎশক্তির অধ্যাত্বতত্ব ছেড়ে তিনি 
বিপ্লবের হ্বন্ববাদে নেমে পড়লেন । 

লেখাঁটি বেরিয়েছিল ভুল্স্‌ এলিসার্ড এই ছন্মনামে, কিন্তু লেখকের পরিচয় 
গোপন রইল নাঁ। লেখা ও লেখকের ওপর স্যতাকসন সরকারের নজর পড়ল। 
বাকুনিন পালিয়ে গেলেন স্থইজারল্যাণ্ড। এখানে তার আলাপ হুল উইলহেল্ম্‌ 
উইট লিং নামে একজন আধা জার্মান নৈরাজ্যবার্দী ভবঘুরের সঙ্গে। তাঁর বই 
“মিত্রতা ও মুক্তির রক্ষাকবচ” পড়ে বাঁকুনিন মুগ্ধ হলেন, এ থেকে এই কথাকটি 
তুলে বন্ধু রুগেকে পাঠালেন-__ 


১৪২ টৈরাঙ্গাখা 


“শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থায় সরকার নেই আছে লোককর্ম, আইন মেই 
আছে দায়িত্ব, শান্তি নেই আছে শোধনের উপায় ।”১ 
রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে উইট লিংএর সাজা হুল। 
বাকুনিনেরও ভাক পড়ল তার পিতৃভূমি থেকে । বাকুনিন ফিরে যেতে বাজী 
হুলেন ম1। স্থইস সরকারের হুকুষে বিতাড়িত হয়ে তিমি এলেন পানী (১৮৪৩)। 
এখানে তার পরিচয় হল প্র ও মাঝ্স -এর সঙ্গে__এবং এদের ছুজনের ভাবনার 
ছাপ গভীক্ষহ্‌য়ে একে বলল তাঁর মনের ওপর । 
এখানে এক সভায় পোঁল বিপ্লবের পক্ষে ওকাঁলতি করার ফলে রুশ সরকার 
থেকে ফরাসী সরকারের ওপর চাপ এল। বাকুনিনকে আবার তাড়া খেয়ে 
পারী ছাড়তে হল। তিনি পালিয়ে এলেন ব্রাসেল্স্‌, বেলজিয়ামের রাজধানী 
(১৮৪৭ )। অল্পকাল পরে পারীর হাঁওয়। বদলাল, এল ১৮৪৮ ফেব্রুয়ারীর 
বিপ্লব । ছুর্যোগ-পাগল বাকুনিন চলে এলেন এখানে । পারীর ঝড় যেমন 
ছুটল পূর্বদিকে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন বাকুনিন। প্রাগে অনুষ্ঠিত শ্লাত কংগ্রেসকে 
মাতিয়ে তুলে তিনি প্রাগের বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজপথে নামলেন । "্লাভর্দের 
প্রতি আবেদন” (১৮৪৮) পুস্তিকায় তিনি শ্লীভ চাষীদের ডাক দিলেন 
বুর্জোয়াদের ওপর আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জোরে রুশ অস্রিয়া 
প্রাশিয়! এই তিন ছুরস্ত রাঁজশক্তির বিরুদ্ধে মৌহড। গড়তে । পরের বছর 
ডেসডেনের জনবিদ্রোহে তিনি পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন । পাচদিন সংগ্রামের 
পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হল। হ্যাক্সন্‌ সরকার বাঁকুনিনকে গ্রেপ্তার করে 
মৃত্যুদণ্ড দিলেন। ইতোমধ্যে অ্রিয় সরকার তাঁকে দাবি করলেন প্রাগ 
বিদ্রোহের শাস্তি দেবার জন্ত। তাকে হাতে পেয়ে এর। আবার অপরাধীকে 
সমর্পণ করলেন রুশ কর্তৃপক্ষের দাবিতে তাদের হাতে (১৮৫১ )। 
রূুশে কয়েদীদের বিভীষিকা ছিল কুখ্যাত পীটার এগ পল ছুর্গ। এখানে 
এসে অন্ধকার নিক্ষল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বাকুনিনের মন ভেঙে পড়ল । 
তিনি লিখলেন “জারের প্রতি স্বীকারোক্তি” নামে এক স্থদীর্ঘ পত্র, জারকে 
জাতির নায়ক হয়ে রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার জন্য আহ্বান জানালেন, 
সবিনয়ে নিবেদন করলেন--“ষেমন করে উচ্ছৃঙ্খল, পরিত্যক্ত, বিপথগামী পুন্ধ 
অপমানিত রুষ্ট পিতার সামনে কঈ্ীড়ায়”, তেমন করে তিনিও ঈ্রাড়িয়েছেন 


১ ই. এইচ. কার : মাইকেল বাকুনিন, লগ্ডন, ১৯৩৭, ৪৩৭ পৃষ্ঠ! ! 


বিপ্রবহূগ ১৪৩ 
জানের সামণে ? আর পত্রের পাদনামায় লিখলেন “অহুতাগী পাপী মাইকেল 
বাস্ছনিন।" 

আসলে এ নরম স্থর নিছক অনুতাপের নয়। এর কিছুট] ছিল ব্যাজস্ততি, 
জানের মন ভিজিয়ে মুক্তি পাবার আশায় লেখা । জার খুশী হলেন কিন্ত 
ভিজলেন না। নিকলাসের মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় আলেকজাগার অন্তঞ্ 
বেক্াড়া ছেলেকে সাইযেরিয়া পাঠিয়ে দিলেন । এখানে চার বৎসর কাটল 
এবং তার বিয়ে হল। ১৮৬১ সালে একটি আমেরিকান জাহাজে .চছপে তিনি 
পালিয়ে গেলেন জাপান, জাপান থেকে আমেরিকা, আমেরিক। থেকে লগ্ডন। 

তখন লগ্নে আলেকজাগ্ার হার্তজেন সমাজবাদী প্রচারে ব্যস্ত । বাকুনিন 
তাঁর সঙ্গে জুটলেন। ১৮৬৩ সালে পোল বিদ্রোহের সময়ে তিনি একদল 
স্বেচ্ছাবাহিনী সংগ্রহ করে সাঁগর পাড়ি দিলেন। জায়গায় পৌছবার আগে 
তার বাহিনী ও পোল বিদ্রোহ খতম হয়ে গেল। একটির পর একটি ধাক্কা 
খেয়ে বাকুনিন তার চিস্তীভাবনাগুলিকে আবার যাচাই করতে বসলেন। 

১৮৪৮ সালে ইয়োরোপের দেশে দেশে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাঁর 
প্রাণ ছিল জাতীয় ত্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি। এই মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে বাকুমিন 
বিজ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । ব্যর্থতার আঘাঁতে তার জ্ঞনিচক্ষু উন্মীলিত 
হল, তিনি দেখলেন এ মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র নয়। জাতীয়তাবাদ ও রাষ্্রাধিকারের 
দাবি ছেড়ে দিয়ে তিনি এলেন নৈরাজ্যবাদে । “গাভদের প্রতি আবেদন” 
পুস্তিকায় তিনি সমাজবিপ্লবের প্রসঙ্গ উথাপন করেছিলেন। এবার ৬বিপ্লবের 
বিতকিকা” পুস্তিকায় নৈরাজ্যবাঁদের আদর্শকে রূপ দিলেন (১৮৬৬ )। ১৮৬৭ 
সালে 'লীগ অব পীস এগ ফ্রীডম” নামক সঙ্ঘ গঠিত হল, জেনেভায় তার প্রথম 
বৈঠক বসল আর বাকানন তাঁর ইস্তাহার রচনা করলেন। এই ইন্তাহার 
“ফেডারেলিজম্, সোশ্তালিজম্‌ এণ্ড এট্টিথিওলজিজম্৮ নামে প্রকাশিত হল 
(১৮৬৮) । লীগে ছিল বুর্জোয়া মতের প্রাধান্য । তাদের বরদাত্ত করতে না 
পেরে তিনি বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে এসে গড়লেন “ইন্টারন্তাঁশন্তাল এলায়েন্স অব 
সোস্যাল ডিমক্রাসী” নাষে নতুন এক প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৯ সালে এলায়েম্গকে 
নিয়ে তিনি মাঁক্স-এর আন্তর্জাতিক শ্রমিক স"গঠনে ঢুকলেন। 

পর বৎসর জুলাই মাসে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ায় লড়াই বাধল। বাকুনিন 
“একজন ফরাসীর প্রতি পত্র” মারফত ফ্রান্সের শ্রমিক ও কৃষকদের ডাক দিলেন 
একযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন ও জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে 


১৪৪ ৫মরাজ্যবদ 


সমাজবিপ্রব সাধন করবার জন্ত। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতমের মে সঙ্গে 
তিনি লোকার্নো থেকে ছুটে এলেন লিয়' নগরে, সেখামে এক রাষ্রবিয়োধী গণ- 
অভ্যুত্থান পরিচালনা! করলেন । ফ্রান্সের নৃতন গ্রজাতান্ত্রিক সরকারের হাঁতে/ 
এই অভ্যুত্থান বিধ্বস্ত হল। বাকুমিন অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরলেন, লিখলেন 
“নাউটো-জার্মান এম্পায়ার এগ দি সোস্তাঁল রিভল্যুশন”২ (১৮৭২ ) নামে 
এক বিরাট গ্রন্থ । রাজনীতি থেকে নক্ষত্রতত্ব পর্স্ত কোন বস্ক এতে বাব 
নেই। ব্বব্রশ্ত এ বইও শেষ হল না। এর একখণ্ড পরে “ঈশ্বর ও রাই” নাষে 
প্রকাশিত হয়। 

পারীর শ্রমিক বিদ্রোহ ও পারী কমিউনের ক্ষণিক সাফল্য (মার্-মে 
১৮৭১) তাকে আবার চঞ্চল করে তুলল । ম্যাট সিনি কমিউনকে নিরীশ্বরবাদী 
বলে তিরস্কার করলে বাকুনিন তার তীব্র প্রতিবাদ করে ম্যাটুসিনির ধর্মনিষ্ঠ 
জাতীয়তাবাদকে পাণ্টা আক্রমণ করলেন। পরের বছর মাক্সের সঙ্গে তার 
বিবাদ ঘনিয়ে উঠল । আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হয় তিনি প্রাষ্বাদ ও 
নৈরাজ্যবাদ” নাঁমক পুন্তক (১৮৭২ ) রচনা করলেন । 

ইতোমধ্যে তার দেহ ভেঙে পড়েছিল। আদর্শের নেশায় পাগল হয়ে 
তিনি নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছিলেন । ধনীর ছুলাল ঘর ছেড়ে আস অবধি 
আকাঁশবৃত্তি নিয়েছিলেন, দারিপ্র্য ও ক্লেশ হয়েছিল জীবনসঙ্গী । এক কঠিন 
ব্যাধির যন্ত্রণায় তার অফুরস্ত জব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। ১৮৭৩ সালে 
সৈনিক অস্ত্রত্যাগ করে অবসর নিলেন। ৮৭৪ সালের মে মাঁসে ইটাঁলীতে 
ছুরধধোগ দেখা! দেবার পর আবার তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, ভয় স্বাস্থ নিয়ে 
বলোনায় এক বিদ্রোহ পরিচালনা করলেন। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
কর্মশক্তির অবসান হল। 

অক্ষম অচল অনির্বাণ এই বিপ্লবীর জীবনসায়াহ্ছের দিকে তাকালে চোখের 
জল রাখা যায় না। পঙ্গু নরশাদূলের দিকে ভক্তের ফিরে তাকায় না। 
একনিষ্ঠ বিপ্লব সাধনা পরিবারের শাস্তিনীড় ভেঙে দিয়েছে । প্রিয়তমা এ্টনিয়া 
ঘর ও সন্তান কামনায় ব্যর্থ হয়ে তারই এক ভাগ্যবান সহকর্মীকে বরণ 
করেছেন । বেপরোয়া ধার নেওয়া ও শোধ না দেবার অভ্যাস বন্ধুদের দূরে 


২ নাউট অর্থ জানোয়ারের নাসিক । রুশ সাম্রাজারূগী জানোয়ার ও জার্মান সাম্রাজ্য উভয়ের 
মিত্রতা ও তাঁর বিরুদ্ধে সমাজ বিপ্লব--নামের এই ভাৎপর্য। 


বিপ্লবযুগ ১৪৫ 


ঠেলে দিয়েছে । স্ত্রীর উপপতি তার অত্মদাতা আশ্রক্সাঁতা। অবশেষে ১৮৭৬ 
লালের পয়লা জুলাই বার্নের হাসপাতালে নির্বাসিত দেশহীন গৃহহীন নিঃস্ব 
অবস্থায় তার প্রাণবিয়োগ হল। ধাঁকে দেখে একদিন সাক! ইয়োরোপের 
মাছুষ মেতে উঠত তাঁর শবধাত্রায় চল্লিশজন লোকও উপস্থিত হয়নি । 


মস্কোতে দর্শন চর্চার সময়ে বাকুনিন প্রথমে ফিক্টের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
ঈশ্বর সর্বমানবব্যাপী, মান্থষের মহিমায় ঈশ্বরের মহিমা, এর চেয়ে মধুর কথ। 
আর কি আছে? কিছুকাল পরে এই রহস্তালোঁকে আঘাত করল হেগেলের 
পরমাদৈতবাদ ও ঘন্দবাদ। ১৮৩৭ সালে তার লেখা_ 
“আমার ব্যক্তি-আত্মা এখন আর নিজের জন্য কিছুই চাঁয় না) এখন 
হইতে আমার জীবন পরমসত্বায় লীন হইয়া গিয়াছে । জীবন ভয়াল 
সংঘর্ষে ভরপুর***.. ১ তথাপি ইছা হুন্দর, ইহার মর্ম অলৌকিক 
পবিত্র _ ইহা চিরস্তন এশ্বরিক সততায় বিধৃত |” 
দবন্বপর পরমসত্তায় ডুবে গেলেন বাকুনিন | কিন্তু রক্তে যার সর্বনাশের 
নেশ! এ ভাবালুতায় তিনি কতদ্দিন মেতে থাকবেন ? খট.কা লাগল হেগেলের 
বচনে_যাহ1 বাস্তব তাহাই প্রজ্ঞান যাহা! প্রজ্ঞান তাহাই-বাস্তব। পরম প্রজ্ঞানে 
আত্মহারা] হলে আর বিভ্রোহের অবকাশ কোথায়? প্রজ্ঞান যদি হয় সকল 
বস্তর স্তর আধার তাহলে বাস্তবকে নিষিচারে_ স্বীকার করতে হয়। বামপন্থী 


পপ কাজ পম জা 


হেগেলবাদীদের _সংসর্গে অ আসবার পর তার : সংশয় [ঘনীভূত হল, পরমাঁদৈতকে . 
ছেড়ে ড়ে তিনি ধরলেন ন্ববাদের নাশকতা । ফয়েরব্যাকের প্রতিধ্বনি করে 
বাকুনিন বললেন -_-“আমি ঈশ্বরকে খুঁজি মানুষে, মাষের মুক্তিতে এবং বর্তমানে 
* তীর সন্ধান করি বিপ্লবে ।” 
তখন তাঁর চিত্ত ধ্বংসের নেশায় মশগুল-_ক্ষেপা মন দর্শনের বাধন মানতে 
চাঁয় না। কর্মপিপান্থর কোন জিজ্ঞাসা নেই আছে শুধু জিগীষা। পিছনে 
পড়ে রইল ফয়েরব্যাক | বাকুনিন লিখলেন-_ 
“দুর হোক ধর্ম ও দর্শনের তত্ব । সত্য তত্বকথায় নাই, আছে কর্মে 
জীবনে.'"১ বসিয়! বসিম্বা ভাবিলে সত্য আবিষ্াঁর হয় না, বাচিতে 





৬ ভি, ভি, জেংকভন্বী : এ তিত্ত্রী অব রাশিয়ান ফিলজফি। অনুবাদ-_বর্জ এল, কিল্নে, 
লগ্ুন, ১৯৫৩1 খণ্ড ১, ২৪৮ পৃষ্ঠা। 
১০ 


১৪৬ নৈরাজ্াবাদ 


হয়, জীবন চিত্কার অপেক্ষা! ব্যাপক; সত্যের রহস্য লুকাইয়! আছে 
জীবনে 1%$ 

বিপ্লব স্জনচাঞ্চল্যের বিস্ফোরণ । বপ্ত হ্বান্দিক নিয়মে চিরচঞ্চল। ঘা অচল 
ত। অবাস্তব, সুতরাং প্রজ্ঞানবিরোধী। ক্তরাং বিপ্রব বাস্তব প্রজানস্প্ত 
সত্য। গোঁড়া হেগেলবাদীর] বান্তব ও প্রজ্ঞান, প্রত্যক্ষ ও অস্তরীক্ষ উভয়ের 
মাঝে দুলতে ছুলতে যেন ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকে চলেছে। 

বিপ্লব” অবিশ্রাম চিরন্তন । অবিরাম ও সর্বাস্তক বিশ্ববিবর্তন, এই পরম 
সত্য- এখানে কোন শান্তর কোন বিধানের জায়গা! নেই । এই সর্বনাশের সত্য 
থেকে আসবে নীতির বিচার, ভালমন্দর মাপকাঠি । 

“তিনজন ব্যক্তির প্রভাব বাকুনিনের ওপর কায়েম হয়েছিল,__ফয়েরব্যাক, 
মার্স ও প্রর্দ। এদের আওতায় এসে তিনি হেগেলের এশ্বরিক ভাববাদ 
থেকে মুক্ত হয়ে পুরোদস্তর নাস্তিক ও জড়বাদী হলেন। ফয়েরব্যাক তার 
“ত্রীষ্টানত্বের সারমর্ষে (১৮৪১) ধর্মের মুখোস খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য 
ইয়োরোঁপে দার্শনিক চেতনার মোড় ঘুরল_ তার সঙ্গে স্থর মেলালেন বাম 
হেগেলবাদীরা ও প্রর্দ । এদের ছাড়িয়ে গেলেন বাকুনিন। 

“জড়বাদ পশুত্ব হইতে শুরু করে মানবত্ব প্রতিষ্টা করিবার জন্ত। 
ভাববাদ দেবত্ব হইতে শুরু করে দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার এবং 
জনতাকে চিরতরে পশুত্বে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ।৮* ( 'নাউটে?- 
জার্মান সাম্রাজ্য ও সমাজবিপ্রব+ ) 

“ঈশ্বর ও রাষ্ট্র” পুন্তিকাটি ভরে তিনি তীব্র ্লেষের বিষ ঢেলেছেন। ওল্ড 
টেস্টামেণ্টের আদিম পাপ নিয়ে এর সুচনা । আত্মস্তরি একাকী জিহোভার 
খেয়াল হল কিছু দাস নিয়ে বসবাস করবার, স্য্টি করলেন মানবযুগল। 
সবই দিলেন তাদের, নিষেধ রইল কেবল জ্ঞানবুক্ষের ফলের ওপর, ঘাতে 
তাদের পশুত্ব না ঘোচে। এমন সময়ে এল শয়তান “চিরস্তন বিজ্রোহী এবং 
প্রথম ম্বাধীনচিস্তক”। তার প্ররোচনাক্স মানবমানবী ঈশ্বরকে অমান্য করে 
জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেল। প্রতূত্বগর্বা ঈশ্বর রাগে অন্ধ হয়ে শুধু অপরাধীযুগলকে 


১:৪6 এ, ২৫৫ পৃষ্ঠা। 
* ম্যাক্সিমফ £ দি পলিটিক্যাল ফিলজফি অব বাকুনিন, ইউ, এস, এ, ১৯৪৩। ৬৪ পৃষ্ঠা । এটি 
বাকুনিনের রচনার একটি বাছাই কর! সংকলন। পরবর্তী পৃষ্ঠ! নির্দেশ বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হল। 


বিপ্লবমুগ ১৪৭ 


নগ্ন তাদের সকল উত্তরপুরুষকে অধঃপাতে ফেললেন । কিন্তু ক্রোধের প্রৃতিমুস্তি 
খিনি তিনি তে! গ্রেমেরও অবতার ! তাই হতভাগ্য পাপীছের উদ্ধার করবা 
জন্যে নিজের পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে পাঠালেন । বেচার! ক্রুশবিদ্ধ হয়েও 
কি পাপীদের অাঁণ করতে পারল ? তাঁদের জন্তে মন্তুত আছে অনস্ত নরক । 
আমলে এই ধীশুটি একাটি অকর্মা অপোগণ্ড। পাইলেটের উচিত ছিল 
তাঁকে ক্ুশে না ঝুলিয়ে বরং জেলে পুরে আচ্ছা করে খাটানে|। 
ফয়েরব্যাক ধর্মবিশ্বাসের একটা বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 'মাহষের 
আকাজ্ষা অমিত, সাধ্য সীমিত। অল্প ক্ষমতায় আকাজ্ষা তৃঞ্চ হয় না বলে 
সে কল্পনার শরণ নেয়, সাস্ত মাচষিক শক্তিকে অনস্ত অমাহ্ৃষিক করে তাকে 
বলে দৈব। নিজের সতাকে খণ্ডিত করে, বিচ্ছিন্ন করে, নিজের উপরে রাড 
করিয়ে মে তার ভজন করে। এমনি করে আসে ঈশ্বর ও মানুষের ছৈত, মর্ত্য 
ও ব্বর্গের ব্যবধান। এই প্রসঙ্গ ধরে বাকুনিন এলেন উগ্র ধর্মদ্রোহিতায়। 
স্বর্গ মাষেরই উলটিত বিবধিত প্রতিচ্ছায়া, অজ্ঞ অন্ধ বিশ্বাসে নিজের বিরৃত 
ছবিকে সে দেবায়িত করেছে । এই প্রকারে 
“পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া স্বর্গ হইয়াছে সম্বদ্ধ এবং ইহাঁর অনিবার্ধ 
পরিণামে শ্বর্গ যতই সমৃদ্ধ হইয়াছে মানুষ ও পৃথিবী ততই শ্রীহীন 
হই্য়াছে। 
ঈশ্বরই যখন সব তখন বাস্তবজগত ও মানুষ কিছুই নহে। যেহেতু 
ঈশ্বর সত্য, ন্যায়, সততা, সৌন্মধ, শক্তি ও জীবন, সেহেতু মানুষ 
অমত্য, অন্যায়, অসততা', কুশ্রীতা, অক্ষমত। ও মৃত্যু । যেহেতু ঈশ্বর 
প্রভু সেহেতু মানুষ দাস। সে নিজের চেষ্টায় স্যায় সত্য ও অমরত্ব 
লাভ করিতে পারে না বলিয়া এই নকল অভীষ্বলাভের জন্য 
দৈবাঁদেশের উপর নির্ভর করে। আর দৈবাদেশের কথা বলিলেই 
আসে আদেষ্টার কথা, ভ্রাণকর্তা, ধর্মাবতার, পুরোছিত ও ঈশ্বরে 
অনুপ্রাণিত শাস্বকারের কথ] । ইহার! পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, 
মাঁচুষকে মুক্তির পথে চালাইয়া লইবার জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে বাছিয়' 
বাছিয়া পবিত্র উপদেষ্টা করিয়া পাঠাইয়াছেন-_এ কথ! মানিয়া লইলে 
ইহাদের হাতে গিয়া পড়ে নিরক্কৃশ ক্ষমত]11”৬ 


৬ গুড এও দি স্টেট, মাদার আর্থ পাবলিশিং এসোনিন্পেশন, নিউ ইয়র্ক সিটি । ২৪ পৃষ্ঠ] । 


১৪৮ মৈক্লাজাবাদ 


এইন্ধপে মাছষ আঁপনার দেবায়িত ছায়াকে বিচারবুদধি ও স্থায়বোধ 
সমর্পথ করে। সে হয় প্রভুর ভয়ে তটস্থ, প্রভুর দয়ার কাঁডাল জানোয়ায়ের 
সামিল। 

“মনে কর একটি পোষ! কুকুর প্রভৃর একটু আদরের জন্ত, একটু 

রুপাদৃষ্টির জন্ত আবেদন করিতেছে । তাহার চেহারায় কি ঈশ্বরের 

নিকট নতজাহ্ছ ভক্তের ছাপ ফুটিয়া ওঠে না? পরিবেশের প্রাকতিক 

৯ শক্তিকে আয়ত করিতে ন1 পারিয়া মানুষ তাহা! আরোপ করিয়াছে 

ঈশ্বরে । এ কুকুরটাও কি তেমন তার কল্পনা ও অভিজ্ঞতালন্ধ 

ক্ষীণ চিস্তাশক্তি দিয়া প্রকৃতির পরম শক্তিকে প্রভৃর মধ্যে দেখিতেছে 

না?” ( “ফেভারেলিজ মৃ, সোম্তালিজ ম্‌ এণ্ড এ্টি-থিয়লজিজ ম্‌*, 
ম্যাক্সিমফ, ১০৯) 

ভলতের বলেছিলেন ঈশ্বর যদি নাও থাঁকে মাহ্ছধকে নিজের দরকারে 

তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়। বাকুনিন তার কথা উলটিয়ে বললেন “ঈশ্বর যদি 

থাকেও তাহলে তাকে বাতিল কর! দরকাঁর।” বাঁতিল তাকে হতেই হুবে। 

জব প্রকৃতির অমানিশা পিছনে ফেলে মানুষ এসেছে বুদ্ধির মুক্ত দিবালোকে । 

আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষরা বন্য পশুর সামিল হলেও ছুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 

ছিল-_“চিস্তার ক্ষমতা ও বিদ্রোহের প্রবৃত্তি ।” ধর্ম, দর্শন ও আইনের শান্ত 

যত মিথ্যা আমদানি করেছে সমন্তের বিরুদ্ধে বুদ্ধি করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা । 

আজ বুদ্ধি শানিত হয়েছে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান বিদ্রোহীর প্রচণ্ড হাতিয়ার । মুষ্টিমেক্ 

বিছ্যাবিলাসীর হাত থেকে এ হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দিতে হবে জনতার 

হাতে । এই হাতিয়ার নিয়ে মুক্তবুদ্ধি জনতা চডাঁও হবে স্বর্গের ওপর, লুঠন 

করবে ম্বগের এশ্বর্য । 

4 গভউইনের মত বাকুনিনও শাস্তশুদ্ধ প্রাকৃতিক সমাজের ওপর বিজ্ঞানের 
আলোকপাত করেছেন, একে পশুর ত্বর্গ বলে বিদ্রপ করেছেন। প্ররুতির 
কোলের মুক্ত বর্বর ষেন মায়ের কোলের ছুষ্ট ছেলে! কল্পনাটি আকাশের 
ফুলের মত হুন্দর এবং অলীক । বস্তত মানুষ কোনকালে প্রকৃতির দাস ছিল 
না, প্রভৃও ছিল না। তার মুক্তি আপেক্ষিক। সে প্রকৃতির অংশ কাজেই 
প্রকৃতির কার্ধকারণ নিয়মে আবদ্ধ । 

“মাছগষের স্বাধীনতা বলিতে কেবল ইহাই বুঝাকস-_যে সে প্রাকৃতিক 
নিয়মের বাধ্য নিজ হইতে ইহাকে নিষ্পম বলিয়া! বুঝিয়্াছে তাই, 


বিশ্লবযূগ ১৪৯ 


বাহির হইতে অপরের ইচ্ছার তাঁগিফে নহে,-তা সে ইচ্ছা দৈব 
কিংব1 মাঁনমিক, যৌথ কিংব। একক যাহাই হউক না কেন ।”* 
মান্য নীতিবোৌধ নিয়ে জন্মায় না। সে পরিবেশের স্ষ্টি, সামাজিক 
আবহাওয়ায় তার নীতিবোধ গড়ে ওঠে ।'্াডউইনের মত বাকুনিনও অপরাধের 
জন্যে দায়ী করেছেন সমাজব্যবস্থাকে | শাস্তির মত অন্থায় আর নেই, কারণ 
“ষে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে সে ভূমিষ্ঠ ও লালিত হুইয়াছে 
এবং যাহার আওতায় সে এখনও বর্তমান, ব্যক্তি তাহারই 
অনিচ্ছাকৃত উৎপন্ন জীব ।৮* 
অতএব হিতোপদেশে কিছু হয় না। 
“মানুষকে নীতিবান করিতে হইলে দরকার তাঁহার সমাজপরিবেশকে 
নীতিবান কর! । ইহার উপায় মাত্র একটি,__-সকলকে ন্থাধ্য প্রাপ্যের 
প্রতিশ্রতি দেওয়! অর্থাৎ সুকলের সম্পূর্ণ সমতার মধ্যে প্রত্যেকের 
অবাধ দ্বাধীনত! 1” ( ইট্টিগ্র্যাল এডুকেশন, ম্যাক্সিমফ, ১৫৫ ) 
এশ্বরিক নীতিশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে প্রতৃত্ব ও মানুষের অবনতির ওপর, 
মানবিক নীতিবোধ ্ীঁডিয়ে আছে মাম্থষের সাম্য ও মুক্তির ওপর | এশ্বরিক 
নীতিশান্ত্ শ্রমকে বলেছে পাপের শাস্তি, মানবিক নীতিবোধ শ্রমকে দিয়েছে 
অধাদা। 
“আমর] বিপ্লবের সম্ভান, বিপ্লবের নিকট হইতে উত্তরাধিকার স্ুজ্রে 
পাইয়াছি মানবতার ধর্ম, দেবতার ধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর 
আমাদিগকে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ।” ( “ফডারেলিজ ম্» 
ম্যাক্সিমফ ১৪২) 
এসব প্র্দার কথার পুনরাবৃত্তি। এঁতিহাঁসিক জভবাদের শিক্ষাও বাকুনিন 
প্রথম পান প্রর্দর কাছে-_ 
"ী, প্রর্গ ঠিক বলিয়াছেন, আদর্শ একটি ফুল যার শিকড জীবনের 
বাস্তব অবস্থায় নিহিত। মানুষের দার্শনিক, নৈতিক, রাগ্রিক ও 
সামাজিক ইতিহাস কেবল আথিক ইতিহাসের প্রতিফলন ।” ("গড 
এগ দি স্টেট” ৯) 
৭ গড এগ দি স্টেট, ৩৯ পৃষ্ঠা । 
৮ ইণ্টারন্যাশগ্তাল এলায়েন্স অব সোস্তাল ডিমক্রাসীর কার্ধনুচী । 


১৫০ নৈয়াজ্াবাদ 


এ তত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়েছে মাঝের কলমে । তাঁর কাছে বাকুনিন খণ স্বীকার 
করেছেন। তাঁর অজন্র পত্রে ও পুস্তিকা আছে মাঝের ধনতান্ত্রিক 
শোষণ, প্রতিষোশিতা, একচেটিয়া অধিকার, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণী 
আন্তর্জাতিক এক্য ইত্যাদি সুত্রের পুনরুক্তি। সম্পতিপ্রথার বিশ্লেষণে, 
ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় তিনি মাক্সের অনুগামী । কিন্তু একটি 
বিষয়ে আছে মৌলিক পার্থক্য। তিনি সম্পত্বিকে এনেছেন রাষ্ট্রের আগে 
নয়, পরে। মাঝের মতে বাষ্ত্রিক অবস্থার উৎপত্তি আধিক অবস্থা থেকে, 

“সে বলে দারিজ্র্য রাষ্্র ও তাহার দাসত্বের জন্ম দেয়। সেসায় দিবে 
না ষর্দি কথাট] ঘুরাইয়। বল! হয়-_রাঁষ্র এবং তাহার দ্বাসত্বও নিজেদের 
বজায় রাখিবার জন্য দারিপ্র্য স্প্টি করে ও জীয়াইয়া রাখে, এবং 
দারিপ্র্য দূর করিতে হইলে রাষ্রকে নাশ কর। দরকার ।*৯ 

শ্রমিককে শোষণ করে জম] হয় সম্পত্তি ও পুঁজি । রাষ্ট্রের প্রথম কাজ 
হল আইনের বলে সম্পত্তিকে রক্ষা কর! অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ করবার 
অধিকারটিকে কায়েম করা । সুতরাং রাষ্রকে আগে উচ্ছেদ করা দরকার । 
রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার কথা বলে মাক্স বুর্জোয়া! গণতত্্রবাদীদের সঙ্গে সুর 
মিলিয়েছেন । বুর্জোয়া! শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর শ্রমিক-শাসিত একতাঁঘ্রিক 
রাষ্ট্র ছয়ে আসলে কোন তফাত নেই । এ বিষয়ে বাকুনিনের মন্ত্রগুরু প্রর্দ । 
ব্যক্তিম্বাতত্থ্য, যুক্তকরণ ও নৈরাজ্যের আদর্শ তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া । 
বাঁকুনিনের বিদ্রোহী ম্বভান যে একট! নাঁশাত্মক দর্শনে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল 
তার কৃতিত্ব প্রর্দর। প্রুদর দর্শনের জোরেই তিনি পরে মাঝের সঙ্গে 
লড়তে পেরেছিলেন । 

বাকুনিনের চিস্তাগুলি ধারালো উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে দর্শনের পরিণতি ও 
সামগ্রন্ত নেই। তার দার্শনিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যেত আবেগে । প্রজ্ঞাকে 
ছাপিয়ে উঠত কর্মের নেশা । তার রাজনীতিতে ছিল বেশ কিছু জাত্যন্ধতার 
থাদ। শ্লাভগ্রীতি, ইহুদী ও জার্মান বিদ্বেষ ছিল তাঁর অস্থিমজ্জাঁয়। ১৮৬২ 
সালে ভ্রাতৃবধূ নাটালীকে তিনি এক পত্রে লিখছেন__ 

“পোল, রুশ ও শ্লাভজাতির ইষ্টকামনাঁয় আমি কর্মব্যস্ত হইয়া আছি 
এবং নিয়মিতভাবে একান্ত বিশ্বাসের সহিত জার্মানদের বিরুদ্ধে 


» মাক্সিজসু, ক্রীম এওু দি স্টেট অনুবাদ ও সম্পাদনা, কে, জে, কেনাফিক, লগ্ডন। 
৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা । 


বিপ্লবযুগ ১৫১ 


বিদ্বেষ ছড়াইতেছি। ঈশ্বর প্রসঙ্গে ভলতেরের উক্তির অনুকরণ 
করিয়া আমি বলি ঘদি জার্মানরা নাঁও থাকিত তাহা হইলেও 
জার্শানদিগকে আবিষ্কার করিতে হুইত কারণ স্থগভীর জার্মান 
বিদ্বেষ সলাভদিগকে যেমন একতাবন্ধ করিতে পারে তেমন আর 
কিছুতে নয় ।*৯, 
মার্ক স্‌ ছিলেন জার্মান ইহুদী, বাকুনিন শ্লীভ রুশ । উভয়ে ঘে অহিনকুল 
সম্পর্ক দাড়াবে তা আর বিচিত্র কি? *, 


উইটলিং ও প্রর্ণ বাকুনিনের কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি সিদ্ধ 
হলেন সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসার পর। “বিপ্রবের বিতকিক” ও 
পরবর্তা লেখায় তার আক্রমণের লক্ষ্য হল সর্ববিধ কর্তৃত্ব । কর্তৃত্ব কর্তা ও দাস 
দুজনকেই হেয় করে--কারণ তার কাজের ধারা জবরদস্তি, বুদ্ধি ও অন্তরের 
কাছে আবেদন নয়। জোরজুলুম আদিম কালের চাল, সভ্যতার অগ্রগতির 
সঙ্গে এ চাল অচল হবে। জোরজুলুম সমাজে তিন আকারে অধিষ্ঠিত- ধর্স, 
রাষ্ট ও সম্পত্তি। “ফেডারেলিজম্, পোস্তালিজম্‌ এগ এট্টিথিয়লজিজ ম্* 
ইস্তাহারে তিনি এদের অপসারণ করবার উপায় বাঁতলালেন । ধর্মকে সরকারী 
ও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে বার করে দিতে হবে, ধর্ম হবে যার যাঁর ব্যক্তিগত 
বিবেকের ব্যাপার । রাষ্ট্র তুলে দিতে হবে, তার জায়গায় থাকবে সমাধিকারী 
ব্যক্তি, স্বাতন্ত্রশীল কমিউন ও প্রর্দেশ এবং পরস্পরের সহযোগ । বর্তমান 
সম্পত্তিপ্রথার আমুল পরিবর্তন করে বিত্ত, শ্রম, অবসর ও শিক্ষা সকলকে 
সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে । 
সকল প্রকার কর্তৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর হল রাষ্ট্র। সম্পত্তি ও ধর্মের জুলুম 
রাষ্্রশাসনের গপর ভর করে আছে । রাষ্ট ভেঙে পড়লে এর। হবে নিরালম্ব। 
স্থতরাং নৈরাজ্যবাদীর লড়াই প্রধানত রাষ্ট্রের সঙ্গে । 
"পশ্তবলের উপর বিধাতার আশীর্বাদ লইয়! রাষ্ট্রের জন্ম । ইহা 
স্বাভাবিক স্থস্থ সমাজ নহে যেখানে সকলের যৌথ জীবন প্রত্যেকের 
জীবনকে ধারণ করিয়া আছে। ঠিক তাঁর বিপরীত। ইহাতে 
প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের বলিদান হয়। জীবস্ত 


১৯ ই. এইচ, কার ২ মাইকেল বাকুনিন। ২৫১ পৃষ্ঠ । 


১৫২ নেরাজ্াবার 


সমাজকে নষ্ট করিয়া ইহা তাহার কায়াহীন ছায়া লইয়া দীড়ায়। 
সর্বসাধারণের স্বার্থের নাম করিয়া ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারকে 
সঙ্কুচিত, এমন কি সমূলে বিনাশ করে, তাহার জীবনকে পঙ্গু করে। 
এ এক সর্বগ্রাী সার্বজনীনতা যার বেদীমূলে স্বাভাবিক সমাজের 
বলিদ্দান হয়।” ( “দেশপ্রেমের পত্রাবলী” ম্যাক্সিমফ, ২১৬) 
রাষ্ট্রের কোন নীতির বালাই নেই। পরম্পর বিবাদ বিদ্বেষ ও অবিরাম 
যুদ্ধ এই এদের কারবার । চুরি, বাটপাড়ি, ভাঁকাতি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা 
এমন কোন ছুষ্র্ম নেই যা রাজনৈতিক ধুরদ্ধররা রা্ত্বার্থের নামে অহরহ না 
করে থাকেন। 
“হতরাং রাষ্্ট কখনে। সৎ ন্ঠায়বান ও নীতিবান হইতে পারে না। 
সকল রাষ্ট এই অর্থে মন্দ যে তাহার! যে ধাতুতে যে উদ্দেস্তে গড়া 
সেই শ্বভাবদোষে মানবিক ন্যায় নীতি ও মুক্তির আমূল পরিপন্থী ।১১% 
রাজনীতি জনতাকে শাসন ও শোষণ করবার ফিকির । প্রতৃত্বের সুত্র হল 
এই যে, 
“যেহেতু জনগণ কখনই আপনাদিগকে শাসন করিতে পারে না 
সেহেতু তাহাদিগকে সদাসর্বদ1] কোন না কোন কল্যাণকামী জ্ঞানী 
ও বিচারকের শাসন মানিয়া! চলিতে হইবে ।"* জনগণ কর্তৃক এই 
প্রকারে শ্বীকৃত ও সম্মানিত প্রতৃত্ব তিন উপায়ে আপিতে পাবরে-__ 
বল, ধর্ম ও উচ্চতর বুদ্ধি। আর এ সবগুলি থাকে লঘুতর সংখ্যার 
জিম্মায় 1৮১২ 
গণতন্ত্রের আইনে জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রভু । কিন্তু তাদের না আছে শিক্ষা 
দিনগত পাপক্ষয়ের পর ন। আছে অবসর । বাধ্য হয়ে তার৷ গ্রতৃত্ব ছেড়ে দেয় 
কায়েমীত্বার্থদের হাতে । তারা মাস্টার জনতা বেয়াড়1 ছাত্র, তার মেষপাল 
জনতা মেষ। 
“মেষপালক হইতে সাবধান । কারণ যেখানে ভেড়ার পাল আছে 
সেখানে আছে মেষপাঁলক তাহাদের পশম ও পেট কাটিবার জন্য |” 
( "গড এগু দি স্টেট” ৩৯) 
১১ লীগ অব পীন এও ফীডম-এর কংগ্রেসে দেওয়া বক্তৃতা । কার ; ৩৪৩ পৃষ্ঠ। । 
১২ মাজিজম্‌ ্রীডম এণ্ড দি স্টেট, ৩৭ পৃষ্ঠ] । 


বিপ্রবদূগ ১৫৩ 
এক অপ্রতিঘন্বী রাজ কিংবা গণভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ যে বা 
যারাই দেশ শাসন করুক, তাতে প্নাষ্ট্রের চরিত্র বদলা না। অনতিবিলম্বে 
প্রতিনিধিবর্গ হয়ে ঈ্ীড়ায় এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ যার] জাত হাকিম, শাসন 
চালানে। যাঁদের এখতিয়ার । যদিও বা গুণী ও সৎ লোকের! নির্বাচিত হয় 
হুকুম করার অভ্যাস তাদের চরিত্র নষ্ট করে, ক্ষমতা ও সুবিধার মোহে তারা 
রষ্ট হয়। ক্ষমতার অবধারিত পরিণাম জনতার প্রতি অবজ্ঞা ও আত্মগ্রসাদের 
অতিরগন। শ্রমিকরাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একবার পর্লামেণ্টে 
এলে তাদেরও মাথ। ঘুরে যায়। বুর্জোয়াদের পার্লামে্টারী কায়দাকাছছন রপ্ত 
হবার পর তার আর শ্রমিক থাকে না! তার! হয় রাজনীতিজ্ঞ, পলিটিশিয়ান । 
প্র্দ বলেছিলেন সার্বজনীন ভোটাধিকার বিপ্লববিরোধী । বাকুনিন এই 
বচনের বিস্তার করেছেন । 
“যতক্ষণ লঘুসংখ্যক লোক দেশের বিত্ত ও পুঁজি করায়ত্ত করিয়া জনগণ 
তথা শ্রমিক সাধারণের উপর আথিক আধিপত্য খাটায় ততক্ষণ 
জনসাধারণ রাজনৈতিক অর্থে মুক্ত ও দ্বাধীন হইলেও তাহাদের 
সার্বজনীন ভোটের নির্বাচন ফলত ছলনাময় ও অগণতান্ত্রিক হইয়া 
ঈাড়ায়। নির্বাচনের ফল জনসাধারণের প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও 
প্রত্যাশার প্রতিকূল হওয়1 অবশ্থস্ভাঁবী |” (নাউটে।-জার্যান সাম্রাজ্য" 
ম্যাক্সি, ২১৩) 

“প্রর্দর ন্যায় বাকুনিনেরও ছিল সংবিধান ও আইনসভায় বিতৃষ্ণা। 
ইয়োরোপের পার্লায়েপ্ট ও কংগ্রেসগুলিতে জনপ্রতিনিধিদের কাধকলাপ দেখে 
তিনি হতাশ হয়েছিলেন। এদের দলাদলি, বাকৃবিতণ্ড এবং কথা ও কাজে 
আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখে তিনি বুঝেছিলেন এরা জনতার মানুষ নয় । 
“জারের প্রতি শ্বীকারোক্তিতে তিনি লিখছেন-_ 

“প্রতিনিধিমূলক শাসন, বৈধানিক ব্যবস্থা, পালামেণ্টের অভিজাত 
শ্রেণী এবং তথাকথিত ক্ষমতার ভারসাম্য যাহাতে রাষ্ট্রের অঙ- 
প্রত্যঙ্গ এমনভাবে বিন্বত্ত হয় যে কোনটিই কাধকরী হইতে পারে 
না,__এককথায় পাশ্চাত্য উদারনৈতিকদের চুলচেরা স্চতুর অস্তঃ- 
সারশূন্য রাষ্ট্রদর্শনের বাক্যজাল,_ এ সকলকে আমি কখনও প্রশংসা, 
সহাঙ্ছভূতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারি নাই। তারপর যখন 
আমি ফ্রান্স, জার্মানী, এমন কি শ্লাভ কংগ্রেসেও পার্লামেন্টারী 


১৫৪ টনয়াজ্যবাদ 


গণতন্ত্রের পরিণাম দেখিতে পাইলাম তখন হইতে এ সকলকে আমি 
আরো! বেশি অবজ্ঞ! করিতে শুরু করিয়াছি ।” । “কার”, ১৭২) 
পার্লাষেপ্টারী শাসন আসলে গণতন্ত্রের ছন্মবেশধারী শ্বৈরশাসন । মাকে 
নিজের অধিকার নিজের হাতে রাখতে হুবে। নৃতন সমাজের বনিয়াদ হবে 
ষে স্বাধীনতা ত৷ প্রতিনিধি দ্বারা স্থুরক্ষিত হতে পারে ন। ৷ 
প্রাষ্টাধিকারের সাম্য এবং গণতান্ত্রিক রাষ্র এই কথাগুলির মধ্যে এক 
"জাজল্যমান বৈষম্য রহিয়াছে । রাষ্ট অথবা ব্বাষ্রাধিকার বলিতে 
বুঝায় বল, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, তার মানে অসাম্য । যেখানে সকলেই 
শাসক, সেখানে কেহ শাসিত নয়, সেখানে রাষ্ট্র নাই । যেখানে 
সকলে সমান মানবাধিকার ভোগ করে সেখানে রাষ্বাধিকার থাকিবার 
কোন যুক্তি নাই। রাষ্্রাধিকার অর্থ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিশেষ 
স্থবিধা। যেখানে সকলের স্থযোগ স্থবিধা সমান সেখানে বিশেষ 
সুবিধার জায়গা নাই, রাষ্ত্রীধিকারও নাঁই। স্থৃতরাঁং গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র ও রা্রীধিকারের সমতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের বিনাশ ও ষাঁবতীয় 
রাষ্টাধিকারের বিলোপন।৮ (“সমাজ বিপ্লবীদের আস্তর্জাতিক 
মৈত্রী” ম্যাক্সিমফ) ২২২-২৩ ) 
স্বাধীনতাকে ভেঙে টুকর1 টুকরা কর] যায় না। কিছুটা স্বাধীনতা খর্ব 
করে বাকিটুকু রাষ্ট্রের মারফত স্থরক্ষিত করার যুক্তি একেবারে অসার । 
“এ যেটুকু শ্বাধীনতা কাঁডিয়া লওয়া হইতেছে এটুকু আমার সব, 
আমার স্বাধীনতার সার। অতি ম্বাভাবিক অনিবার্ধ প্রয়োজনে 
আমার স্বাধীনতার আকাজ্ষা ঠিক এ জায়গাটুকুর মধ্যে আসিয়া 
জড় হইয়াছে ।” ( “ফেভারেলিজ ম্‌” ম্যক্সিমফ» ২০৯) 
মুক্তির মূল সমাজে । একে পাওয়া যাবে তখনই যখন রাষ্ট্রকে ভেঙে দিয়ে 
ব্যক্তি সকল রকম কর্তৃত্ব থেকে ছাড়া পাবে, সকলে সমাজের সমান সভ্য হয়ে 
দাড়াবে । 
“রাষ্ট্রের আত্মা দেশপ্রেম । স্বভাবজাত দেশপ্রেম একটি জৈব বৃত্তি । 
এ এক যুথজনীন আত্মস্তরিতা, ষে পৈত্রিক বা! এঁতিহ্থবাহী জীবনশৈলী 
সমাজের স্বীকৃতি পাইয়াছে তাহার প্রতি জন্মগত যুক্তিহীন যন্ত্রপর 
আকর্ষণ, এবং অন্তবিধ জীবনশৈলীর বিরুদ্ধে তেমনি অন্ধ যন্ত্র 
শত্রুতা ।” ( “দেশপ্রেমের পত্রাবলী, ম্যাঝ্সিমফ, ২২৭ ) 


বিশ্লবযুগ ১৫৫ 


গায়ের কুকুরগুলো যেমন ত্বাধীনভাবে চলেফেরে যে যার ওপর পারে জোর 
খাটায়, কিন্ত ভিনগায়ের একটি কুকুর যর্দি তাদের সামনে এসে পড়ে অমনি 
সারমেয়গণতন্ত্রের যত বিশিষ্ট নাগরিক হৈ হল্ল! করে হতভাগ্য আগস্তকের ওপর 
একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে দেশপ্রেমিকরাও ঠিক তেমনি । 
ঘষে জাতি যত পিছিয়ে আছে অভ্যন্ত জীবনের ওপর জৈবিক টান ও 
অনভ্যন্ত অন্ত জীবনের ওপর দ্বণা তার তত বেশি। ইতিহাসের স্থচনায় 
বর্বরদের মধ্যে ভাষা, দেবদেবী, পুরোহিত এবং জাছুকরকে নিয়ে ষে গৌষ্ঠীগ্রীতি 
জাগরূক ছিল, যা! জাতিযুথের বাইরে কোন কিছু মানত না, দেশপ্রেমের 
স্থপ্সপাত সেইখান থেকে । মেরুদেশের লোকের! এখনে বাস করে পশুর মত, 
অতি সামান্য প্রয়োজনও তাদের মেটাবার সাধ্য নেই, তবু তারা অন্যত্র 
নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। আর ফরাসী জার্মান ও ইংরাজ, যারা 
প্রগতির পুরোভাঁগে চলছে তার! পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। 
স্বদেশের প্রতি ভালবাস একটি স্বাভাবিক বুত্তি। এনিয়ে বড়াই করবার 
কিছু নেই। অহংকারে অন্ধ হয়ে পিতৃভূমির গৌরব ও প্রতাপ বাড়াবার জন্যে 
মাতামাতি কর! একটা বিকার । 
“জাতীয়ত। একট] বাস্তব সত্য, যেমন ব্যক্তিত্ব বাস্তব সত্য-_ইহা কোন 
নীতি নয়। ছোট বড় সকল জাতির নিজের ত্বভাঁবধর্মে বসবাঁস 
করিবার অবিসংবাদী অধিকার আছে। ইহ সর্বপ্রযুজ্য স্বাধীনতা" 
নীতির অন্সিদ্ধান্ত ।” (“নাউটো-জার্মীন সাত্রাজ্য, ম্যাঝ্সিমফ, ৩২৫) 
দম্ভ ও উচ্চাকাজ্ষ। বাদ দিলে স্বাভাবিক দেশগ্রীতি সমাজে শ্যচ্ছন্দ সহ- 
যোগিতার আকার নেয়। 
“সামাজিক একতার অভ্যুদয় হয় এতিহা, অভ্যাস, প্রথা, ভাবধারা, 
বর্তমান অনুষ্ঠান এবং সমবেত আঁশাআকাক্ষার যোগাযোগে । ইহ 
সচল সফল বাস্তব একতা । আর রাস্্রীয় একত। মিথ্যা, একতার 
ছলনা । ইহার মধ্যে বৈষম্য লুকাইয়া আছে। শুধু তাহাই নয় । 
যেখানে রাষ্র হস্তক্ষেপ না! করিলে একটি সন্রিয় একা অবশ্ঠ গড়িয়া 
উঠিত সেখানে ইহ? কৃত্রিম উপায়ে বৈষম্য সৃষ্টি করে।৮ ( “ইটালীর 
বন্ধুদের প্রতি পত্র” ম্যান্সিমফ, ২৭২) 
ম্যাটসিনি ও গ্যারিবন্ডি ইতাঁলীতে যে জাগরণের ঢেউ এনেছেন তার 
গৌরব একতাবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠনে নয় । বরং এইটেই হয়েছে তাদের তল, 


১৫৬ টরাজ্যবাদ 


কারণ গ্বাধীনতা ও জনগণের উন্নতি না হারিয়ে রাষ্ট্রীয় এক্য লাভ করা ঘাস 
না। এক সার্থকতা এইথানে যে এই আন্দোলন ইতালীয় জনতার সামাঞ্জিক 
সংহতির বিদ্বন্ব্ূপ ছোট ছোট প্রভুত্শীল রাঁজ্যগুলিকে বিনাশ করেছে। 
/আধুনিক রাষ্ট্রে দেশপ্রেম মানে হুবিধাভোর্গীদের হ্ার্থে মানবতার 
বিরুদ্ধাচার | প্রজার ধর্ম রাষ্ট্রান্থগত্য, রাষ্ট্রের কাজ শোষকদের স্বার্থ বাচিয়ে 
চলা । এই স্বার্থ যখন বিপন্ন হয় তখন স্বিধাভোগীর! দেশের হ্বাধীনতা 
বিদেশীর পায় সঁপে দিতে কন্থুর করে না, যেমন ১৮৭০ সালে ফরাসী বুর্জোম্ারা 
জার্মানদের পায় তাদের স্বাধীনতা সঁপেছিল। কিন্তু ঘদি তাদের স্বার্থ 
শ্রমিকদের হাতে বিপন্ন হয়, এবং যদিও বা শ্রমিকরা স্বাধীনতার জন্কে লড়তে 
থাকে তাহলে গায়ের জোরে তাদের দমন করতে ইতস্তত করে না, যেমন 
১৮৭১ সালে তারা পারী কমিউনকে দমন করেছিল। তাদের কাছে বিদেশীর 
আক্রমণের চেয়ে সমাজবিপ্নব গুরুতর সংকট । খাটি দেশভক্ত হুল প্রলিতারিয়র! 
যার! দেশরক্ষার জন্যে এগিয়ে এসেছিল, যদিও তাদের পিতৃভূমি প্রসারিত 
হয়েছিল দুনিয়ার মজদুরকে নিয়ে । ('রাষ্বাদ ও নৈরাজ্যবাদ* ) »- 


১৮৪২ সালে বাকুনিন “জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন? প্রবন্ধের উপসংহারে 
বলেছিলেন 
“আমর সেই চিরস্তন চিৎশক্তির উপর আস্থা! রাখিব যাহা ধ্বংস ও 
বিলোপ করে জীবনের অজ্ঞেয় অবিরাম হ্ষ্টি-উৎস বলিয়াই। 
বিনীশের বাসন স্থপ্টিরই বাসনা 1” 
দুর্দাস্ত নাশবৃত্তির সঙ্গে হেগেলীয় ছন্ববাদ মিলিয়ে রচিত হয়েছে বাঁকুনিনের 
বিপ্লববাদ । নৈরাজ্যবার্দে আসবার আগেই এর খসড়া তৈরি হয়েছিল । ১৮৪৮ 
সালে 'গ্লাভদের প্রতি আবেদন”এ তিনি লিখছেন, 
“এই স্থবির সমাজ জগৎকে আপাদমস্তক উপড়াইয়৷ ফেলিতে হইবে, 
উষর অক্ষম এই সমাঁজের সাধ্য নাই এই প্রচণ্ড মুক্তির উচ্ছাসকে 
ধারণ করে। সকলের আঁগে শোধন করিতে হইবে আবহাওয়া, 
বদলাইতে হইবে আমাদের জীবনের পরিবেশ যাহ আমাদের বৃত্তি ও 
বাসনা! কলুষিত করিতেছে, অস্তর ও বুদ্ধি সংকুচিত করিতেছে । 
সামাজিক প্রশ্ন প্রধানত বর্তমান সমাজের উচ্ছেদের প্রশ্ন |” ( “কার 
১৭৩ ) 


বিপ্লবধুগ ১৩৭ 
র্ধপ্নবের বিভফিকাশ্য় নাশকতা নৈরাজযবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল। নিরাজ 
সমাজের ভূমিকা! হল মহাপ্রলয় । 
“বিপ্লব মানে যুদ্ধ আর যুদ্ধ মানে মানুষ ও বস্তর বিনাশ। বড়ই 
হুঃখের কথ] আজ পর্বস্ত অগ্রগতির কোন শাস্তিপূর্ণ উপায় আঁবিষার 
হয় নাই, রক্তন্নানের মধ্য দিয়া ইতিহাস তাঁর প্রত্যেকটি পা ফেলিয়া. 
অগ্রসর হইয়াছে । ইহার জন্ প্রতিক্রিয়] বিপ্লবে দোষারোপ করিতে 
পারে না কারণ বিপ্লবের অপেক্ষা প্রতিক্রিয়ার হাতে রক্তপাত 
হইয়াছে বেশি ।” 
গড়বার ভাবনা এখন নয় । এযুগে শুধু নাশ, ধ্বংস, কোন কিছুর অবশেষ 
থাঁকবে না। এযে কেবল বিপ্লবীর নেশা তা নয়। সে কাল বয়ে এনেছিল 
মহাঁকালের পদৃধ্বনি, আকাশে ছিল মেঘের গর্জন বাতাসে ঝড়ের নিংহ্বন। 
১৮৪৮-এর ধূলিসাৎ আশা-আকাজ্া পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল পংহার মন্ত্রে | 
হারুখজেনের মত একজন স্থিতধী প্রচারকও তার “ঝড়ের পরে” বইতে এই 
জাগরণের সন্বর্ধন। করেছিলেন-__'গোলায় যাক সারা দুনিয়া, ধ্বংস ও উচ্ছজ্খলার ; 
জয় হোক।” আদর্শবাদীর শেষ স্বপ্ন ছিল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা সমাজে আনবে 
স্তায়ের বিধান। সে স্বপ্রসাধ মিলিয়ে যাবার পর আশার আর কোন আশ্রয় 
রইল না। ইয়োরোপের জনমানসকে অধিকার করে বসেছিল এক ভয়ংকর 
সর্বনাশ! নেতিবাদ ঘা স্টার্নারের মত দর্শনে আবদ্ধ নয়, যাঁর যুক্তি কথায় নয়, 
হিংসাত্মক কর্মে। এই অব্যক্ত আবেগকে ভাষা দ্বিলেন বাকুনিন, তাঁর 
বিপ্লববাদ সমকালীন ক্ষিপ্ত যুযুৎসার তুর্যধ্বনি । 

২/৮৬৯ সালে রুশের তরুণ পলাতক বিপ্লবী সাজা নেচাএভ জেনেভায় এসে 
বাকুনিনের সঙ্গে মিলিত হন। ইনি ছিলেন বাকুনিনের চেয়েও উগ্র, 
ম্তায়নীতির ধার ধারতেন না। গুরুশিষ্য মিলে তিনটি বেনামী ইন্তাহার রচন! 
করলেন, “বিপ্লবের প্রশ্ধ কি আকারে আসিয়াছে” “বিপ্লবের নীতিকথা” এবং 
“্বিপ্রবের বিতকিক1”১৩ । তিনখানি পুস্তিকায় আছে নাশকতার পাঠ, নির্মম 
নিধিবেক হিংসাত্মক কাজের ফিরিন্তি । 





১৩ এটি ১৮৬৬ সালের বিতকিক1 থেকে ম্বতন্ত্র। বাকুনিনের ভক্তরা দ্বীকার করেন ন| যে বই 
তিনটির মুসাবিদায় তাঁর কোন হাত ছিল। কেনাফিক “মার্কস্বাদ, মুক্তি ও রাষ্ট্রের ভূমিকার 
বাকুনিনের দায়িত্ব অন্বীকার করেছেন। মাক্সিমফ ভার সংকলনে এই ইস্তাহারগুলিকে ও 'জার়ের 


১৫৮ মৈরাজ্যবা? 


প্রথমটি রুশ কৃষাঁণদের চিরাচরিত বিভ্বোহ-প্রণালী দস্থ্যবৃতির বন্দনা । 
“দস্থ্যবৃত্তি রুশ জাতীয় জীবনের অতি সম্মানিত বৈশিষ্ট্য ।***একমাত্র 
খাটি বিপ্লবী রুশের দস্থ্য, ঘষে গরম কথার ও কেতাবী বিদ্ধার বিপ্রবী 
নয়, আপোসহীন ক্লাস্তিহীন দুর্দমনীয় কর্মের বিপ্লবী ।”' যে রুশে 
ষড়যন্ত্র করিয়া গণবিপ্রব সাধন করিতে চায় তাহাকে এ বাজ 
যাইতে হইবে। স্টেংক। রাজিন ও পুগাচেভের বর্যতিথি সমাগত 

এই জনযোদ্ধাদ্দের সম্মানে উৎসব পালনের সময় আসিয়াছে ।৮১৪ 
দ্বিতীয় ইন্তাহাঁরটির নির্দেশ আরে! সরল স্থম্পষ্ট। 

“আমর নাশকারধ ছাড়া অন্য কাজের মূল্য বুঝি না। অবশ আঁমরা 
স্বীকার করি এ কাঁজ নানা আকার লইতে পারে-_ষথা, বিষ, ছুরি, 
দড়ি ইত্যাদদি। এই যুদ্ধে যাবতীয় কুকর্ম বিপ্লবের ছোয়ায় পবি্ত 
হইয়া যায়।” ( “কার” ৩৭৯-৮০ ) 

তৃতীয় পুস্তিক1 “বিপ্লবের বিতকিকা” গ্রপ্ত বডমন্ত্রের নির্দেশিকা । এতে 

আছে গুপ্ত সমিতির নিয়মকানুন ও সভ্যর্দের কর্তব্য সম্বদ্ধে কঠোর নির্দেশ । 

“বিপ্রবীর জীবন উতসজিত । তাহার সর্বস্ব দখল করিয়া থাকিবে এক 
আগ্রহ, এক চিস্তা, এক কামনা- বিপ্লব (ধারা ১)। 
আজিকার নীতিশাস্ত্, ইহার তিতরের অভিসন্ধি ও বাহিরের 
অভিব্যক্তি তাহার নিকট জঘন্য ও বর্জনীয় । তাহার কাছে যাহা 
বিপ্লবের অনুকুল তাহাই নীতি-সঙ্গত, যাহা! প্রতিকূল তাহাই অপরাধ 
ও অন্যায় ( ধারা ৪ )। 


প্রতি শ্বীকারোত্তি”-কে স্থ।ন দেননি, সপ্তবত লেখকের শের হানি হয় বলে। লেটল, কার প্রভৃতি 
'লেখক বাকুনিনকে দায়মুক্ত করতে রাজী নন কারণ তার রচনাভঙ্গী ও শব্খসস্তার বইগুলিতে স্পষ্ট 
হয়ে দেখ! দিয়েছে। 

১৪ ১৬৭* সালে ঙন তীবের কদাক স্ট্েংক| রাজিন দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে জার আলেক্সিসের বিরুদ্ধে 
এক চাষীবিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তার দল কয়েকমাস ধরে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুডিয়ে 
লুটপাট করে বেডিয়েছিল। মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে অনেক উপকথার হৃষ্টি হয়। এর ঠিক একশ 
বছর পরে মহারানী ক্যাথারিনের সময়ে এমিলিয়ান পুগাচেভ আরে ভয়ঙ্কর এক কিযাণ বিড্রোহ 
পরিচালন! করেন। এক প্রতিসরকার গঠন করে তিনি চাষীদের মুক্তি, জমিদারদের মৃত্যুদণ্ড ও 
তাদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি ঘোষণা কয়েন। ছু বছর ধরে ভলগ৷ উপত্যকার বহুল অংশ তার 
অধিকারে ছিল এবং তিনি সাআজোর বিভীষিকা হয়ে উঠেছিলেন । 


রিপ্লবধুগ ১৫৯ 


একটি মাত্র বিজান তাহার জান! আছে, ধ্বংসের বিজ্ঞান। কেবল 
এই উদ্দেশ্বো সে বলবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং সম্ভব হইলে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে ( ধারা ৫ )। 
অহোরাত্র তাহার এক ধ্যান এক জ্ঞান নির্দয় সংহার (ধারা ৬)।৮১৭ 
পরের ধারাগুলি কুটিলতা৷ ও নৃশংসতায় অতুলনীয় । 
শবিপ্রবীর প্রাথমিক কাজ রাষ্ট্রের বিনাশ । সরকারী দণ্তর, আইন সভা, 
আদ্দালত, সেনা, পুলিস, চার্চ বিশ্ববিষ্ভালয়, ব্যাঙ্ক, সম্পত্তির দলিল সব দূর 
করতে হবে। দেনাদারর। ধার শোধ দেবে না। প্রজার। খাজনা দেবে না। 
আইনের দেওয়া অধিকার, দলিলপত্র, দ্বানপত্র, উইল, কবালা, আদালতের 
সমন-_কেউ এসব মানবে না। পুজি ও কলকারখানা শ্রমিকসংঘের হাঁতে 
চলে আসবে এবং সামুদ্রায়িক উদ্যোগে ব্যবহৃত হবে। চার্চ ও সরকারের 
সম্পত্তি এবং ব্যক্তির জমানে। সোনাব্ধপা বাঁজেয়াপ্ত হবে। সরকারী নথিপক্র 
পুড়িয়ে ফেলা হবে। 
প্রীগের বিদ্রোহে (১৮৪৮) তিনি যা ধা করতে চেয়েছিলেন “জারের প্রতি 
শ্বীকারোক্তি'-তে বাকুনিন তার ফিরিস্তি দিয়েছেন । 
“আমি স্থির করিয়াছিলাঁম অভিজাত ও বিরুদ্ধাচারী যাঁজকদ্দিগকে 
তাড়াইয়! দিব এবং নিবিচারে সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়া্চ করিয়' 
তাহার কিছু অংশ ভূমিহীন কুষাঁণদের মধ্যে বিলি করিব যাহাতে 
তাহার! বিপ্লবের পক্ষে যোগ দেয়, আর বাঁকি অংশ রাখিব বৈপ্রবিক 
তহবিলে । আমি স্থির করিয়াঁছিলাঁম অভিজাতর্দের ছুর্গগুলি ভাড়িয়া 
ফেলিব, বোহেমিয়ার যেখানে যত দলিলের তাড়া আছে, লাল 
ফিতায় বাঁধা হত সরকারী কাগজপত্র সব পুড়াইয়া ফেলিব, সমস্ত 
বন্ধকী তমস্থক ও ছু হাজীর গিল্ডেনের উপর যত দেনার খত সব 
মকুব করিয়। দিব। মোট কথা আমার পরিকল্পিত বিপ্লব ছিল 
ভয়ঙ্কর অভূতপূর্ব, ষদিও ইহার আঘাত ছিল মানুষের অপেক্ষা বস্তর 
উপরে বেশি ।” (€ ১৯৮ পৃষ্ঠা ) 


১৫ ম্যাকৃস নোম্যাড : এপদল্‌্দ অব রিভলুযুশন, বস্টন, ১৯৩*, ২২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা 
অতিগরহিত ধারাগুলোর মুসাবিদায় সম্ভবতঃ বাকুনিনের হাত ছিল না। তার হাদয় ছিল অত্যন্ত 
কোমল, ভিনি ভালবাসতে জানতেন। স্ত্রী, বন্ধু, ভাই সকলের প্রতি তার ছিল গভীর দরদ। 
পরে এই সকল দুর্নীতির জঙ্চে নেচায়েডের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। 





পালার জে 


১৬০ নৈরাজ্যযাদ 


লিম্'র বিস্রোছের (১৮৭০) সময়ে 'দেশরক্ষার যুক্ত সমিতির পক্ষ থেকে 
বাকুনিন একটি ঘোঁষণাঁপত্ত প্রচার করেন । এতে নির্দেশ ছিল সরকারী শাঁদন- 
য্জ রদ হয়ে যাবে, দেওয়ানী ও ফৌজফাঁরী আদ্বালত উঠে যাবে, তার জায়গায় 
আসবে পঞ্চায়েতী বিচার, খাজনা দেওয়] বন্ধ হবে, তাঁর বদলে কমিউনগুলি 
দেশরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে বডলোকদের কাছ থেকে চৌথ আদায় করবে “ 
এবং তার কিছু ভাগ যুক্সমিতির তহবিলে দেবে । দায় দেনা নব দূর হবে। 
পৌরসভীগুলি ভেঙে দিয়ে তাদের জায়গায় বসবে দেশরক্ষা সমিতি, এরা 
জনগণের তর্দারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে ( “কার”, ৪০২-০৩ )। 

এ সকল বিবর্তন গৃহযুদ্ধ ছাড় সম্ভব নয়। তাতে ভয় পেলে চলবে না। 
“গৃহযুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির কাছে অতি ভয়াবহ । আর এই কারণেই ইহ 
জনতার আত্মপ্রয়াস জাগাইয়া তুলিবার এবং তাহাদের মানসিক, 
নৈতিক এমন কি আথিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক । ইছার কারণ 
খুব সরল। সরকার পক্ষের আকাজ্ষা জনসাধারণ ভেড়ার পালের 
মত শান্ত হইয়] থাকুক যাহাতে মেষপাঁলকরা ইচ্ছামত তাহাদিগকে 
চরাইতে ও তাহাদের পশম ছাঁটিতে পারে। গৃহযুদ্ধ জনতার এই 
মেষস্থলত নিক্রিয়ত। ভাঙ়িয়। দেয়।” ( 'নাউটে1-জার্মান সাম্রাজ্য» 
ম্যাক্সিমফ, ৪০৭) 

গৃহযুদ্ধ অনস্তকাঁল ধরে চলে না__কিছুকাল পরে আপনি থেমে যাঁয়। 

আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি মান্থষকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবে । কিছুকাল লড়াই 
করবার পর তার। একটা বোঝাপড়ায় আসবে । 

“আহার ও সম্ভানপালনের প্রয়োজন এবং তার জন্য জমি চাষ 

। করিবার ও ক্ষেতের কাজ চালাইয়! যাইবার প্রয়োজন, গৃহ পরিবার 

২/ এবং আপন প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়োজন, এই সকল প্রয়োজন 

তাহাদিগকে পরস্পরে আপোস করিতে বাধ্য করিবে ।” ( একজন 
' ফরাসীর প্রতি পত্র” ম্যাক্সিমফ, ৪০৭ ) 
ফতোয়া জারি করে বিপ্লব হয় না, জনতাকে নিক্ষিয় রেখে বিপ্লবীদল 
আচমকা কেন্দ্রীয় শক্তি দখল করলেও বিপ্লব হয় না। আসল কথা গণ- 
অত্যরখান। বহু রাষ্ট্রবিপ্নব ঘটেছে ব্যক্তির নেতৃত্বে। সমাজবিপ্রবে ব্যক্রিনেতৃত্ব 
অচল, শুধু তাই নয়, এর ষে প্রধান লক্ষ্য জনগণের মুক্তিনাধন তার পক্ষে * 
বিশেষ ক্ষতিকর । 


বিপ্লবযুগ ১৬১ 
“সমাঁজবিপ্রব সর্বপ্রকারে রাষ্্রবিপ্রবের ঠিক বিপরীত | ইহাতে ব্যক্তির 
বীর্ধধত্তার কোন দাম নাই, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত কার্ধকলাপই সব। 
ব্যক্তির কাঁজ শুধু গণচেতনার অনুসারী চিন্তাধারার বিস্তার, ব্যাখ্যান 
ও প্রচার, অবিরাম প্রচেষ্টায় জনতার ম্বভাবশক্তির বৈপ্লবিক 
সংগঠন, ইহার অধিক কিছু নয়। বাকি যাকিছু কাজ তাহা 
জনগণের হাতে ছাড়িয়া দ্রিতে হইবে ।” ( £পারী কমিউন ও রাষ্ট্র, 
ম্যান্সিমফ, ৩২) 


বিপ্রবের সামনে থাকবে জনতা পিছনে থাঁকবে নেতৃত্ব । নেতৃত্ব জনতাঁকে 
উস্কানি দেবে, কাড়াকাড়ি লুটপাটের কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেবে । এই 
কাঁয়দাটি খোলাখুলি বুঝিয়ে দেওয়] হয়েছে “একজন ফরাসীর প্রতি পত্রে? । 


“জনসাধারণ নিজেরাই যাঁজকদ্দের উপর হাত তুলিবে আর বিপ্লবী 
কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় স্বাধীনতার নাম করিয়া যাঁজকদিগকে রক্ষা করিবার 
ভান করিবে । আমাদের শক্রদের চালাকি আমরা নকল করিব । 
দেখ না সরকার বাহাঁছুররা কেমন বড় গলায় শ্বাধীনতার কথ বলে 
আর কাজের বেলা তাহারা পুরাদস্তর প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লবী 
কর্তৃপক্ষও তেমন মিষ্টিকথা বলিতে সংকোচ করিবে না। তাহার। 
একদিকে যথাসম্ভব শাস্তিপূর্ণ ও সংযত ভাষ! প্রয়োগ করিবে 
অন্যদিকে বিপ্লব স্টি করিয়। যাইবে ।” (ম্যাঞ্সিমফ, ৩৯৬ ) 


যদিও জনশক্তিই বিপ্লবের প্রাণ তবু তাকে সংহতভাবে স্থির লক্ষ্যে 
পরিচালনা করবার জন্যে বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশে 
আদর্শে নিবেদিত বিপ্রবীদের নিয়ে গুপ্ত সমিতি গড়তে হবে । এর খসড়া 
দেওয়া হয়েছে “ম্বীকারোক্তিতে । 


১৯ 


“গুপ্ত সমিতিতে থাকিবে তিনটি বিভাগ, পরম্পরে কোন যোগাযোগ 
€ পরিচয় থাকিবে না। একটি নগরবাসীদের জন্য, একটি তরুণদের 
জন্য, একটি কৃষকদের জন্য । প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ শ্রেণীর 
পরিবেশ অনুষায়ী আন্দোলনের ধারা স্থির করিবে । প্রত্যেক 
বিভাগ "উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অধীনে কঠোর নিক্ষম শৃঙ্খল! মানিয়। 
চলিবে । সকলের উপরে থাকিবে তিনজন কি বড়জোর পাঁচজন 
লইয়া একটি কেন্দ্রীয় গুপ্ত সমিতি । বিপ্রব সার্থক হইলে সমিতি 
ভাড়িয়া দেওয়া হইবে না, বরং ইহাকে আরও বিস্তার করিয়া 


১৬২ নৈরাজাবাদ 


শক্কিশীলী করিম! পুনর্গঠনের কাজে বহাল রাখা হইবে ।” (২০৮-০৯ 
পৃষ্ঠা ) 

১৮৬৬ সালে নেপল্সএ বাকুনিন “আস্তর্জাতিক ভ্রাতৃসংঘ' নাষ দিয়ে 
একটি গুধ্ধ সমিতি গড়বার চেষ্টা করেন। এর মাথায় ছিল “আস্বর্জাতিক 
পরিবাক্র, অধস্তন “জাতীয় পরিবার'গুলির হর্তাকর্তা। প্রত্যেক “জাতীত্ব 
পরিবারে” ছিল কাধসভা, তার নির্দেশ সভ্যদের নিষিচারে মানতে হত। 
জাতীপ্প কার্যসভ। নিধিচারে মানত কেন্দ্রীয় কার্ধসভার নির্দেশ । সভ্য ছিল 
ছুই প্রকার- _সক্রিয় কর্মী ও নিষ্রিয় সমর্ক। শেষোক্তরা ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান 
লোক । প্রথমোক্তদের একটি ছোরা স্পর্শ করে শপথ নিতে হত, শপথ ভঙ্গ 
করলে তার হত চরম দণ্ড। ভ্রাতৃমংঘের ওপর ভার ছিল জনবাহিনীকে 
পরিচালনা করা! এবং বিপ্লবোত্তর কাঁলে যাতে রাষ্ট্রের পুনরাবিরাঁব ন] হয় তার 
প্রহরা দেওয়া । 

এমন অজন্্র পরিকল্পন। বাকুনিনের মাথায় কিলবিল করত। কিন্তু তার 
মগজের ও কাগজের বাইরে এর] স্থান পেত না, কদাচিৎ বাস্তবে ফুটে উঠলেও 
বুদবুদের মত মিলিয়ে যেত। 

রাষ্ট্রপ্রোহী বিপ্লবের বাহক মধ্যবিত্তর] নয়। মধ্যবিত্তের জাতীয় আশা- 
আকাজ্ষ। বরাবর কৃষাণ ও ভূমিদাপদের মুক্তিকামনার বিরোধিতা! করে 
এসেছে । পোল জাতীয়তার ধুরদ্ধররা দমন করেছে রুথেনীয় ভূমিদাসদের, 
ম্যাগিয়ার বিদ্রোহীর! ক্রোৌয়াট ্কষাণদের। বিপ্লবের বাহক হবে গ্রামের 
চাষী । ৬রুশোর মত বাকুনিনও বিশ্বাস করতেন মানুষের যে স্বাভাবিক সততা 
সমাজ ও রাষ্ট্রের চাপে বিরুত হয়ে যায় চাষীদের মধ্যে এখনও তার কিঞ্চিৎ 
অবশেষ আছে আর এই “বলিষ্ঠ বর্বর উপাদানে" নতুন অমাজ তৈরি হবে । 
ছেলেবেলায় দেশের গাঁয়ে তিনি চাষী ও ভূমিদাসদের ঘনিষ্ঠভাবে জানবার 
স্থযোগ পেয়েছিলেন আর রুশে এই শ্রেণীর লোকই কারখানায় গিয়ে মন্ধুর 
হত। তীর গ্লাভপ্রীতিও তাকে আকধণ করত গ্রামের দিকে ৷ রুশের গ্রাম্য 
কমিউন “মির'কে ঘিরে ছিল আদিম যুগের যৌথ ভূমিম্বত্বের এতিহ। এই 
প্রাচীন বর্বর শক্তির ধারক রুশ মুজিক পারবে নতুন স্বর্ণযুগ রচনা করতে । 

শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকর। শহরের বিকার থেকে মুক্ত নয় । তাদের সমাজবাদ 
বুর্জোয়াভাবাপন্ । গ্রামের সরল শ্বাভাবিক যৌথজীবনের প্রতি তারা উন্নানিক। 
চাষীও শ্রমিককে বুর্জোয়ার লেজুড় বলে ঘ্বণা করে এবং তাতে বিপক্ষ! 


বিপ্লষধুগ ১৬৬ 
লাভবান হয়। শ্রমিকচাষীনন এই মনোমালিন্য ইয়োরোপের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে 
অসাড় করে ফেলেছে। 

একবার বদ্দি চাঁধীরা বোঁঝে যে তার! জমি দখল করতে পারবে এবং সে 
অমি ফিরিয়ে নেওয়া হবে না আর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের ওপর কোন 
বন্দোবস্ত চাঁপিয়ে দেওয়। হবে না তাহলেই তাঁর শ্রমিকদের সঙ্গে হাঁত মেলাবে। 
এতে ব্যক্তিসম্পত্তি ফিরে আসবে এমন আশঙ্কা নেই। যেখানে মালিকানার 
সরকারী লমর্থন নেই, দ্বায়াধিকাঁর নেই, সেখানে শ্বত্ব মানে হবে প্রত্যেকের 
কিছু কিছু জোত চাষ করার ও ভোগ করার অধিকার । 
অথাকুনিন বিশ্বাম করতেন ইতালী, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডে সমাজবিপ্লব আসঙ্র 
এবং একবার শুরু হলে তা দেশদেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়বে । পশ্চিম ইয়োরোপে 
বিপ্লবের অগ্রদূত হবে শহরের শ্রমিক, রুশ পোল্যাণ্ড ও স্সীভদেশগুলিতে 
গ্রামের চাধী। পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্প প্রধান দেশগুলিতে শ্রমিকর। সমাজ- 
বিপ্লবের চেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়েছে। কিন্ত 
“শুধু শ্রমিক অভ্যুত্থান যথেষ্ট নয়। ইহা হইতে একটা রাষ্ট্রবিপ্ব 
ঘটিবে মাত্র আর চাষীদের মধ্যে অনিবার্ধ হুইয়া দেখ! দিবে এক 
স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রতিক্রিয়া। যদি তাহার! কেবল উদাসীন 
হইয়া থাকে তাহা হইলেও শহরে নিবদ্ধ বিপ্লবের অকালমৃত্যু হইবে, 
যেমন সম্প্রতি হইয়াছে ফ্রান্সে ।”৯১ (ইতালীর বন্ধুদের প্রতি পত্র, 
ম্যাঝসিমফ; ৩৭৮) 
চাধীজাগরণের ওপর বেশি জোর দিলেও বাকুনিন শ্রমিকশক্তিকে উপেক্ষা 
করেননি । শ্রম ও পুঁজির ছন্দে শ্রমিক ধর্মঘটের বিপুল সম্ভাবন। তার দৃষ্টি 
এডায়নি। ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হুলে সমাজবিপ্রবের সুচন। হয়। 
এই প্রসঙ্গে “ইণ্টারন্তাশন্যাল এলায়েন্স অব সোশ্যাল ভিমক্র্যাসী”গতে তিনি 
লিখছেন-- 
'স্্রীইক মানে সংগ্রাম আর সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জনগণ সংঘবদ্ধ হয়, 
সাধারণ শ্রমিক তাহার একঘেয়ে জীবনযাত্রা ঝাঁড়িয়৷ ফেলিয়া 
নিরর্থক নিরানন্দ নিরাসক্ত একাকীত্ব হইতে বাহির হইয়। আসে। 
সংগ্রাম তাহাকে এক আবেগ ও এক লক্ষ্যের প্রেরণায় অন্য শ্রমিকদের 


সপ | সি 


১৬ পারী কফমিউন ১৮৭১ 


১৬৪ 'নৈরান্াবাদ 


সঙ্গে যিলাইয়! দেয়...মে লমাজবিপ্লবী প্রবৃতি জনগণের হয়ে সুষ্ঠ 
হইয়া আছে, যে সন্বদ্ধে তাহারা! সচেতনও নয়, ধর্মঘট সেই প্বৃ্ি 
জাগাইয়া! তোলে । ". 
বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান ধর্মঘট তাহা 
আরে! বাঁড়াইয়া দেয়, ইহ! শ্রমিকদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া 
দেয় ঘে পুঁজিপতি ও বিত্তবানদের স্বার্থের সজে তাহাদের স্বার্থের 
বৈষম্য আমুল। ধর্মঘট আরো মৃল্যবান এইজন্য যে ইহা! দলিত 
শোঁধিত জনসাধারণের মন হইতে শক্রর সঙ্গে আপোস মীমাংপার 
সমস্ত সম্ভাবনা দূর করিয়া দেয়। ইহা! বুর্জোয়াদের সমাজবাদ 
শিকড়সমেত উপভাইয়া ফেলে এবং জনস্বার্থকে বিতবান শ্রেণীর 
রাষ্ট্টিক ও আধিক জালে জভাইয়! পড়িতে দেয় না। বুর্জোয়াদের 
রাজনৈতিক প্রভাব হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত রাখিতে হইলে 
ধর্মঘটের অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই ।” (ম্যাক্সিমফঃ ৩৮৪ ) 
হুবছ সিপ্তিক্যালিস্টদের কথা । চল্লিশ বছর পরে জর্জ সরেল ঠিক এই 
ভাষায় এই যুক্তিতে ধর্মঘটের প্রশস্তি করেছেন । 


নিবিশেষ ধুবংসের উদগাতা বাকুনিনেরও মতিভ্রম হয়েছে, ছু এক জায়গায় 
তিনি বিপ্লবোত্বর সংগঠনের কথা উখাঁপন করেছেন । রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্য- 
বাদ"-এ তিনি বিপ্লবীকে ভবিষ্যত সমাজের একটা পরিস্কার ধারণ করে নেবার 
জন্যে সতর্ক করে দিচ্ছেন । 
“ভবিষ্যতের ধারণ। ঘত স্পষ্ট হইবে বিনাশের শক্তি তত প্রবল হইবে । 
আর এই ধারণা সত্যের ষত নিকটবর্তী হইবে অর্থাৎ বর্তমান 
সমাঁজপরিস্থিতির অবধারিত পরিণতির সঙ্গে বত খাপ খাইবে 
ধ্বংসাত্মক কাঁজ তত সার্থক ও সফল হইবে ।” (প্প্রটেস্টেশব্ন অব 
দি এলায়েম্স” ম্যাক্সিমফ, ৩৮১) 
এলায়েন্দের কাধক্রমে নববিধাঁনের একটা নঝ্। দেবার চেষ্টা হয়েছে । 
এর মূল নীতি দায়াধিকার রদ, নরনারীর সমান অধিকার, ভূমি পুঁজি ও যন্ত্রের 
ঘৌথকরণ১৭, শিল্পীসংঘগুলির যুক্তকরণ, জাতির আত্মন্বাতন্ত্য এবং রাষ্ট্রের 


পীর স্পা 


১৭ কৃষকের ভূমিদখল নীতির সঙ্গে অসঙ্গতি লক্ষণীয়। 


- বিশ্লবযুগ ১%৫ 
আবসান। সকঙ্গের আগে ভবে অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন । বিপ্লবের পর প্রথ 
কাজ নবনারী নিবিশেষে সকলকে সমান হুযোগ স্বিধ! দেওয়া, শ্রমিক শোষণ 
বন্ধ করে শ্রেণীতেদ দূর করা। শ্রমিকসংঘগুলি মূলধন ও যন্ত্র হাতে নেবে, 
গ্রামের চাধী-কমিউনগুলি জমির মালিক হবে ও জমি চাষ করবে। শ্রমিক ও 
চাষী পরস্পরের চাহিদা! মেটাবে, শিল্প ও কৃষির সঙ্গে হাঁত মেলাঁবে বিজ্ঞানি, 
চারুকল! ও সাহিত্যের বৃত্তি-সহযোগিতা ও যুক্তকরণের ধাপে ধাঁপে উঠবে 
নতুন সমাজ । ূ্‌ 

সকলকে সমান পরিশ্রম করতে হবে, কেউ সমাজের ঘাঁড়ে বসে খেতে 
পারবে না। বড় বড় মনীধীরাও কায়িক শ্রম থেকে রেহাই পাবেন না। 
এতে মনীধার মান কিছুটা নামবে বটে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির মান অনেক ওপরে 
উঠবে। অনীযীদেরও দেহের ও মনের জোর বাড়বে এবং তাদের মধ্যে 
জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মবোধ জন্মাবে । কায়িক শ্রমকে মধাদা দান করবার 
এবং মানুষে মানুষে লমভাব স্ট্টি করবার এই একমাত্র উপায়। 
 উত্তরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হবে বিবাহ ও পরিবার । শাস্ত্র ও 
আইনের বিবাহ-বন্ধনের জায়গায় আসবে প্রেমের অবাঁধ মিলন । উভয় পক্ষের 
সমান অধিকাঁর থাকবে অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়1 তালাক দেবার । সন্তানদের 
ওপর বাপমার হক থাকবে না। মাতৃগর্ভে আসবার পর থেকে সাবালক হওয়! 
পর্যস্ত তাঁদদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা্দীক্ষার দায়িত্ব নেবে সমাঁজ। 
“পিতামাতার অধিকার সীমাবদ্ধ হইবে সন্তানদের ভালবাসায়। 
বাৎসল্যের জোরে তাহারা যৎসামান্ত কর্তৃত্ব খাটাইতে পারিবে, কিন্ত 
দেখিতে হইবে এই কর্তৃত্ব সম্তানদের নীতিজ্ঞান, বুদ্ধির বিকাশ ও 
ভবিষ্যত স্বাধীনতায় ব্যাঘাত না৷ জন্মায় ।” ( এলায়েম্লের কাধক্রম, 
ম্যাকিমফ, ৩২৭) 
নতুন সমাজের বনিয়াদ হবে স্বাধীনতা, সরকারী দপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়! 
স্বাধীনতা নয়, বুর্জোয়। উদ্দীরনৈতিকদের হিসাব করা মাঁপাঁজোধা স্বাধীনতা নয়। 
“আমি বলিতেছি শ্বাধীনতা নামের যোগ্য খাঁটি হ্থাধীনতার কথা, থে 
স্বাধীনত1 বলিতে বুঝায় প্রত্যেকের ভিতরে যে বাস্তব মানসিক ও 
নৈতিক সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে তাঁহার পূর্ণ বিকাশের স্থযোগ, যে 
্বাধীনতা আমাদের ত্ঘভাবগত নিয়মের বাহিরে আর কোন বন্ধন 
ক্বীকার করে না । "" 
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আমি রলিতেছি প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ব্বাধীনতার কথ! ঘা? 
অন্তের স্বাধীনতার সীমান্তে আসিয়! থাকা ধায় না, বরং অন্তরের 
স্বাধীনতায় সমর্থন লাভ করে, অনস্তে বিস্তৃত হয়, সকলের 
স্বাধীনতায় মিশিয়। প্রত্যেকের ম্বাধীনত। হয় নিরঙ্কুশ, যাহা! হইল 
এঁকোর ম্বাধীনতা, সাম্যের ত্বাধীনতা 1” ( কেনাফিক, ১৭) 
স্বাধীনতার দুটি দিক আছে। একদিকে উহা প্রকৃতির নিয়মের প্রতি 
আহ্ছগত্য, যে নিয়ম আমার্দের ভিতরে ও বাহিরে সক্রিয় । অন্য দিকে ইহা? 
সর্ববিধ বহিরাগত মানবিক শাসনের অস্বীকৃতি । মাহুষের প্রক্কৃতি যৃথগামী ॥ 
ক্তরাঁং স্বাধীনত! ব্যক্তিপরায়ণ হতে পারে না। 
“প্রথম মানবিক নিয়ম সমাজ-এক্য, দ্বিতীয় নিয়ম ন্বাধীনতা। ছুই 
নিয়ম পরম্পরে বিজভিত অবিচ্ছেছ্য এবং ইহাই মানবতার সভা । 
অতএব স্বাধীনতা একতার পরিপস্থী নয়, বরং একতাঁর পরিপূরক, 
মানবন্ধে পরিণতি |” ( এলায়েন্সের কার্যক্রম, ম্যান্তিমফ, ১৫৬ ) 
চারদিকে সকলে যখন সমান স্বাধীন তখনই আমার ব্বাধীনতা বাস্তব হল। 
একের শ্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতাঁর সর্তসাঁপেক্ষ। দীসপতি স্বাধীন নয় 
কারণ দাসের মানবত্ব অবজ্ঞা করে সে নিজের মানবত্ব হারিয়েছে । হ্বাধীনতা 
একট্টি সামাজিক ধন সমাজের মধ্যে একে পেতে হয়। সমাজবাদ মানে 
সমাজসাম্য ষ! নইলে স্বাধীনত। আসে না। 
“লমাঁজবাদকে বাদ দিলে স্বাধীনত। হইয়] দীভায় অন্যায় সথবিধা 
ভোগ। স্বাধীনতাকে বাদ দিলে সমাজবাদ হইয়া দাড়ায় দাসত্ব ও 
পাঁশবিকতা।” ( “ফেডারেলিজ ম্* ম্যাক্সিমফ, ২৬৯ ) 
মান্য তথনই নিজেকে ম্বাধীন বলে বোধ করবে যখন দেখবে অন্ভেও তার 
মত স্বাধীনত ভোগ করছে। কারণ বিচ্ছিন্ন একক জীবনে মুক্তির শ্বাদ নেই, 
আর্দানপ্রদান ও সহযোগিতার ভেতর দিয়ে মানুষ অধিকার অনুভব করে । 
কাজেই মুক্ত সমাঁজের গাঁথুনি হবে সহযোগিতা । বর্তমান আইন কানন ও 
বাধ্যবাধকতার বদলে আসবে পারস্পরিক চুক্তি ও স্বেচ্ছায় মিলিত সমিতি 
ংস্দ। ব্বাভাবিক প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাগির্দে মিলনের আসর বাড়তে 
থাকবে। “লীগ অব পীস এপু ফ্রীডম'-এর কংগ্রেসে বাকুনিন আার্বভৌম যৌথ 
সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন । 
“এতদিন সংহতি গড়িয়! উঠিয়াছে শাসন ও হিংসার জোরে উপর 


নিগ্রবযুগ ১৬খ, 
হইতে নীচের দিকে । এবার জনতার স্ার্থ, প্রয়োজন ও স্বাভাবিক 
আকর্ষণের ভিত্তিতে নূতন সংহতির ইমারত উঠিবে নীচ হইতে 
উপরের দিকে । ব্যক্তিরা ইচ্ছামত যুক্ত হইবে কমিউনে, কমিউন 
যুক্ত হইবে প্রদেশে, প্রদেশ যুক্ত হইবে জাতিতে, জাতির মিলনভূমি 
হইবে ইয়োরোপের যুক্তরাষ্ই এবং জর্বশীর্ষে উঠিবে সারা বিশ্বের 
যুক্তরাষ্ট্র” (ম্যান্সিমফ, ২৭৪) 
কত রাষ্ট বস্তত রা্্র নয়, নিরাজ গণতন্ত্র । প্রর্দ ও বাকুনিনের বাষ্রহীন 
সমাজতন্ত্রের সঙ্গে স্্যা সিম, লুই ব্রাক ও কার্প মাঝ্'-এর রাষ্টাশ্রয়ী 
সমাজতন্ত্রের পার্থক্য মৌলিক। প্রথমটিতে ব্যক্তি থেকে জাতি পর্ধস্ত নিরাজ 
যুক্তসভার অন্নপ্রত্যঙ্গগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার আছে । এ অধিকার 
ন! থাকলে যুক্তসভা কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্রে পর্যবসিত হবে । বাকুনিনের দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল এ অধিকার পেয়েও কেউ প্রয়োগ করবে না। পরস্পরে স্বার্থ ও স্বিধার 
বন্ধন এত নিবিড় যে কেউ সরে যেতে চাইবে না, পারবেও না। 
সত্যিই কি বাকুনিন বিশ্বাস করতেন যে বেপরোয়া ভাঙনের পাল! শেষ 
হলে ম্ব্গরাঁজ্য এত সহজে নেমে আসবে? একথা বোঁঝা যায় যে ভাঙনের 
কাজ যত নিখু'ত হবে পুরাঁতন ব্যবস্থার পুনরাবর্তন তত কঠিন হবে। কিন্ত 
নৃতন ব্যবস্থা যে আসবে তার নিশ্চিতি কি? এর উত্তরে বাকুনিন দ্বান্দিক 
স্বত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন, বলছেন রাষ্ট্রবাদ হুল ভাব, ধ্বংস ও শৃন্বাদ হল 
প্রতিভাব, উভয়ের দ্বন্দের অবসান হবে নিরাঁজ গণতন্ত্রের সম্ভাবে । অবশ্য 
অস্ধ বিশ্বাস ও দর্শনের সুত্র ছাঁড়াঁও তাঁর আর একটি ভরসা ছিল--সেটি গুধ 
সমিতি । নাঁশষজ্জের পর সমিতি হবে ভবিষ্যৃতের শ্রষ্টা, নববিধানের প্রহরী ৷ 
গুধ মমিতিব প্রহরায় ও প্রচেষ্টায় কেমন করে ন্বেচ্ছাপ্রণোৌদ্দিত জনসমিতি গড়ে 
উঠতে পারে, যে আমলাঁশামন রুগবার জন্যে গুপ্ধ সমিতি কায়েম হবে তাঁর 
সঙ্গে বস্তত এর কোন তফাত আছে কিনা, এসব কুট প্রশ্নের জবাব দেবার 
দরকার তিনি বোধ করেন নি। 


মাঝ্স-এর সঙ্গে বাকুনিনের পঁচিশ বৎসরব্যাপী ত্বরধ সমর ইতিহাসে 
স্থপরিচিত। স্বভাবচরিত্রে ও চিস্তাভাবনায় ছুজনায় ছিলেন ঠিক বিপরীত । 
বাকুনিন ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বণালী, আবেগপ্রবণ, কর্মচঞ্চল। মাঝ ছিলেন 
ধীর স্থির ছিলেবী, দল ও আদর্শের সংগঠনে একাগ্র। বাঁকুনিনের কথায় ও 


১৬৮ টনযাকযবাধ 

কলমে আগুন ছুটত, আর পতজের মত তিনিও ছুটতেন আগুনের দিকে । 
মাঝ্স হাতাহাতি লড়াই এড়িয়ে চলতেন, পড়তেন আর লিখতেন হত প্রতিষ্ঠার 
জহ্ো | বাঁকুনিন ছিলেন এনাকফিজ্মএর খোঁছ্ধা, মাঝ্ম ছিলেন ক মিউনিজ্ম-এর 
গুরু । বাকুমিনের মৃত্যুর পর রইল তার কাহিনী ও উপকথা । মাক্স-এর 
মৃত্যুর পর রইল তার মতবাদ ও দলীয় আদর্শ। 

দুজনেই ছিলেন দুর্জয় আশাবাদী ঘা প্রত্যেক বিপ্লবীকে হতে হয় । মাক 
মনে করেছিলেন ধনতন্তরের দিন ফুরিয়ে এসেছে এবং ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের 
আবির্তীব অদৃরবর্তা। বাকুনিন ভেবেছিলেন অচিরে সার! ইয়োরোখের 
রাষ্ট্রকাঠাম ভেঙে পড়বে এবং শতকাস্তের আগেই দেখা দেবে নিরাজ 
সমাজতম্্র । উভয়েই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা! পেয়েছিলেন হেগেল ও ফয়েরব্যাক থেকে 
এবং উভয়েই বিশ্বাস করতেন সমাজঘন্দের অবধারিত পরিণাম বিপ্লব। 

এ মিল বাহৃ। এর আড়ালে অমিল ছিল গভীর অতলম্প্শা । ঝগড়ার 
সত্রপাঁত প্রর্দ ও মাঝ'-এর মতদ্ব ঘ থেকে । এই প্রসঙ্গে ক্রপটৃকিন বলছেন-- 
“এ ব্যক্তিগত বিবাদ নয়, নীতির বিবাদ, যুক্তকরণ ও কেন্দ্রীকরণ, মুক্ত কমিউন 
ও রাষ্টুকর্তৃত্ব, জনসাধারণের স্বাধীন কর্মপরতা আর আইনের জোরে ধনতাস্ত্রিক 
অনিষ্টের প্রতিকার ছুই বিরোধী নীতির দ্বন্দ। এ ছন্দ ল্যাটিন ও জার্মান 
ভাবের দ্বন্দ । ফ্রান্সের পরাজয়ের পর জার্মান ভাবের বাহকর] বিজ্ঞান রাষ্রনীতি 
দর্শন এমন কি সমাজবাদেও তাদের প্রভূত্ব জাহির করতে লাগল, প্রচার করল 
তাদের সমাজবাদ বৈজ্ঞানিক আর সব সমাজবাদ কাল্পনিক ।১৮ “লীগ অব গীস 
এগ ফীভম'-এর কংগ্রেসে (১৮৬৮) বাঁকুনিন মাঝ্স-এর সঙ্গে তার মৌলিক 
মতভেদ কোথায় তা স্পষ্ট করে বলেছেন । 

“আমি কমিউনিঙ্গ মৃকে ঘ্বণা করি, কারণ ইহা মান্ষের শ্বাধিকার গ্রাম 
করে এবং স্বাধিকার বাদ দিয়া আমি মাহুষকে ভাবিতে পারি ন1। 
আমি কমিউনিস্ট নই কারণ কমিউনিজ্ম্‌ রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য 
সমাজের যাবতীয় শক্তিকে কেন্দ্রায়িত ও আত্মপাৎ করে, কারণ ইহ! 
অনিবার্ধভাবে সকল বিত্ত রাষ্ট্রের মুঠায় আনিয়া দেয়। পক্ষাস্তর়ে 
আমি চাই রাষ্ট্রের অবসাঁন- যে রাষ্ট্র মাছষের সভ্যতা ও নৈতিক 
মান উন্নয়ন করিবার 'অছিলায় এতদিন শোষণ ও অত্যাচার 


১৮ মেময়র্স্‌ অব এ রিভলিউশনিস্ট, লগ্ডন। ১৮৯৭1 খণ্ড ২। ১৯২ পৃষ্ঠা। 


বিশ্ববযুগা ১৬৯, 
চালাইয়াছে, যান্ুষকে দ্বাসত্ে পরিণত ও কলুধিত করিক্মাছে--" 
তাহার প্রস্থত্ব ও অভিভাঁবকত্বের নিঃশেষ বিলুপ্তি । আমি চাই 
সমাজ ও যৌথ বিত্ত উপর হুইতে কোন প্রকার কর্তৃত্বের শাসনে 
পরিচালিত হইবে না, পরস্ত স্বাধীন সমবায়ের মাধ্যযে নীচ হইতে 
উপরে গড়িয়া উঠিবে। রাষ্ট্রের উচ্ছেদ যেমন আমি চাই, তেমন 
দায়লন্ধ ব্যক্কিসম্পর্তির উচ্ছেদ আমার কাষ্য। মহাশয়গণ,। আমি 
এই অর্থে কলেকৃটিভিস্ট কিন্ত কমিউনিস্ট নই |” (কার, ৩৪১) 

মাক্স বা বাকুনিন কারও প্রতিনিধিমূলক সরকারে আস্থা ছিল না। তবে 
দুজনের অনাস্থা! জন্মেছিল ছুই প্রকারে । মাক্স মনে করতেন যে ভোটগ্রথা 
বুর্জোয়াদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখবার একট। ফিকির। রাজতন্ত্র ও 
'অভিজাততম্ত্রের মত গণতন্ত্র প্রতৃশ্রেণীর শাসন । বাকুনিনের ধারণাঁও তাই 
ছিল, কাজেই তিনি চেয়েছেন সকল তন্ত্র ঘুচিয়ে দিয়ে মুক্ত সমাজ আনতে । 
তাঁর মতে মাঝ/-এর সর্বহারার একনায়কত্ব আর বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিমূলক 
গণতন্ত্র উভয়ের সারবস্ত এক-_ 
“অধিক সংখ্যক লোক মূর্খ ও অল্প সংখ্যক লোক বুদ্ধিমান এই 
অজুহাতে সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের শাসন।” ( “রাষ্রবাদ ও 
নৈরাজ্যবাদ” ম্যাক্সিমফ, ২৮১ ) 
বিপ্লবী একনায়কত্বের অবশ্তস্ভাবী পরিণাম দলনায়কত্ব । এর শাসন আবে] 
কঠোর কারণ এখানে শীসকর। জনতাকে প্রভূ বানিয়ে জনতার ইচ্ছ। পরিপৃরণ 
করার ভড়ং করে। মাঁক্স ও বিসমাক ছুই জার্মীনের এক জায়গায় সুন্দর মিল 
আছে-_সে হল রাষ্রপূজা ৷ 
রাষ্টবাদ ও নৈরাজ্যবার্দ ছুই আদর্শের গোড়ায় ছিল ছুই ভিন্ন বাস্তব 
পরিবেশ । মাক্-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মধ্য ইয়োরোপে যেখানে যন্ত্রশিল্লের 
প্রসারের ফলে শ্রেণী-সচেতন সবহাঁরার সংগ্রাম ঘনিয়ে উঠেছে। বাকুনিনের 
আকর্ষণ ছিল পূর্ব ইয়োরোপের কৃষিপ্রধান শ্লীভ দেশগুলিতে যেখানে চাষীর! 
তখনও সামন্ত প্রভৃদের ভূমিদ্বাস। মাঝ্-এর মতে চাষীরা স্বভাবত রক্ষণশীল, 
তাঁদের ঝোঁক প্রতিক্রিয়ার দিকে । বাকুনিনের মতে তাদের মধ্যে আছে 
খাঁটি বিপ্লবশক্তি, শুধু শ্রমিকের হঠকারিত] তাদেরকে বিপক্ষে ঠেলে দেয়। 
কম্যুনিস্ট ইন্তাহারে ম্বাক্ ও এজেল্স্‌ বলেছেন বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হবে 
সর্বহারাদের শীসকশ্রেণীর জাক্সগায় বসানো । বাকুনিন প্রশ্ধ করছেন-_ 


১৭৯ ঈীনরাজাবা? 


“তাহারা কাহার্দিগকে শাসন করিবে 1."'এই নয়া শাসনের লষ্ঘ 
রাষ্ট্রের অধীনে থাকিষে আর এক অর্ধহারার দল। হইতে পাঙ্গে 
ইহার] ছোটলোঁক চাষী, মাঝ্সবাদীদের কাছে যাহাদের বিশেষ্ষ 
খাতির নাই, যাহারা শিক্ষা্দীক্ষায় অনগ্রসর হওয়ার দরূন শহর ও 
কারখানার শ্রমিকদের তাবেদারি করিবে। কিংবা জাতির দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে হয়ত বা! শ্লাতরা ঠিক একই কারণে বিজয়ী 
: জার্মান সর্বহারাঁদের দীসত্ব করিবে, যেমন ইহার এখন স্বদেশের 
বুর্জোয়াদের দাসত্ব করিতেছে ।” (প্রাষ্্রবাদ ও নেরাজ্যব1দ”, 
ম্যাক্সিমফ, ২৮৬-৮৭ ) 
মাক প্রলিতারিয় রাষ্টের ষে ছক একেছেন তার প্রত্যয় ব্ববিরোধী। ৬ 
যদি জনগণের রাষ্ট হয় তবে এ বিলীন হবে কেন? আর যদি এর উদ্দেস্ঠা হয়, 
জনগণের মুক্তিসাধন তবে এ জনগণের রাষ্ট্র হয় কেমন করে ? 
“আপনাকে জীয়াইয়া রাখা ছাড়া একনায়কত্বের আঁর কোন লক্ষ্য 
থাকিতে পারে ন1, যাহার] ইহাকে সহা করে তাহাদের মনে দাশ্ভাক 
জন্মানে। ছাড় ইহার আর কোঁন কাঁজ হইতে পারে ন1!। কেবল 
মুক্তি দিয়াই মুক্তি স্যষ্টি কর] যায়।” (“রাষ্্রবাদ ও নৈরাজ্যবাঁদ,” 
ম্যাঞ্সিমফ, ২৮৮) 
আর একনায়কত্ব কি সত্যিই সর্বহারাদের হাতে থাকবে? তাদের নামে 
গদিতে বলবে দল। যদিও বা জনকয়েক শ্রমিক সেখানে জায়গা পায় তার 
তখন আর শ্রমিক থাঁকবে না, তারা হবে হুজুর মালিক, প্রতিনিধিত্ব করবে 
নিজের নিজের । অবশিষ্ট শ্রমিকর! অভাবের চাপে এবং স্তাঁষ্য ভাঁগবাটোয়ারার 
আশায় হ্বাধীনতা বিসর্জন দেবে। কে তাঁদের বোঁঝাঁবে নিজের স্বাধীন অধিকার 
ছেড়ে দিলে আথিক সমতা ও ন্যায় অপরের দয়ায় পাঁওয়৷ যায় না? 
“বস্তত শ্রমিক সাধারণের জন্য ইহ হইবে সেনাবামের জীবন, যেখানে 
পুরুষ ও নাঁরী শ্রমিক বাহিনী কলের পুতুলের মত ঢাকের বাস্টে 
জাগিবে ঘুমাইবে খাটিবে বাচিবে। আর জাতীয় ব্যান্কের টাক। 
দেশ বিদেশে খাটাইয়া পকেট ভারি করিবার মস্ত সুযোগ আসিবে, 
ভাগ্যসন্ধানীদের হইবে পৌষ মাঁস।” (কেনাফিক, ৫২) 
মাঝ্স-এর আক্রমণ সম্পত্তি ও শোষণের ওপর, বাকুনিনের আক্রোশ রা ও 
শাসনের ওপর । মাক্স-এর মতে রাষ্ট্র যেমন বুর্জোয়া হাতে শোষণের কল, 


বিপ্পবধুগ ১৭৯ 


তেমন শ্রমিকের হাতে ছবে শোধন বন্ধ করবার কল। বাকুনিনের মতে 
রাষ্ট্রের ধর্ম শোষণের সংরক্ষণ, তার বিপরীত কাজ একে দিয়ে হয় না । রাষ্ট্র 
বিকল হলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পরতি ও শোষধণও দূর হবে। মাক্-এর বিশ্বাস ছিল 
শ্রকনায়কত্বের ফলে শ্রেণীভেদ ঘুচে ঘাঁবে এবং তারপর রাষ্ট্র আপনিই লোপ 
পাবে । বাকুনিনের আশঙ্কা ছিল রা ক্রমশ বলশালী হবে এবং তার আশ্রয়ে 
নতুন স্থবিধাবাদী শ্রেণী গজিয়ে উঠবে । 
রাজনীতির সংঘর্ষ শুধু আদর্শের সংঘর্ষ নয়, তার সঙ্গে আসে চাঁলবাঁজি ও 
ষড়যন্ত্রের লড়াই । একাজে ছুই মহারঘী ছিলেন সমান তৎপর | প্রথম প্রথম 
বাকুনিন মাঁক/-এর চিস্তার মৌলিকতা দেখে তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 
তার শ্রদ্ধার অনেকখানি শেষ পর্যস্ত বজায় ছিল। যুগের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ও 
সমাজবাদী পণ্ডিত বলে তিনি মাঝ্'-এর স্ুখ্যাঁতি করেছেন, ্বীকার করেছেন 
“সমাজতঙ্ত্রের প্রতি তাহার অতুল অবদান, আমি তাহাকে জানিবার 
পর পঁচিশ বৎসর ধিক! সে অক্লাস্ত ও একনিষ্ভাবে ধাহার সেবা 
করিয়া আসিয়াছে এবং ষে কাঁজে আমাদের সবাইকে সে ছাড়াইয়া 
গিয়াছে ।” (কার, ৩৭০ ) 
শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকখানি বিদ্বেষের খাদ মেশানো ছিল মাঝ শুধু জার্মান ও. 
ইহুদী বলে নয়। আরো যা কারণ ছিল তা প্রকাঁশ পেয়েছে ১৮৪৮ সালে 
ব্রাসেল্স্‌ থেকে বন্ধু হেরওয়েকে লেখা এক পত্রে । 
“জার্মানরা, মানে এ ধড়িবাজ বানস্টেড, মাক্স ও এক্গেল্স্‌ বিশেষ 
করিয় মাক তাহাদের অভ্যাসমাফিক অপ্কর্ষের ফন্দি আটিতেছে। 
দক্ত, বিদ্বেষ, বিবাদ, পরমত-অসহিষুণতা, কার্ধক্ষেত্রে কাপুরুষত। 
আর মতবাদের কচকচানি-*.একটি শব “বুর্জোয়া” সর্বদা! তাহাদের 
মুখে লাগিয়া আছে, যদিও তাহারা নিজেরা আপাদমস্তক হাড়ে 
হাড়ে বুর্জোয়া । এককথায় মিথ্যাচার ও মৃঢতা, মুঢ়তা ও মিথ্যাচার । 
ইহাদের সংসর্গে অবাধে শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া যায় না।১৯ (কার, ১৪৬) 


১৯ বাকুনিনের সঙ্গে নিঃসম্পফিত মার্স-এর আর একজন সহকর্মী ঠিক এই বছব তীর সঙ্থদ্ধে 
মন্তবা করেছেন : 'নিজের বিষয়ে যথেষ্ট পণ্ডিত বলিয়া! তাহ।র খাতি ছিল এবং সত্যই সে যাহা বলিত 
তাহ। পরিস্কার, যুক্তিসঙ্গত ও মুল্যবান! কিন্ত এমন অপমানজনক, অসহা উদ্ধতা আমি আর 
কোথাও দেখি নাই । যে মত তাহার নিজের মতের সঙ্গে মেলে ন! তাহাকে ভদ্রভাবে বিচার করিবার 
সম্মান সে দিত না। কাহারও যুক্তি তাহার ভাল ন! লাগিলে সে তাহাকে অজ্ঞ মূড় বলিয়৷ ভামাস 


] 
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এই প্রশত্তিবাচনের কয্পেকমাস বাদে মাক্স' ভার পঞ্জিকা “নয়া ক্লহিন, 
সমাচার” এক খবর ছাপলেন,-বাকুমিন রুশের বেতনভ্োগী গুগ্চচর | 
তুর্নামট1 আগেও ছিল, এবার গায় লেগে রইল আঠার মত। 
বাকুনিনের মনের ঝালের সঙ্গে ছিল জাতীয়তার ঝাঝ, আদর্শের তর্ক 
সাপিক়্ে যার উগ্র গন্ধ টের পাওয়া যায়। 
“মাঝ ও এঙ্গেল্স্‌ ছুই দণ্মুণ্ডের কর্তার অধীন জার্যান শ্র ষে 
' সোশ্তাল ডিমক্রেটিক দল, যাতে আছে বেবেল, লাইব্নেক্ট এবং 
জনকয়েক ইহুদী সাহিত্যিক, আমরা আমাদের মাভ ভাইিগকে 
তাহাতে ভিড়িতে প্ররোচিত করিব না। আমরা কখনই ্লীভ 
দর্বহারাদিগকে এ দলে যোগ দিয়া আত্মহত্যা করিতে দিব না, যে 
দল ম্বভাবে, আদর্শে, কার্ধপ্রণালীতে জনগণের দল নয় আসল 
বুর্জোয়ার দল, অধিকস্ত জার্মান অর্থাৎ শ্লীভবিরোধী দল।* ( “রাষ্ট্রবাদ 
ও নৈরাজ্যবাঁদ” ম্যাক্সিমফঃ ২৮৩) 
জাতিবৈরিত৷ ছাঁড়াও দুজনের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত ঈর্যা ও মনমেজাঁজের 
সংঘাত । কারও ধাঁতে সমান সাথী সইত না, যারা কাছে আসবে তাদের 
হতে হবে শিষ্য কিংব। শত্র। একে অন্যকে কেন বরদাস্ত করতে পারতেন 
ন1 বাকুনিন তার একটি স্থন্দর ঠকফিয়ত দিয়েছেন। 
“আমাদের মধ্যে কোন সময়ে সত্যকার অস্তরঙ্গতা ছিল না। আমাদের 
মেজাঁজ তাহ! হইতে দেয় নাই। সে আমাকে বলিত ভাবপ্রবণ, 
আদর্শবাদী এবং সে ঠিক বলিত। আমি তাহাকে বলিতাম বিষণ, 
দাঁভিক, বিশ্বাসঘাতক এবং আমিও ঠিক বলিতাম।” (কার, ১৩০) 
অবশ্য বাকুনিন অত নরম গালাগালি খেয়ে পার পান নি। 
১৮৬৮ সালে বাকুনিন “লীগ অব পীন এগু ফ্রীডম” ভেঙে দিয়ে গড়লেন 
“ইণ্টরন্তাশন্যাল এলায়েন্দ অব সোস্তাল ভিমক্রেসী' । পরের বছর বাসেলের 
কংগ্রেসে তিনি দলবল নিয়ে মাঝ-এর আস্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘে প্রবেশ 


/ 


করিত কিংবা অভিসন্ধির ইঙ্গিত দিয়া তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিত। আমার মনে আছে 

কী গভীর ঘৃণার সহিত সে “বুর্জোয়া” শব্ধটি উচ্চারণ করিত, বলিত থুতু ফেলার মত করিয়া! । যে কেছু 

তাহার মতের বিরুদ্ধে কথা বলিত তাহাকেই সে 'বুর্জোয়া' বলিয়! গালি দিত- যে গালির অর্থ নৈতিক 

ও আত্মিক অধঃপাতের একটি নিভূ'ল দৃষ্টান্ত ।' হ্যাম্পডেন জাকসন £ মাল? প্রননী এগ ইয়োরো- 
“্লীয়ান সৌন্তালিজ মূ, লগ্ন, ১৯৫৭, ৯৩ পৃষ্ঠ] । 
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তীর পরউসনএঠতি নার পাকা। আত্তর্জাতিক ছৃর্গে ট্য়ের 
ঘোড়াকে ঢোকাবেন এত নির্বোধ তারা ছিলেন না। বাকুনিন নালিশ 
আনলেন মাঝ ও জেনারেল কাউন্সিল 
"আস্তর্জীতিককে একটি দানবীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, তাহার ইহাকে একটি মাত্র সরকারী মতের অধীনে 
রাখিতে চায়-_ষে মতের মুখপাত্র এক শক্তিমান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব |” 
তিনি মাঝ্সকে এই বলে অভিযুক্ত করলেন যে তিনি জার্মান সাম্রাজ্য 
স্থাপন করবার উদ্দোশ্টে আস্তর্জাতিককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। 
“যে আস্তর্জাতিক কংগ্রেস তথাকথিত বিপ্লবের স্বার্থে সার! ছুনিয়ার 
সর্বহারাদের উপর এক সর্বশক্তিমান সরকার চাপাইয়! দেয়, ইহাকে 
তথাকথিত সরকারী নীতির দোহাই দিয়া আঞ্চলিক যুক্তসভ/ 
বাতিল করিবার এবং গোটা জাতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিবাঁর' 
চূড়ান্ত ক্ষমতা দেয়, যখন এই সরকারী নীতি মিথ্যা ভোটগরিষ্ঠতার 
জোরে পরম সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত মাঝ/” এর ব্যক্তিগত মত ছাড়া আর 
কিছুই নহে তখন ইহাকে কি বলিব?” ( কেনাফিক, ৪৫) 

বিভিন্ন দেশের এত রকমারি অবস্থা, স্বার্থ ও চিন্তাধারার বৈচিত্র্য, কয়েকটি- 
মান লোক তা আয়ত্ত করে সার] ছুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে চালন। করবে 
--এ অতি অসম্ভব কথ! । 

১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে বাকুনিন আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত 
হলেন। সহকর্মীদের নিয়ে হুইজার্ন্যাণ্ডে ঘাটি করে তিনি এক পাণ্টা 
আস্তর্জাতিক গড়লেন যাঁর বাধুনি হল “মিত্রতা একতা ও আত্মরক্ষার চুক্তি'। 
পূর্ববর্তী সংগঠনগুলির মত এরও আয়ু বেশীদিন রইল না। কিন্তু মাঝ-এর 
আন্তর্জাতিক এই ভাঙনের চোট সামলে উঠতে পারেনি। তিনি এর দপ্তর 
সরিয়ে নিলেন নিউ ইয়র্কে । সেখানে কাঁচের ঘরে তাঁর চারাঁগাছটি ঝড়ঝাঁপট? 
থেকে বীচল বটে কিন্তু জলবামুর অভাবে শুকিয়ে গেল। 


বাকুনিন নিজে যেমন তেমন তার চিন্তাও উচ্ছৃঙ্খল । স্থির হয়ে ভেবে চিন্তে 
ধারণাগুলিকে সুসম্ব্ধ করে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় প্রকাশ করবার মত ধর্য ও 
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সংযম তার ছিল না। তীর ভাবনাগুলি বিদ্যুতের মত ক্ষণপ্রভ, চমক লাগিয়ে 
নিভে যায়, প্রজ্ঞার আলো! তাতে নেই । তীর দর্শনের সূত্র নির্ধানিত হত তীকস” 
রাগবিরাগ পছন্দ-অপছন্দ দিয়ে । ইতিহালের অর্থ নৈতিক নিয়জণ, বিনে 
শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিক।, কৃষকের ভূমিত্বত্ব, বৈপ্লবিক কার্ধকলাপে স্তায় অন্যায়ের 
মাপকাঠি ইত্যাদি প্রসঙ্গে পারিবেশিক অবস্থার চাপে অথবা সাময়িক উচ্ছ্বালের 
বশে তিনি উল্টোপাণ্ট। মন্তব্য করেছেন। তাঁর রা্রদর্শনে চরম দুর্বলতা, লক্ষ 
ও উপলক্ষ্যে আমূল অসঙ্গতি। আস্তর্জাতিকের জন্যে তিনি চার্চলেন এক 
শিথিল বিকেন্দ্রিত সংগঠন আর নিজস্ব এলায়েম্লের বেলায় রাখলেন এক- 
নায়কত্ব ও কঠোর নিয়মান্ধবত্তিতা । তার “আস্তর্জাতিক ভ্রাতৃনংঘে' কেন্দ্রীয় 
কার্ধমভার ক্ষমতা ঘষে কোন স্বৈরাচারী সরকারের চেয়ে বেশি। একটি 
বিধিতে জাতীয় কার্ধসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 
“নিজ নিজ দেশে সংঘের প্রভাব বদ্ধমূল করিবার ভন্য এবং নিজ নিজ 
দেশকে আন্তর্জাতিক শক্তির অসপত্ব পরিচালনায় সমর্পণ করিবার 
জন্য তাহারা ষেন কোনপ্রকাঁর উপায় অবলম্বন করিতে কন্থুর 
না করে।” 
এই আন্তজাতিক শক্তি তিনজন অজ্ঞাতনাম! ব্যক্তির একটি গুপ্ত সভা, 
সার দুনিয়ার গণবিপ্লব তারা পরিচালনা করবে। বিপ্লবের পরেও রাষ্ট্রে 
পুনরাবর্তন রোধ করবার জন্যে তার! বহাল থাকবে । সংঘে আদর্শের বন্ধনের 
ওপর আছে কেন্দ্রীয় শাসনের নাগপাশ | মাঝ” চেয়েছিলেন শ্রেণীবিদ্বেষের 
মাধ্যমে সহযোগিতার সত্যযুগ আনতে, বাকুনিন ভেবেছিলেন রামরাজ্য আনবে 
গুপ্ত নায়কের আজ্ঞাবাহী যো-হুকুমের দল। তীর দল ঘে মুক্ত সমাজের 
স্বাধীন নাগরিক গডবার উপযুক্ত শিক্ষাগার ছিল ন]1 ত1 বলা বাহুল্য । 
বিপ্লবীকে হতে হয় স্থিতপ্রজ্ঞ, গভীর মননশীলতায় অচলপ্রতিষ্ঠ । তা নইলে 
লক্ষ্যে স্থিরত! থাকে না চিন্তায় সামগ্রন্ত আসে না। বাকুনিনের ছিল ন। 
চিতসংযম, আত্মসমাধি, তাই বিক্ষিপ্ত মন নিষে তিনি জাতীয়তার নিন্দা 
করেছেন আর শ্লাভপ্রেমে আত্মহার! হয়েছেন, রাষ্ট্রপ্রভূত্ব ভাবার জন্যে বি£বী 
একনায়কত্বের জয়গান করেছেন। তাই জার নিকলাস অথবা মেনাপতি 
মুরাভিয়েভকে রুশ বিপ্লবের নায়কত্বে বরণ করতে তার বাধেনি।** চিন্তার 


২* তার সম্বন্ধে রুশের গুপ্তচর বলে অপবাদ এ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছে। 


বিশ্লধবুগ ১৭৫ 


শিথিলতা! ও চরিত্রের দুর্বলতা তাঁর দশনের ইমারতে বারবার ফাটল ধরিয়েছে। 
সায়াধিকার রদ করবার জন্মে মিনি বিপ্লবী আস্তর্জীতিক ক গ্রেসে মাঝ্সবাদীদের 
সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেছেন তিনিই অভাবের পীড়নে বারবার ভাইদের 
'তাগান্দা দিয়েছেন পিতৃসম্পত্তি ভাগ করে তার পাওন। পাঠিয়ে দেবার জন্টে । 
আজীবন ব্যক্তিসম্পত্তির ওপর বাক্যবান বর্ণ করে জীবনসায়াহ্নে এক ভক্ত 
বন্ধুর টাকায় পরিবার নিয়ে ঘর বীধবার জন্তে তিনি পাগল হয়ে উঠলেন । 
হাঁপপাতালে মৃত্যুশধ্যায় ধ্ংসবাদী জড়বাদী যোদ্ধার মনে পড়ল সাতাশ বছর 
আগে ভাগনারের সংগীত শুনেছিলেন, বললেন “দব চলে যাবে, পৃথিবী ধ্বংস 
হয়ে যাবে, কিন্ত থাকবে নাইন্থ. সিম্ফনী। বাকুনিন ঘখন হেগেলবাদ 
পেরিয়ে সমাজবাদে আসেন তখন বন্ধু বেলেন্স্কী তার সম্বন্ধে লিখেছিলেন--“সে 
জন্মেছে এবং মরবে রহশ্যবাদী, আদর্শবাদী ও ভাবপ্রবণ হয়ে। দর্শন বদলালেই 
তো আর মানুষের স্বভাব বদলায় না।' বোধ হয় লেখক নিজেও জানতেন 
ম! তার উক্তি এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে। 

বাকুনিনের রক্তে ছিল সংহাঁর ও ষড়যন্ত্রের নেশ1। কিন্তু এ কাজে ষে নির্মম 
চরিত্র ও কুটিল বুদ্ধির দরকার তা তার ছিল না। তার হৃদয় ছিল অত্যন্ত 
কোমল, গ্যায়নীতির বালাইও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি । চক্রাস্তের 
কারুশিল্পেও তিনি ছিলেন নেহাত আনাড়ি । প্রশংসায় তিনি গলে যেতেন 
এবং একজন অপরিচিত লোক তার কাজকর্মের তারিফ করলে তাকে সব 
গোপনকথা বলে ফেলতেন। কখনো! বা তিনি সাংকেতিক ভাষায় পত্র 
লিখে সংকেতটি চিঠির ভেতরই পুরে দ্িতেন। বিদেশ৷ গুপ্তচর, নেচাএভের 
মত ধাগ্লাবাজ, কাউকে বিশ্বাস করতে তার আটকাত ন।। নিজে বাস 
করতেন এক হ্বপ্রের মায়াপুরীতে, গুটিপোকার মত রেশমের কোষ দিয়ে 
বাস্তবকে আড়াল করে। তাই ছলনায় প্রতারণায় তার আত্মপর ভেদ 
ছিল না, ঘত সহজে নিজেকে ঠকাতেন তত অনায়াসে অন্যকে ধাগ্সা দিয়ে 
চলতেন। 

তাই তীর তর্ক ও সমালোচনায় কথার ধার যেমন আছে যুক্তির ধার তেমন 
নেই। ধর্মের ওপর তার আক্রমণ ভল্তের ও প্রর্দর বচনের প্রতিধ্বনি কিংব। 
স্াউম ও ফয়েরব্যাকের সমালোচনার পুনরাবৃত্তি । কেবল তাঁর উদ্মা ও কটুত! 
বেশি । ধর্মের ওপর ঘ্বণার বিছেষে তাঁর বিচারশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল । 
'তা নইজে তিনি দেখতে পেতেন যে-ধর্মের মোহে মধ্যযুগের চার্চ এত অত্যাচার 


১৬ দৌরাজ্যবাদ 


করেছে, ।সেই ধর্মের প্রেরণায় চা্ন্রোহী বাষ্্রবিরোধী সংগ্রাহণ্ড হয়েছে 
একাধিকবার । 
সথক্টিরহন্তের অস্তরাঁলে বাকুনিন দেখেছেন চিরস্তন রিধর্তম | তাই লমাঞ্গ- “ 
বিপ্লবও জবিরাঁম। এই তত্ব দিয়ে তিনি তাঁর নাশকতার পাগলামিকে দশনেক 
সাজ পরিয়েছিলেন | বিপ্লব ষি অবিরাম হয ত1 হলে গৃহযুদ্ধ থামবে কেন, 
নিরাঁজ শমাজই বা টিকবে কি করে এসব প্রশ্ন তার মনে আসেনি । ইতিহাসের 
যেমন ঈপ্তমৃতি আছে তেমন শাস্তরূপ আছে, যেমন গতি আছে তেমন ঘতি 
আছে, বিপ্লবের পাশাপাশি আছে বিরাম ও বিকাশ--এ সহজ ছন্দটি তিনি 
ধরতে পারেন নি কারণ যাতীর মেজাজে পোযায় ন! তা তার যুজিতে 
আসে না॥ 
যে বিপুল সামাজিক দায়িত্ব এখন কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করছে 
সে দায় কাঁধে নেবার আগে জনতার কোন শিক্ষার দরকার নেই, নৃতন অভ্যাস 
নীতিমান মূল্যবোধ গড়ে তোলার দরকার নেই, কেবল একবার সব নিঃশেষে 
ভেঙে চুরে দিতে পারলেই ভোজবাজির মত নিরাজ ভ্রাতৃসমাজ এসে হাজির 
হবে এ বিশ্বাস সম্ভব একমাত্র শিশু ও কবির পক্ষে । মাঝে মাঝে তার খেয়াল 
হত এ কল্পনা কত অবাস্তব। *“ম্বীকারোক্তি*তে তিনি শ্বীকাঁর করেছেন-_ 
বিপ্লবের সর্বাত্মক নাশকতা ও অবাধ মুক্তি অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরা একটা 
প্রতিজ্ঞা । “আমার অস্তরের বাণী কানে কানে বলত এ আশা! বাতুলতা--সে 
বাণীকে অমানুষিক চেষ্টায় রুদ্ধ করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা বাচিয়ে 
রেখেছিলাম ।” সর্বসূক্‌ শুন্তবাঁদের ওপর কোন কিছু ধ্াড়াতে পারে না--তখন' 
পশুবল হয় ধ্বংসকতার একমাত্র অবলম্বন । 
সার্থক বিপ্লবী রহস্য ও রোমাঞ্চের টানে আত্মহার। হয় না। আর 
বাকুনিন এর পিছনে মাতালের মত ছুটতেন। যখন তিনি পথে পা বাড়াতেন 
ভাবতেন ন1 পথ তাঁকে কোথায় নিয়ে ধাবে। নিজ চরিত্রের এই পাগলামির 
কথা তাঁর অজানা ছিল না। “ম্বীকারোক্তি”-তে তিনি হ্থন্দর আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন। 
“আমার চরিত্রে একটি মারাত্মক দোঁষ অভ্ভুতের প্রতি আকর্ষণ। 
গতান্গগতিকের বাহিরে দুঃসাহসিক কর্মপ্রয়াস যার সম্মুখে উদ্মুক্ত হয় 
এক অনস্ত দিকৃচক্রবাল এবং যাহার সীমাঁন! কেহই দেখিতে পান্গ 
না, তারটানে আমি আত্মহাঁর! হইয়া যাই ।” 


বিশ্লবধুগগ ১৭৭ 


এক বন্ধ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যদ্দি তার সকল স্বপ্ন সফল হয় তা হলে তিনি 
কি করবেন । তিনি জবাব দেন "আমি তৎক্ষণাৎ আমার গড় জিনিসগুলো 
ভাঙতে শুরু করব । ঠিক “চিরস্তন বিপ্রবী'র মত কথা । এই নিবোধ 
বিনাশবৃতি, উদ্দেন্য ও উপায়ের অসঙ্গতি এবং বাস্তববোধের অভাব--এই তিন 
দোঁষে বাকুনিনের বিপ্লব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বন্ধু বিরুভভ তাঁর সন্বদ্ধে 
ঠিকই খলেছেন, “ঘতবার তিনি রাষ্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের ছক কেটেছেন 
ততবারই সেই আয়োজন তার কাঁধের ওপর ধ্বসে পড়েছে । সারাজীবন তিনি 
সিসিফাসের খেলা খেলে গেলেন ।” (কার, ৪৪০) 

তা বলে কি মাঁচষের মুক্তি-অভিষানে বাকুনিনের কিছুই অবদান রইল না ? 
এ কথা ঠিক নৈরাজ্যবাী দর্শনে তার বিশেষ কোন মৌলিক অবদান নেই। 
কিন্ত কে অস্বীকার করবে একথা যে তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও নিরলস সংগ্রা 
নৈরাজ্যবাদকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে, পণ্ডিতের আসর থেকে নিয়ে 
এসেছে যোদ্ধার কুরুক্ষেত্রে, দাশনিকের মিনার থেকে নামিয়ে এনেছে পথে 
ঘাটে বস্তিতে পলীতে ? বিদগ্ধরা দেখেছে তীর যুক্তির হেত্বাভাস, দর্শনের 
দারিপ্রা, মানুষ শুনেছে সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের বাণী, ধ্বংসের আহ্বান, তারা 
প্রতিশ্র্“তি পেয়েছে সাআাজ্য নিপাত হবে, রাঁজমুকুটগুলি খসে পড়বে, ধনীর 
বিত্ত আসবে গরীবের ঘরে, চাঁধী পাবে মুক্ত জীবন, ছোট ছোট স্বাধীন গণতন্ত্রে 
স্বেচ্ছাকৃত সশ্মিলনে স্যরি হবে নতুন সমাজ, আর এই উদাত্ত আহ্বানের পিছনে 
দেখেছে এক আত্মভোলা সর্বত্যাগী পরমক্ষত্রিয়কে । উত্তরকাল তার রাজনৈতিক 
দূরদরধিতাঁরও পরিচয় পেয়েছে । ১৮৪৮ সালে গ্লাভদের প্রতি আবেদনে” 
তিনি অস্রীয় সাম্রাজ্যকে টুকরে৷ টুকরো করে শ্লীভরাষ্ট্রগুলির একটি সংহতি 
সষ্টি করবার নকশা! দেন। সত্তর বৎসর পরে ১৯১৮ সালে দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপের 
মানচিত্র সেইভাবে চিত্রিত হল। ১৮৭২ সালে প্রা্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ”-এ 
তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেএছলেন জার্মান এক্যের আবেগ জার্মান ম্বাধীনতাকে 
বলি দিয়ে ইয়োরোপে বিভীষিক। স্যত্ি করবে। পঁচিশ বছরের মধ্যে এই 
চের্তাবনির বাস্তবত। প্রমাণিত হল। 

উনিশ শতকের শেধার্ধের সকল প্রকার বিপ্লব আন্দোলনে বাকুনিনের 
ব্যক্তিত্ব, কৌশল ও চিস্তার ছাপ আছে। তার কাছ থেকে প্রেরণ পেয়েছে 
ক্রপট্কিনের নৈরাজ্যবাদ, ফ্রান্সের সিপ্ডিক্যালিজম্, রুশের নিহিলিজ.ম্‌ ও 
' বলশেভিজ ম্‌। 


৯ 


১৭৮ দৈরাজ্যবাদ 


বাকুনিন প্রণীর শিষ্ হলেও তাঁর নৈরাঁজ্যবাদের নিরিখ আঁলাদা। প্রায় 
নৈরাজ্যবাদ প্রজ্ঞানশীল, তার আবেদন বুদ্ধি ও বিবেকে। বাকুনিনের 
নৈরাঁজ্যধা্ বিপ্লবনিষ্ঠ, তার আবেদন সংগঠন ও সংগ্রাষে | প্রর্গর কেন্দ্র ব্যজি, 
বাকুনিনের কেন্দ্র সমাজ । বাকুনিনের কলেক্টিভিজম্‌ সমপিত হল তার 
উত্তরস্থরী ক্রপটুকিনের হাতে, এর নৃতন রূপায়ণ ও নামকরণ হল এনীকিস্ট 
কমিউনিজম্‌। 

নিহিলিজ ম্‌-এর মন্ত্গুরু বাকুনিন। তার ধ্বংসবাদ শৃন্তবাদের ভূমিক1। 
আবার তারই আহ্বান গিয়ে পৌছল এই নেতিবাদী তরুণদ্দের কানে,_-. 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের মোহ ছেড়ে গ্রামে ষেতে হবে, চাষীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে নেচাএভের গহিত ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টাও তার কাছে সমান খণী, 
তার রোমাঞ্চগ্রীতির এ এক অশ্তভ প্রতিফলন । তারপর এল যে মৃত্যুয়ী 
শহীদের দল তাঁদের সামনেও ছিল এই অকুতোভয় অগ্নিহোত্রী সন্যাসীর জীবন্ত 
বিগ্রহ । 

সি্িক্যালিজ ম-এর মন্ত্রগুরু যদিও প্রুর্দ, তবু এর সঙ্গে বাকুনিনের চিন্তার 
সামীপ্য অধিক । শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসার সমর্থন, শ্রমিক ধর্মঘটের শক্তি, 
রাজনৈতিক দলগঠন ও আন্দোলনে অবিশ্বাস, শিল্পীনমবায়ের মালিকানায় 
কারখান। পরিচালনা ইত্যাদি যাবতীয় সিগ্ডিক্যালিস্ট স্থন্ত্র বাকুনিনের রচনায় 
বিদ্ধমান। নিরাঁজ সমাজের ষে রেখাচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন শতকের শেষে 
তাতেই রং দিয়েছেন পেলুতিয়ে ও সরেল। 

তারপর বলশেভিজ ম্‌বা! লেনিনবাদ। আলবের কাম্যু-র কথায় বলতে 
গেলে লেনিনের মতবাদে বাকুনিনের দান তার শক্র মার্ক স্-এর চেয়ে কিছু 
কমনয়। অধিকন্ত বিপ্লবী শ্লীভ সাম্রাজ্যের যে ্বপ্র তিনি দেখেছিলেন এবং 
তার যে চিত্র তিনি জারের সামনে তুলে ধরেছিলেন ত৷ পুঙ্খানুপুজ্খ প্রতিটি 
সীমাস্তঘমেত রূপ পেয়েছে স্টালিনের হাতে” ।২১ বিপ্লবের কৌশল ও 
দলগঠনের নীতি লেনিন মাক্স-এর চেয়ে বাকুনিনের কাছ থেকে শিখেছেন 
বেশি । ফরাসী-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময়ে বাকুনিন ফরাসী মজজুরদ্দের ডেকে 
বলেছিলেন এ যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে নিয়ে যেতে । সাতচল্লিশ বছর পরে লেনিন রুশ 
শ্রথিকদের ডেকে বলেছিলেন ঠিক এই কথা । লেনিনের শ্রেণীসংগ্রাযকে 


২১ লাম্‌ রেভল্তে ( বিদ্রোহী ), অনুবাদ এন্টনী বাওয়ার, লণ্ডন, ১৯৫৪, ১৩১ পৃষ্ঠ] | 


বিপ্লধষুগ ১৭৯ 
গ্রামে নিয়ে ধাওয়া এবং চহীদের জধি দখল করতে প্ররোচিত করার বিপ্লবী 
নীতিও বাঁকুনিনের কাছ থেকে পাওয়া । আদর্শের এক্যে ও নিয়মশৃঙ্খলায় 
দৃঢবদ্ধ বিপ্লবী সংগঠনের যে পরিকল্পনা বাকুনিন দিয়েছিলেন তার সার্থক 
রূপায়ণ হয়েছিল বলশেভিক ও তৃতীয় আস্তর্জাতিকের অন্যান্ত দলে। বিপ্লবী 
সংঘের এঁক্যবদ্ধ সামরিক নেতৃত্ব, মতবাদে একনিষ্ঠ আশ্ুগত্য, বিপ্লবের পরে 
অসপত্ব কর্তৃত্ব, এর কাঠাম ও বাইরের সম্পর্ক, এসব লেনিনবাদের পূর্বাভাস । 
“বিপ্লবের বিতকিকাশ্য় (১৮৬৬) সংগঠনের নিয়মপ্রসঙ্গে প্রত্যেক সভ্যকে 
স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার অধিকার দেওয়। হয়েছে, 

“কিন্ত যে মুহূর্তে কাধসভা অধিকাংশের মতান্ছসারে উচ্চতম কর্তৃ- 
পক্ষের নামে তাহার বিপক্ষে সিদ্ধাত্ত লইবে সেই মুহূর্ত হইতে চূড়াস্ত 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত প্রভাবিত করিবার কোন অধিকার তাহার 
থাকিবে না।” 
এই সাংগঠনিক নীতি ধার করে বলশেভিকরা আখ্যা দিয়েছে “ভিমক্রেটিক 
সেন্টে লিজম্* বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রায়ন” । বাকুনিন গুপ্ত সমিতির সভ্যদের 
“কর্মী' ও ঘিমর্থক” দুই ভাগে ভাগ করেছেন। শেষোক্তদের সামনে দাড় 
করিয়ে এবং তাদের নামের আঁকাজ্ষা তৃপ্ত করে সমিতি নিজের কাজ হাসিল 
করবে । এই কৌশল কমিউনিস্ট দলে চালু হয়েছে এবং এই জয়ঢাক বইবার 
লোকেরা “ফেলো-ট্রীভলার' বা সহুষাত্রী বলে পরিচিত । “স্বীকারোক্তি”-তে 
বাকুনিন বলছেন, 
“আমার বিশ্বাস অন্য ঘে কোন জায়গা অপেক্ষা রুশে এক সুদৃঢ় 
একনায়কশক্তি অপরিহার্য যে শক্তির একমাত্র কাঁজ হুইবে চাষী- 
দ্রিগের শিক্ষা ও জীবনের মান উন্নয়ন, যে শক্তির প্রেরণা ও চালন। 
হইবে অব্যাহত, যাহাতে কোন পার্লামেণ্টারী অধিকার থাকিবে 
না, যাহা স্বাধীনতার ভাঁবধার! প্রকাশ করিয়! বই ছাপিবে, কিন্ত 
যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাঁকিবে না» যাহাঁকে ঘিরিয়া থাকিবে 
একমতাবলঘ্ী জনতা যাহ! মুক্ত স্বাধীন পঞ্চায়েতী শাসনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত।” ( ১৭৭ পৃষ্ঠা ) 
বিস্ময়ের কিছু নেই যে বাকুনিনের রচনাঁবলীর সোভিয়েত রুশ সংকলক 
যুরি স্টেক্লভ, পুলকিত হয়ে বলছেন এ চিত্র বাষ্টীস্তক বিপ্লবের নয়, কমিউনিস্ট 
বিপ্রবের। “নৈরাজ্যবাদ বলতে ষা বোঝা এ সে বস্ত নয়, বরং এ হল 


১৮০ টনরাজ্যবাদ 


সোভিয়েত শক্তি, সর্বহারা একনায়কত্ব' ।ৎ খুব ভূল তিনি করেননি । . 
১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে লেনিন তিন দফ। প্লোগান দিয়েছিলেন “চাষীকে 
জমি দাও? “মজুরকে কাঁরখান। দাও, আর “দকল ক্ষমতা যাক পর্থায়েতের 
হাতে? । সেই থেকে শুরু করে স্টালিনের পার্টি শোধন ও কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য 
বিস্তার পর্ধস্ত সমস্ত পদক্ষেপের ইঙ্গিত বাকুনিন দিয়ে গেছেন । ম্যাপান্সিক 
একটি স্থচিস্তিত প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, “বলশেভিকর! মার্ক স্বাদকে নিয়ে 
বড়াই করে ষে তারাই এর একনিষ্ ভক্ত । তার বোঁঝে না মাঝ-এর প্রতিত্বদ্দী 
বাকুনিনের কাছে তাদের ধণ কতখানি” ২৩ 

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস? এই ব্যক্তিই প্রতি্বন্বীর সঙ্গে জীবনপণ 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভবিস্তদ্বাণী করেছিলেন যে মাক্স-এর সর্বহারার একনায়কত্ব এক 
অভূতপূর্ব শ্বৈরশাঁসন নিয়ে আঁদবে, সর্বহারাদের দেবে “সেনাবাসের স্বাধীনতা! । 
এই ব্যক্তিই তাঁর সকল ম্ববিরোধী উক্তি ও কার্ধকলাপ সত্বেও মানবজাতির 
মুক্তিষজ্জের হোমশিখার মত ইতিহাঁদের পাত। উজ্জ্বল করে আছেন। বাকুনিন 
ইতিহাসের একটি যুতিমান ছন্ব। মুক্তি ও ধ্বংস, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য, আদর্শ ও 
আবেগ বিপ্লবী আত্মার এই চিরস্তন সংঘাত বাকুনিনের জীবনে সামঞ্জন্ের 
আস্তরণ চূর্ন করে আম্মঘাতী বিস্ফোরণে ফেটে পড়েছে । সেই সংঘাতের চিহ্ন 
বহন করেছে ইতিহাস, তাতে ধ্বংস হয়েছেন বাকুনিন । 


১। রুশ ঃ নিহিলিজ,ম্‌ 


উনিশ শতকের মাঝামাঝি জার্মান পর্যটক ব্যারন ফন হক্স থাউসেন রুশে এসে 
আবিষ্কার করলেন এক সামুদ্বায়িক ভূমি ব্যবস্থা । তিনি দেখলেন এখানকার 
গ্রামগুলি এক একটি চাষী-কমিউন, যাঁকে তার! বলে “মির । এর মাথায় 
আছে একজন প্রধান, গৃহকর্তাদের সঙ্গে বসে সে গ্রামকৃত্য নির্বাহ করে। 
সভায় স্থির হয় জন্গিতে এবার কোন কোন ফসল তোল হবে, আর জমির 
উর্বরত! রক্ষার জন্যে ফসলের আবর্তন হবে কি প্রকারে। যখন কোন 
কোন পরিবার আয়তনে বেড়েছে, কোন কোন পরিবার কমেছে তখন 
সকলের মধ্যে সমত1 রাখবার জন্যে নতুন করে জমির ভাগ বাটোয়ারা হয়। 

২২ বাকুনিনের রচনাবলী, থণ্ড ১, ৩৪৫ পৃষ্ঠ । 

২৩ সর ল্য বলশেভিজ মূ, জেনেভা, ১৯২১, ২৯ পৃষ্ঠা! 


বিল্লষযু্গ ১৮১ 


অবশ্য চাষীর! তখন ভূমিদদাস এবং মালিকের অধিকার ছিল বাটোয়ারা 
বাবদল করবার । 

চাষীর] যে নিধিবাদে মালিকের অধিকার মেনে নিত, অথবা মালিক যে 
সর্বদা! নিজ অধিকার খাটাতে পারত তা নয়। ভূমিদাঁস চাষীদের দাবি ছিল 
- “আমরা তোমার সম্পত্তি বটে কিন্ত জমি আমাদের সম্পর্তি।” 

কমিউনে ছিল তিন প্রকারের জমি ও শ্বত্ব। বাস্তভিট। ও বাগান ছিল 
চাষীর । মাঠ, গোচর ও জঙ্গল ছিল গ্রামের । খেতখামারগুলিতে শ্বত্ব ছিল 
যৌথ কিন্ত আবাদ হত পৃথক। এর ভাগ বিলি করত কমিউন। এ প্রথা 
ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছিল এবং বহু জায়গায় জোতগুলি চাষীর দখলে 
চলে এসেছিল । 

জমি বিলি কর! ও চাঁষের তদারক কর! ছাড়! কমিউনের আরও কাজ 
ছিল। মির ছিল গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের পীঠ | রাস্তাঘাট, সীকে। ইত্যাদি 
মেরামত করবার কাজ ভাঁগ করে দেওয়া, অকালের জন্তে খাছ্যশস্য মজুত রাখা, 
যৌথভূমির তত্বাবধান করা, অগ্রিকাণ্ড ও চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে সতর্কত। 
অবলম্বন করা, ঝগড়াঝাটির সালিখি, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদের হুকুম দেওয়। 
_-এসব ছিল মিরের এখ তিয়াঁরে । 

আদিম যূথ সমাঁজের সার্বজনীন ধারা বহন করে আসছিল রুশের এই 
গ্রামগোঠী । ব্যারনের নিজের দেশে তখন ধ্বংসাত্মক চিস্তীভাবনার ধাক্কা 
এসেছে,-তিনি বিদেশের গ্রামে প্রীচীন এতিহের একট আশ্রয় খুঁজে 
পেলেন। কিন্তু রুশের প্রগতিবাদদীরা এর মধ্যেই পেল নৃতন সমাজের 
ইঙ্গিত। আলেকজাগার হার্ৎজেন দেখতে পেলেন এক নবীন রুশের চিত্র, 
যেখানে মির ও মুজিকের বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠেছে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র 
তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কারিগরদের সমবায় সমিতি বা আর্তেল। মুক্ত 
কমিউনগুলির সম্মিলনে তৈরী হবে নবীন রুশ । “বিপ্লবী ভাবনার ইতিহাস” 
নামক গ্রন্থে তিনি দেখালেন যে এই বিকেন্দ্রিত সমাজতন্ত্রের ভিতি তৈরী হয়েই 
আছে। জাতির প্রাণশক্তি নিহিত মির এবং আর্তেলে-_ রোমানভ, সম্রাটর! 
তার ওপর চাপিয়েছে ভূমিদাসত্ব, অভিজাত ও আমলাতন্ত্রের অবাস্তর বোঝা । 
এর ওপর এসে জুটেছে গ্রীক চার্চ। এই রক্তশোঁষা পরগাঁছাগুলিকে সমূলে 
উৎপাটন করতে হবে, কিন্তু জোরজবরদস্তি করে নয়। জনতার মনে সাড়া 
তুলতে হবে। তার সচেতন ন1 হলে বিপ্লব অসম্ভব । ইয়োরোপে নির্বাসনে 


১৮২ নিরাজ্যবাঁদ 


বসে হার্খজেন “কলকল” বা “ঘণ্টা” নাম দিয়ে এক পত্রিক1 বার করলেন । 
সীমাস্তের বেড়া ডিডিয়ে রুশের ঘরে ঘরে এই পত্রিকা তার আদর্শ প্রচার করতে 
লাগল। 
হারুথজেনের সমসময়ে শতকের যষ্ঠ দশকে নিকলাস চেনিশেভস্কি তার 
“সমকালীন” পত্রিকার মাধ্যমে একই প্রকার আদর্শ ছড়াতে লাগলেন । 
তিনিও পেলেন চাষীর মির ও কারিগরের আর্ভেলে সমাজতন্ত্রের বীজ। রুশ 
সরাসরি সামস্ততম্্ব থেকে সমাঁজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হবে, ইয়োরোঁপের মত তাঁকে 
ধনতন্ত্রের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দ্রিয়ে ঘেতে হবে না । জারের শাসনে বসে এসব 
কথ! বলার যা পরিণাম চেনিশেভস্কির কপালে তাই জুটল। জেলখানায় 
বসে তিনি একটা উপন্তাম লিখলেন--“কি করতে হবে 1 তাতে জঁকলেন 
তীর স্বপ্ন মুক্ত কমিউনের ছবি। 
এদিকে তখন রুশ তরুণদের বুকে বারুদ জমছে। তাঁর চায় সর্বালীন 
মুক্তি, সকলের আগে বুদ্ধির মুক্তি। বুদ্ধির ওপর কোন শাসন নেই। সভ্যসমাজ 
মিথ্যাচারের নাগপাশে ব্যক্তিকে আপাদমস্তক আবদ্ধ করেছে, ছি'ড়তে হবে 
সে বন্ধন । এই গোষ্ঠীর একজন উত্তর-সাধকের কথায় 
“এই বিপ্রোহের মূলকথা সমাজ, পরিবার ও ধর্ম ব্যক্তির উপর যত 
বাধকতা আরোপ করিয়াছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাহা সম্পূর্ণ 
অন্বীকাঁর করা1।”১ 
ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়েছে, গণতন্ত্রের স্বপ্প 
বিলীয়মীন । ন্বৈরাঁচারী জাঁরের শাসনে মুক্তিপিপাস্থ তরুণ নিবিচার নেতিবাদ 
ভিন্ন আর কোন রাস্তা দেখতে পেল না। 
টুর্গেনিভ তাঁর “পিতা ও পুত্র” উপন্যাসে (১৮৬২) এই দৃষ্টিভঙ্গির নামকরণ 
করলেন নিহিলিজ ম্‌ ব! শুন্যবাদ ।* উপন্যাসের নায়ক বাঁজারভ খাঁটি মুক্তবুদ্ধি 
অবিশ্বাসী । তার চেলা আর্কেডির কথায় নিহিলিস্ট হল এমন ব্যক্তি যে কোন 
কর্তার কাছে মাথ! নোয়ায় না, কোন নীতিকে অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করে না 
সে নীতি যত পবিভ্রই হোক না কেন। তার একনিষ্ঠ আনুগত্য বিচারবুদ্ধির 
প্রতি। সে মুখপোঁড়া, স্পষ্টবাদী, রেখে ঢেকে কথা কয় না । বিবাহ, প্রেম, 


০০০০ পা | কাপ 


১ স্রেপনিয়াক : আশ্ীরপ্রীউণ্ রাগ্ঠা, লগ্ুন, ১৮৮৩, ৪ পৃষ্ঠ । 
২ 'নিহিল' অর্থ 'কিছু না । 


নু ৃ বিপ্লব ১৮৩ 
বন্ধুত] তার কাছে তুয়া। বাজারভ বলছে, “ঘদি কোন নান্ীকে তোমার 
ভাঁল লেগে যায়, তবে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা কর । কিন্ত ঘি বিফল হও, 
বেশ ত--ছেড়ে দাও তাকে, সমুত্রে ঝাঁকে ঝাকে ভাল মাছ আছে।” আদব 
কায়দা, ভদ্রতা, আবেগ, উচ্ছ্বাস এসব তার উপহাণসের বস্ত। তার একাগ্র 
নিষ্ঠা বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানের তত্বকথায় নয়, ব্যবহারিক প্রয়োগে । 

এই দলের চিস্তানায়ক ছিলেন দমিট্রি পিসারেভ,ৎ “রুশ.কোদে ক্লোভো।” 
বা “রুশের কথা” পত্রিকার নিয়মিত লেখক । টুর্গেনিভের চিত্রিত নিহিলিস্ট 
চরিত্রকে তিনি সাদরে শ্বীকৃতি দিলেন। নিহিলিস্ট খাপছাড়া--চলতি 
দুনিয়ার সঙ্গে সে তাল রেখে চলে না। পিসারেভ চারদিকে তার বাক্যবান 
বর্ষণ করতে লাগলেন । দর্শন, ধর্ম, সভ্যতা, নীতিশাস্ত্র শেষে বিজ্ঞান, শিক্ষা 
চারুকল] কিছু বাদ রইল ন]1। শিক্ষা ব্যক্তিত্বের ওপর জুলুমবাজি আর চাক্ুকল। 
রূপের ব্যবসা । 
“র্যাফেলের চেয়ে একজন মুচির কর্দর বেশি; কারণ মুচির হাতে 
কাজের জিনিস তৈয়ারী হয়, আর র্যাফেল যাহা তৈয়ার করেন 
তাহা কোন কাজে লাগে না।” 
এই আত্মসর্বস্ব কাজের লোকের! ঘ্দি নিজ নিজ ভবিষ্যত গুছিয়ে নিয়ে 
ভড্‌কার টেবিলে বসে সমালোচনার তুবড়ি ছোটাত তাহলে সেটা মাঁনাত 
ভাল। কিন্তু তা হলনা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ফলিত দর্শন নিয়ে তাঁর! 
যেমন মাতামাতি শুরু করল তা গোড়া ধর্মীন্ধদের হার মানায়। বুগ্ধেক্নারের 
স্টফ আগু ক্রাফটা বা "শক্তি ও পদার্থ, হল তাদের বেদ। একজনের 
স্বীকারোক্তি : 'আঁমরা প্রত্যেকে মলেশ” ও ডারউইনের জন্তে হাড়িকাঠে মাথা 
পেতে দিতে প্রস্তত ছিলাম এই প্রকারে বস্তর ওপর এসে দাড়াল বস্তবাদ, 
বিচারবুদ্ধির সঙ্গে মিশল বিশ্বাসের সংস্কার । নাস্তিকদের পাঁণ্টী চার্চ তৈরী হল, 
আন্ভতিকর1 হল মহাপাতক। ৰা 
পিসারেভ বললেন বানা চরিতার্থ কর] মানে ইন্দ্রিয় সেবা নয়। খাঁটি 
বাস্তববাদী জানে যে তাঁর গুণপনা সমাজের জিনিস, সে নির্বোধ ভোগবিলাসে 
তা ক্ষয় করে না। তোমার মনের ঠিক ঠিক তৃপ্তি হবে তখন “যখন বুঝতে 


শশী পাশ শিট 


৩ পিসারেভের লেখার সংকলন করেছেন এ. ককার : দৃমিত্রি পিসারেভ এ, লিদেঅলর্জি গ্ঠ 
নিহিলিজ ম্‌ রুশ, পারী, ১৭৪৬ । 


১৮৪ ধ্মরাজ্যবাদ 


পারষে যে তুমি মান্ুঘের কোন কাজে লেগেছ, তোষার সঞ্চিত খণের নৌকা 
থেকে কিছু কিছু তুমি শোধ করছ। এই প্রকারে ঘুক্তিশীল নেতিবাদকে 
ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল সামাজিক ন্যায়ের আদর্শ-_ ৃ 
“অন্নহীন ও বস্ত্রহীনের অনিবার্ধ সমস্যার স্থায়ী সমাধান--এই 
প্রশ্নের রাহিরে কোন কিছু নাই যাহ] লইয়! মাথা খামাইবান অখবা 
হৈ-চৈ করিবার কোন সার্থক] আছে ।” 
কাব্য ও কলা বিজ্ঞান ও দর্শন হবে সমাজনিষ্ঠ, এদের ওজন হবে সমাজের 
মানদণ্ডে । সামাজিক প্রশ্নের জবাব যাতে নেই তার থাকবার অধিকার নেই । 
বর্তমান সমাজকে নির্মমভাবে নাশ করতে হবে, তবেই আসবে নৃতন সমাজ, 
নৃতন জীবনমূল্য নিয়ে । পিসারেভ লিখলেন 
“যাহা চূর্ণ হইবার তাহা চূর্ণ করিয়া দাও । যাহ! আঘাত লামলাইয়া 
উঠিতে পারিবে তাহা টিকিয়া থাকিবার যোগ্য, যাহা টুকর! টুকরা 
হইয়] যাইবে তাহ। জীর্ণ। যাহাই হউক, ডাইনে বামে আঘাত 
হানো-_তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, হইতে পারে ন1।” 
নেতিবাদ ও নাশকতার দীর্শনিক বিস্তারে যদি এরা ক্ষান্ত হত তাতে 
রুশের কারও নিদ্রাভঙ হত না। পিসারেভ যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম 
ধরলেন তখন জারের টনক নড়ল। 
“যুক্তির আঘাতে স্থবির স্মেচ্ছাচার, জরাজীর্ণ ধর্ম এবং সরকারী 
নীতিশাস্ত্রের ঘুণধর1] তকৃতাগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,-"'রোমানভ বংশ 
ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের আমলাবর্গ নিপাত হউক..যাহা ক্ষয়িষুঃ 
আপনা হইতে তাহ1 কবরে গিয়া পড়িবে । আমাদের কাঙ্গ শুধু 
শেষ ধাক্কাটা দেওয়া এবং উহাদের পৃতিগন্ধ শবদ্দেহের উপর ধুলি 
বণ করা ।” 
স্বেচ্ছাচারী সরকারকে লক্ষ্য করে পিসারেভ লিখলেন তার হাতে আছে 
প্রচারের যন্ত্র ও পশুবল । এর সঙ্গে খন খোলাখুলি পাল্লা দেবার উপায় নেই 
তখন জনতাকে গোপন প্রচারের আশ্রয় নিতে হবে । 
এর পর জারের পুলিস চুপ করে থাকতে পারে না। প্রচারপুস্তিকাটি 
বাজেয়া্ড করে রচয়িতাকে তার! পিটার এণ্ড পল ছুর্গে পাঠিয়ে দিল । ১৮৬২ 
সালের জুলাই থেকে ১৮৬৬ লালের নভেম্বর মাস পর্যস্ত চার বছর জেলে 
কাটল। তার অধিকাংশ রচনা এই সময়কার । মুক্তির পর ছুই বৎসরের মধ্যে 


বিপ্লবধুগ ১৮৫ 
ল্যাটভিয়ার উপকূলে ক্পসান করতে গিয়ে তিনি জলমগ্ন হন। তখন তার বয়স 
সাতাশ বছর । এর মধ্যেই রুশ তরুণের বুকে তিনি আগুন ছু'ইয়ে গেলেন । 

আত্মপর যুক্তিসর্বত্ব নিহিলিস্ট দর্শন থেকে উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল 
তাফিক ভোগবাদী, আসলে উৎপন্ন হল কঠোর বৈরাগী-_-ঘাঁর কাছে কেবল 
ধমসম্পদদ নয়, শিল্পকল।, দর্শন ও অধ্যাত্মতত্বও পঙ্কিল বিলানিত1। নিহিলিস্ট 
শুরুতে ছিল মুক্তবুদ্ধি সংশয়ী, আখেরে হল আত্মত্যাগী সমাজবাদী । নীতি- 
শাস্্রকে নস্াৎ করে সে এমন এক কচ্ছ,সাধনায় মগ্ন হল যার তুলনা পাওয়। 
কঠিন। খাঁটি নিহিলিস্টের কাছে আপন মুক্তি ও সুখ সকলের উপরে-_সে 
নিপ্প্রেম, নিবিবেক, বেপরোয়া । যখন নিজের মুক্তি ও স্থথ বিসর্জন দিয়ে সে 
সমাজের মুক্তি ও স্থখের জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, তখন স্বধর্ম থেকে ভষ্ট 
হয়ে সে হুল সমাজবিপ্লবী । 

১৮৬২ সালে “জমি ও মুক্তি' নামে এক বিপ্লবী সমিতি গঠিত হল। ১৮৬৬ 
সালে কারাকাজভ নামে একটি যুবক জারকে হত্যা করবার চেষ্টা করে 
ব্যর্থ হল। পুলিসের তৎপরতায় বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হল। এদের মধ্যে 
একজন, পিটার লাঁভরভ (১৮২৩-১৯০০) নির্বাসনে বসে লিখলেন “এঁতিহাঁসিক 
পত্রাবলী” (১৮৬৮-৬৯)। পরের বছর স্থইৎজারল্যাণ্ডে পালিয়ে এসে তিনি 
“ভপিরিওদ” বা “অগ্রগামী” নামে এক পত্রিকা বের করলেন। শিক্ষিত 
তরুণদের তিনি দেখালেন গ্রামের রাস্তা, ঘুমস্ত মুজিকদের জাগিয়ে তুলবার 
কাজ তাদদের। যাদের আছে ভাববার, বিচার করবার শক্তি সমাজের উন্নতি 
সাধনের দা তাদের হাতে । সকলের আগে চাই নিজের সর্ববিধ শক্তির 
অনুশীলন, তারপর চাই সেই শক্তির প্রয়োগে সামাজিক বিধানে সত্য ও 
্তায়ের প্রতিষ্ঠা । নৃতন বিধান রচিত হবে সাম্য ও স্বাধিকারের মূল মির ও 
আর্তেলের উপর। আশাহত গ্রাম্য জনতার দুয়ারে দুয়ারে এই বাণী পৌছে 
দিতে হবে, তাদের মৃঢ় ম্লান মুক মুখে ভাষা! দিতে হবে। 

এর পর “জনতার সংকল্প নামে গঠিত হল উগ্র বিপ্রবী দল। তার 
সম্পাদকীয় স্তস্তে লাভরভ যে বিপ্লবের দিগ্দর্শন দিলেন সে বড়যন্ত্র ও সশস্ত্র 
অভ্যর্থানের পথ নয়। বিত্রোহের আগে চাই প্রস্ততি প্রচার-_ সর্বসাধারণের 
মনে ব্যাপক অসস্তোষ ও নৃতন সমাজব্যবস্থার আকাক্ষা। গণচেতন। জাগ্রত 
হলে রাষ্ট্রশীসনের ইমারত আপনিই ধ্বসে পড়বে, স্বাধীন চুক্তি ও আদান 
প্রদানের মাধ্যমে মান্য আপনার ভাগ্য রচনা করবে। 


১৮৬ নৈয়াজ্যবাদ 


এদিকে পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে রাঁশি রাশি সমাজবাদী ও নৈাজ্যবাদী 
সাহিত্য সীমান্ত-গ্রহর1 ভেদ করে রুশের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছিল । বিপ্নবী 
ভাবনার রূস পেয়ে রুশের উর মাটিতে জাগল হ্ঙি-সম্ভাবন। ৷ পিতৃপুরুষের 
শোষণলন্ধ বিত্ত পরিত্যাগ করে তরুণতরুণীর। হল পথচারী-_স্বদেশতীর্ঘের 
সন্ধানে তার গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে গেল ভাক্তার শিক্ষক ধাত্রী দেবিক এমন 
কি চাঁধী করিগর হয়ে--গ্রামবাসীর কানে প্রচার করতে লাগল বিপ্লবের মন্ত্র । 
নগরে নগরে লোকচক্ষুর আড়ালে জমল গুপ্ত সমিতি । ১৮৬৬ সালের ১৫ই 
এপ্রিল জারের ওপর কারাকাঁজভের হামলা ব্যর্থ হল। পরবর্তী মামলার 
সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা গেল কারাকাঁজভ ও তার সহকর্মীর সব ধনকুবেরদের 
সম্তান। সব ছেড়ে এসে তার] হয়েছিল শ্রমজীবী । তার! এক এক ঘরে তিন 
চারজন করে বাস করত, মাথাপিছু মাসে খরচ করত দশ রুবল ( ১৫ টীকাক্ষ 
মত ), বাকি আয় ঢেলে দিত নিজেদের সমবায়ী কারখানায় বা সমিতিতে । 

সাগিয়েই নেচাএভ নামে একটি ভূমিদাসের ছেলে সেণ্ট পিটার্সবার্গের 
কলেজে পড়তে এসে কারাকাজভের দলে যোগ দেয়। হত্যা ও নাশ ছাড়? 
আর কিছু সে বুঝতনা। তার গরখ গরম কথ পুলিসের কানে পৌছতে 
বিলম্ব হল না। গ্রেপ্তার আসন্ন বুঝে নেচাঁঞভ স্থির করল দেশ ছেড়ে পালাবে । 
কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবে বীরপুরুষের গৌরব । সেপ্ট পিটার্সবার্গের স্তাবকদের 
উদ্দেশে সে একটি চিঠি লিখল যে জারের পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে এক 
অজান। ছুর্গে নিয়ে যাচ্ছে । তার সঙ্গে সেআর একটি পত্র জুড়ে দিল সেটি 
ঘেন একজন অজ্ঞাতনাম! ছাত্রের লেখা, একটি পুলিসের গাড়ি থেকে একজন 
কয়েদী প্রথম পত্রটি ফেলে দিয়েছে, সেইটি কুড়িয়ে নিয়ে সে নির্দিষ্ট ঠিকানায় 
পাঠাচ্ছে। চিঠি পেয়ে ইউনিতাপিটির ছেলের! ঘখন তার মুক্তির দাবিতে ছৈ- 
চৈ করছে তখন নেচাএভ একটি জাল পামপোট” নিয়ে সীমাস্ত পার হয়ে 
স্ইংজারল্যাণ্ডের দিকে পা বাড়াল । 

জেনেভায় এসে সে তার মানসপিত। বাকুনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং 
বিপ্লবী ভোলানাথকে কয়েকটি রূপকথার গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করল । সার? 
রুশসামতরাজ্যব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন করেছে রুশের কমিটি অব একশন, 
তারই প্রতিনিধি হয়ে দে আসছে পিটার এগু পল হূর্গ থেকে পালিয়ে ॥ 


& চিঠিট। লেখ! হয় নামধন্তা। বিপ্লবী মেয়ে ভের। জাহুলিচকে । 


বিপ্রবধূগ ১৮* 


এতদিনে মনের মতন ছছেলে' পেলেন বাকুনিন, তৎক্ষণাৎ “রশ কমিটি অব 
একশনের' প্রতিনিধিকে দনদ দিলেন “বিশ্ববিপ্রবী সংস্থার রুশ শাখা 
প্রতিনিধিত্ব করবার । বুদ্ধিমান পুত্র এই ছাড়পত্রের চেয়ে মূল্যবান একটি, 
জিনিস যোগাড় করে নিল । বাঁকুনিনের মধ্যস্থতায় এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে 
নে দশ হাজার ফ্রাক হস্তগত করল, অবশ্ঠ আশ্বাস দিতে ভূলল না৷ ঘে এ টাকায় 
ঠিক ১৮৭০ সালের উনিশে ফেব্রুয়ারী সারা রুশে বিপ্লবের আগুন জলবে। 
দলের আদর্শ ও কার্ধকলাঁপ লিপিবদ্ধ ছল তিনটি পুস্তিকায়-_“বিপ্লবের প্রশ্ন 
কি আকারে আসিয়াছে”, “বিপ্লবের নীতি” এবং “বিপ্রবের বিতকিকা” ।* 
প্রথমটি রুশ চাষীর বন্দনা ও তার নাশাত্মক এতিহ্ের প্রতি আবেদন। 
ছিতীয়টি নাঁশাত্মক উপায়ের বর্ণন1--“বিষ, ছুরি, দড়ি ইত্যাঁদি। তৃতীয়টিতে 
আছে ষড়যন্ত্র ও নাশকতার বিশদ ব্যাখ্যান এবং বিপ্লবী চরিত্রের মান নির্ধারণ । 
”১। বিপ্রবীর আপনার বলিতে কিছুই নাই--না কোন ইচ্ছা, 
আকাজ্ষা, আকর্ষণ, বিত্ত, এমন কি নাম। তাহার সর্বন্ব ডুবিয় 
গিয়াছে এক স্বার্থে, এক চিন্তায়, এক নেশায় বিপ্লবে । 
৩। একটি মাত্র বিজ্ঞান তাহার জানা আছে-ধ্বংসের বিজ্ঞান। 
শুধু এই উদ্দেস্তে সে বলবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও সম্ভব হইলে 
চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ।*"" 
৪ | ." তাহার ম্যায় অন্যায়ের বালাই নাই। যাহা বিপ্লবের জয়লাতে 
সহায়ক তাহা ন্যায়সঙ্গত, আর যাহা তার প্রতিবন্ধক তাহা অন্যায় 
ও অপরাধ ।'** 
৬। নিজের উপর সে যেমন কঠিন অন্যের প্রতিও তাহাকে তেমন 
কঠিন হইতে হইবে । তাহার হৃদয়ে আত্মীয়তা, বন্ধুতা, প্রেম 
কৃতজ্ঞতা ইত্যার্দি কোমল অনুভূতির স্থান নাই, বুক জুড়িয়া আছে 
বিএবী সাধনার কঠোর আবেগ । তাহার তৃপ্তি, সাত্বনা ও আনন্দ 
কেবল বিপ্লবের সফলতায়। অহোরাত্র তাহার এক ধ্যান এক 
জ্ঞান, নির্মম সংহার 1... 


৫ এই পুস্তিকাগুলিতে বাকুনিনের দান কতথানি তা শির্ণয় করা কঠিন । বাকুনিন নেচাএভের 
মত হাদয়হীন ছিলেন না এ নিঃসন্দেহ ! কোথাও কোথাও বাকুনিনের চিন্তার ছাপ নুম্পষ্ট, যেমন 
“বিতকিকা'র শেষ চার অনুচ্ছেদ (২৩-২৬ ) যেখানে রাষ্ট্র, সম্পত্তি, অভিজাত, আমলাতন্ত্র ও 
পাদরিদের মুণ্ডপাত এবং দহাবৃত্ির প্রশস্তি পাঠ হয়েছে তার দ্ঘভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। 


১৮৮ নৈগাজাবাদ 


৮। বিপ্লবীর বন্ধুতা ও আকর্ষণ থাঁকিবে শুধু তাহাদের প্রতি 
যাহার] কাজের মধ্য দিয়া তাহার মত বিপ্লবী বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে । সাথীর প্রতি তাহার বন্ধুতা, অনগরাগ ও দায়িত্ব নিকপিত 
হইবে সর্বধ্বংসী বিপ্লবে সাথী কতট] কার্যকরী তাহ দিয়া |” 
পরব্ভা কয়েকটি ধারায় সমাজের উপরতলার লোকদের ছয় ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে। বিপ্লবের কাঁজে সবচেয়ে অনিষ্টকর লোকগুলি প্রথম পর্যায়ভুক্ত । 
তাদের অবিলম্বে শেষ করে দিতে হবে। 
“১৬। লোকট] কত বদমাস কিংবা] দল অথবা! জনসাধারণ তাহাকে 
কত ঘ্বণা করে এই মাপকাঠিতে তালিকা তৈয়ারী হইবে না। 
জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার পক্ষে বরং এই বদমাসি ও ঘ্বণা! কাজে 
লাগিতেও পারে ।".' 
.৭। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকিবে এমন সব লোক যাহাদ্দিগকে আপাতত 
হত্যা কর! হইবে না যাহাতে তাহার] পাশবিক অত্যাচারে জনতাকে 
অনিবার্ধ বিদ্রোহের পথে ঠেলিয়া দিতে পারে |” 
তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে উচ্চপদস্থ পশুর দল। তাদের ফাদে ফেলে কাঁজে 
লাগাতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে থাকবে উচ্চাভিলাষী উদ্দারপন্থীরা। তাঁদের 
কার্যক্রম গ্রহণ করবার ভান করে তাদের গোপন অভিসন্ধি ধরতে হবে-__ 
তারপর হাতের মুঠোঁয় এনে তাদের খেলাতে হবে। পঞ্চম পর্যায়ে থাকবে 
বাকাবিলাসীরা। তাদের খুঁচিয়ে খু'চিয়ে গরম গরম বিবৃতি দেওয়াতে হবে 
যাতে তাঁর। ধর পড়ে জেলে যায় এবং তাদের সমালোচনা থেকে অব্যাহতি 
পেয়ে অল্পনংখ্যক খাটি বিপ্লবী তৈরী হতে পারে। বষ্ঠ পর্যায়ে থাকবে মেয়ের] । 
 বতাদের মধ্যে যার! স্বার্থপর ও ছিদ্্রান্বেবী তাদের প্রতি এ প্রকৃতির পুরুষদের 
অত আচরণ কর] হবে আর যারা খাটি “তার। আমাদের অমূল্য রত্ব।' 
“২২ | জাঁতির উপর দিয়! যত প্রকার উৎপীড়ন ও দুর্যোগ চলিতেছে 
দলের কাজ হইবে সকল উপায়ে সকল শক্তি দিয়া সেগুলিকে 
বাড়াইয়া তোল। যাহাতে অবশেষে জনতা ধৈর্য হাঁরাইয়া ব্যাপক 
গণ-অভ্যরখানে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হয়|”, 
নীতি, কৌশল ও কার্ধপন্ধতি সকলই অভূতপূর্ব। তার চেয়েও প্রধান 


৬ মাক্‌স্‌ নোমীড £ এপস্লস্‌ অব দি রিভলাশন, বস্টন, ১৯৩৯, ২২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা । 


বিপ্নবযুগ ১৮৯ 


বৈশিষ্ট্য এর হ্বায্পহীনততা । এতদিন বিপ্লবী শক্রকে আঘাত করেছে জনসমাঁজের 
শুভার্থে। ঘর ও সমাজের ' বাঁধন ছি'ড়ে যারা এই দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করেছে 
তাদদের মধ্যে গড়ে উঠেছে ভ্রাতৃসন্বদ্ব, পরস্পরকে ভালবেসে তার] শূন্য 
মণিকোঠা পুরণ করেছে । এবার বিপ্লবের পাষাণদেবত। চলে গেল ভালবাসার 
উর্ধ্বে, যাদের জন্তে বিপ্লব এবং যাঁদের নিয়ে বিপ্লব তাদের উপরে $-- হিংসা আর 
প্রতাক্পণার কোন সীম! রইল না । নেচাএভের মৌলিকতা এইখানে । একমাজজ 
সেই নিহিলিজ্মৃএর শৃশ্যবাদকে রাষ্ট্রবিপ্নবে প্রবর্তন করতে পেরেছিল, -ষে 
বিপ্লব নীতিহীন, নিবিবেক, নির্মম, যাঁতে কোন সাংগঠনিক উদ্যোগের নামগন্ধ 
নেই । 

এই দর্শন আর তাঁর সঙ্গে বাকুনিনের ছাড়পত্র ও টাকা নিয়ে নেচাএভ 
রূশে ফিরে এল । “জনতার প্রতিহিংসা” কমিটি নাম দিয়ে সে এক দল গড়ল, 
এর প্রতীক হল কুঠার। এক একজন নায়কের পরিচালনায় পাঁচ পাঁচজনের 
গ্রপে দলটা ভাগ করে দেওয়া হল ষাতে এক গ্রুপের কথা অন্ত গ্র,প ন' 
জানতে পারে । অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সব খবর আসত এবং তার 
নির্দেশ সকল গ্র,.পকে নিবিচারে মানতে হত । কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে দলের 
যোগস্ুত্র ছিল একা৷ নেচাঁএভ। অনুচরদের হাতে রাখবার জন্যে নেতাদের 
হিংসা ও প্রতারণার আশ্রয় নেবার অধিকার ছিল। দলে লোক আনবার 
জন্যে সাহস ও বলিদীনের প্রেরণায় আবেদন করা হত না। বিশ্বাসীদের 
ভাওতা দিয়ে, অবিশ্বাসীদের ভয় দেখিয়ে, আবেগ-প্রবণদের রোমাঞ্চকর গল্প 
শুনিয়ে দলে ভেড়ান হুত। পরিচিত লোকদের কাছে তাদেরকে জড়িয়ে 
এমন সব চিঠিপত্র পাঠান হত যাতে তারা পুলিসের খপ্পরে পড়ে এবং গু 
ষড়যন্ত্রে নামতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী আমলাদের প্রশ্রয় দেওয়া! ছিল দলের 
নীতি, কারণ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হলে উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে 
ঘেতে হবে। কাজেই দুবৃত্ত সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করা ছিল 
নীতিবিরুদ্ধ । 

দলের ছেলেদের নিয়ে এই ধমক ও ধাপ্লাবাজির খেল। বেশী দিন চলল না । 
ইতানভ নামে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ছেলে ইউনিভাসিটির ছাত্রদের জন্তে 
সম্তাদরে একটা হোটেল চালাত । নেচাঁএভের হুকুম হল এর দেয়ালে একটি 
বিপ্লবী প্রচারপত্র এটে দেবার । ইভানভের মনে নেতার ওপর সন্দেহ 
জাগছিল। অধিকস্ভ হোটেলের ওপর পোস্টার আটলে পুলিস ওট। ভেঙে 


১৯০ বৈল্নাজাবাদ 


"দেবে এবং গরীব ছেলের] থুব অস্্বিধায় পড়বে । দলের নীতি অবশ্থ তাই 
চায়_-ষত অত্যাচার বাড়বে তত ভাল জমি তৈরী হবে। কিন্তু ইভানভ তার 
আদর্শগ্রবণ ও সেবাপরায়ণ মন নিয়ে ত] বুঝতে চাইল ন1-_ নেচাঁএভের নির্দেশ 
মে অমান্ত করল। পুলিসের কাছে সে সব কথা ফাঁস করে দিতে পারে এই 
আশঙ্কায় তার প্রাণপ্নণ্ডের আদেশ হল। নেচাএভ ও কেন্দ্রীয় গ্রপের আর 
তিনজন তাকে এক বাগানে নিয়ে গিয়ে গুলি করল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এই 
গ্রপের ছেলে উসপেন্স্কি প্রশ্ন করেছিল,_-একটি ছুরাঁচার অফিসারকেও যে দণ্ড 
দেওয়। হয় নি, ইভাঁনভের মত একজন আত্মনিবেদিত নিষ্ঠাবান কর্মীকে সেই 
দও দেওয়া হল এ কি রকম বিচার? নেচাএত তাকে বুঝিয়েছিল “এটা স্থায় 
বিচারের প্রশ্ন নয়, কতব্যের প্রশ্ন । আমাদের লক্ষ্যের পথে যত কিছু বাধা 
তাহ সরাইয়া দিবার প্রশ্ন। বিপ্লব কোন অধিকার দেয় না, দেয় শুধু 
দায়িত্ব, কর্তব্য-_আর তা স্থির হয় ওপর থেকে | 
“এখন তোমাদের কাঁজ কথা বলা নয়, কাঁজ করিয়া যাওয়া, এবং 
এস্সআ্টাপারে তোমাদের অপেক্ষা যাহার যোগ্যতর লোক তাহাদের 
হুকুম মত কাজ করা । তোমাদের কর্তব্য তর্ক করা নয়, আদেশ 
পালন করা |”? 
এদিকে পুলিনও তাদের কর্তব্য পালনে তৎপর হল। নেচাঁএঞভের দলের 
শত শত ছেলে গ্রেপ্তার হল। চুরাঁশিজনের কারাদণ্ড হল অল্পবিস্তর মিয়াদের। 
নেচাএভভ আবার দেশ ছেডে পালিয়ে গেল (১৮৭০) স্ুইত্জারল্যাণ্ডে। 
আবার সে বাকুনিনের কাছে এসে আর এক আজব গল্প ফাদল,_ পুলিস খন 
তাকে পাকড়াও করে সাইবেরিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে তখন সাথীর! এসে তাকে 
ছিনিয়ে নেয় এবং সে রক্ষীদ্দের চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে । 
বাকুনিন আবার তার কথায় বিশ্বাস করে তার কাধকলাপে সাহায্য করতে 
লাগলেন । অবশেষে রুশ থেকে এসে উপস্থিত হুল লোপাটিন নামে নেচাএভের 
এক পুরান সাথী । সারা রুশব্যাপী বিপ্লব ও ছুই পলায়নের কাহিনী এবং 
ইভানভের আসল কথা সে ফাস করে দিল। বাকুনিন দেখলেন শিষ্য তাকেও 
খেলাচ্ছে। “বিতকিকাঁ"র উনিশ নম্বর ধারায় উচ্চাকাজ্জীদের গোপন তথ্য 
হস্তগত করে তাঁদেরকে হাতের মুঠোয় এনে খেলাবার ঘে কৌশল বাতলানো 





১৮৭১ জুলাই-এর ম।মলায় সাক্ষীর জবানবন্দী । 


বিপ্লবযুগ ১৯১ 


হয়েছে তার প্রয়োগ হচ্ছে গুরুর ওপর | এবার বাকুনিন নাচার হয়ে সহকর্মী- 
দের কাছে মানসপুত্রের মুখোস খুলে দিলেন । একটি পত্রে তিনি লিখছেন-- 
“যদি তুমি তাহাকে তোমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দাও তাহা 
হইলে তাহার প্রথম চেষ্টা হইবে তোমাদের মধ্যে বিভেদ কুৎসা ও 
চক্রাস্ত স্থত্ি করিয়া ঝগড়। বাপ্াইবাঁর। যদি তোমার বন্ধুর ত্র 
অথবা কন্ত। থাকে তবে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে তাহাকে ফুসলাইয়! 
গর্ভবতী করিবার যাহাতে তাহাকে প্রচলিত নীতিশান্ত্রের, খপ পর 
হইতে ছিনাইয়া আনিয়। তাহার অনিচ্ছ! সত্বেও তাহাকে সমাজের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামানো যাইতে পারে ।”৮ 
বাকুনিনের খেয়াল ছিল না যে তার নিজের যে সর্বনাশের ডাক তা 
থেকে প্রচলিত নীতিশাক্সও বাদ পড়ে না৷ এবং শিষ্য তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ 
করছিল মাত্র । তাঁর দর্শনে বাঁকুনিনের মত অসঙ্গতি ছিল না_-সে যা বুঝত 
তাই বলত এবং তাই করত। নিহিলিস্টদের মধ্যে যুক্তি ও বিশ্বাসের যে দ্বন্দ 
ছিল সে তা কাটিয়ে উঠে নিহিলিজ্মকে যথার্থ শূন্যতায় পযবসিত করতে 
পেরেছিল । 
নেচাএভ কাপুরুষ অথবা স্বার্থপর ছিল না। বাকুনিনের সঙ্গে ছাডাঁছাঁডি 
হবার কিছু পরে স্থইস সরকার তাঁকে রুশ সরকারের হাঁতে সমপণ করলেন 
€(১৮৭২)। মস্কোতে যখন তাঁর বিচাঁর হয় তখন নে একটুও ছূর্বলতার 
পরিচয় দেয় নি। কুড়ি বছরের সাঁজ। নিয়ে সে গেল কুখ্যাত পিটার এণ্ড পল 
দুর্গে। সেখানকার একজন অফিসার তাকে সহকর্মীদের নাম ধাম বলে 
দেবার জন্ে প্রলোভন দেখালে তাকে সে ঘুসি মেরে ধরাশায়ী করে দেয়। 
এখানে বসে নিপাইদের নিয়ে সে দল তৈরি করল এবং বাইরে গুপ্ত সমিতির 
সঙ্গে যোগাষোগ স্থাপন করল । দুর্গ থেকে তাকে বার করে নেবার একটা 
পরিকল্পন। দিয়ে সে 'জনতার সঙ্কল্প” দলের পরিচাঁলকমগুলীর কাছে এক চিঠি 
পাঠাল। এই দলের অন্যতম নায়িকা ভেরা ফিগনার পরে তার স্মতিচারণে 
লিখছেন-_- 
“সেই চিঠি আমাদের উপর এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিল। 
অকল্মাঁৎ ঘেন তাহার নামের উপর হইতে সকল কালিম! মুছিয়! 


শশা পপ সকল 


৬৮ ই, এইচ. কার £ মাইকেল বাকুনিন, লগ্ডন, ১৯৩৭ , ৩৮৮ পৃষ্টা 
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গেল। নিরপরাধ লোকের রক্তপাত, জোর করিয়] টাকা আদীয়, 
গোপন পত্র হাত করিয়া লোককে নাকে দড়ি দিয়া ঘোরানো, 
বিপ্লবের নামে যত রকম মিথ্যাচার ও অনাচারের জালপাতা,_-সখ 
আমরা এক নিমেষে ভূলিয়।! গেলাম । 
আমরা দেখিলান একটি মন যাহা বছরের পর বছর নির্জন 

কারাবামে কাটাইয়া একটুও দুর্বল ব1 বিমর্ষ হয় নাই, একটি সংকল্প 
ঘাহ] নিষ্টুর শান্তির পেষণে মচকায় নাই, একটি তেজন্বী চরিত্র যাহ 
ব্যর্থতায় ঘ্রিয়মান হয় নাই। কমিটির বৈঠকে আমরা চিঠিট! 
পড়িলাম এবং এক চিস্তা সকলকে অধিকার করিল--তাহাকে মুক্ত 
করিতে হুইবে ।”৯ 

এক প্রচণ্ড ঘটনার আলোঁড়নে সমস্ত যোজন! ওলটপালট হয়ে গেল। 
তার ঝাপটা এসে পড়ল কারাগারেও। সেখানকার জেরা ও জুলুমের চাপে 
একজন কয়েদী নেচাএভের গোপন কথা ফাস করে দিল। সিপাইদের হল 
জেল । নেচাঁএভকে অন্য সকলের কাছ থেকে সরিয়ে এক অদ্ধকাঁর কুঠরিতে 
অর্ধভুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হল। কয়েকমাসের বেশি তাকে এ যন্ত্রণা 
ভুগতে হল না। ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে নির্জন কারাঁকক্ষে সকলের 
অলক্ষ্যে তার প্রাণবিয়োগ হল। 

নেচাএভের কর্মজীবন চার বছরের, একুশ থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্বস্ত । 
তারপর দশ বছর জেলের নিক্ষল জীবন । যে পরিবেশে সে মানুষ তাতে স্থস্থ 
মস্তিষ্কে কাজ করবার বয়স'তার হয় নি। এনাঁকফিন্ট বলে আত্মপরিচয় দিলেও 
নৈরাজ্যবাদের কিছুই সে বুঝত না। নিহিলিজম্এর শুন্যতা, বাকুনিনের 
নাশকতা আর গোঁপন ষড়যন্ত্রের নেশ। এই সব মিশিয়ে তরী হয়েছিল তার 
মানসিক ধাত। তার বিশেষত্ব এইটুকু ষে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সে মানবত্ব থেকে 
সরিয়ে এনে একটা! যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যবসিত করতে পেরেছিল । ধর্মীয় 
সংগ্রামে জেন্থইটর। এবং রাষ্ট্রনীতিতে মেকিয়াভেলি যেমন ন্যায়-অন্যায়ের এক 
নৃতন মাপকাঠি আবিষ্কার করেছিলেন, নেচাএভ বিপ্লব সাঁধনায় সেই কীন্তির 
অধিকারী । মহান উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্যে সকল উপায়ই মঞ্জুর, এই আধ্রবাক্যকে 


ক 


৯ বাকুনিনেরও এতটা মনের জোর ছিল না । তিনি ছু বছর কারাবাসের পর 'জার়ের প্রতি 
শ্বাকারোক্তি' করেছিলেন । 


বিপ্লবধুগ ১৯৬ 
একাস্ত নিষ্ঠায় সে পালন করছে, ঘা বাঁকুনিনও পারেন নি। এর ফলে যে 
নৈরাজাযবাদ ছিল মানবমুল্যে অধিষ্ঠিত এক পবিভ্র আদর্শ তা হল কলহ্কিত,-- 
এনাফিজ মৃএর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল হিংসা ও প্রতারণার অপবাদ । অথচ 
আশ্চর্য কথ। ঘে উত্তরকাঁলে দূরস্থান, সমকাঁলে সহচরদের মধ্যেও তার বিপ্লবী 
নীতিশাত্র বিশেষ আমল পায় নি। করুশের সে যুগের তরুণতরুণীর। তাদের 
রক্ত দিয়ে ষে অবিস্মরণীয় মহাকাব্য লিখে গেছে তার মধ্যে নেচাঁএভ অধ্যায় 
একটা ক্ষণিক দুংস্বপ্রের প্রলাপ । | 


রুশের ধনীর ছুলালর1 ঘর ছেডেছিল মানুষকে ভালবেসে । হৃদয়বৃত্বির 
অপরিসীম উচ্ছাস পরিবারের ছোট্র আধারে তার] ধরে রাখতে পারে নি। 
তাদের বীজমন্ত্র ছিল “ভ নাঁরদ*-_জনতার সামিল হও । কারাকাঁজভ, 
শেকোভক্কি এরা গুপ্ত সমিতি গড়ে এই মন্ত্রে দীক্ষা নিল। সেণ্ট পিটার্সবার্গ 
ও মস্কো থেকে দলের শাখা প্রশাখা ছভিয়ে পডল শহরে শহরে- কিয়েভ, 
ওডেসা, ওরেল, টেগেনরগ | ছেলেমেয়ের! গ্রামে গিয়ে বলল চাষী কারিগরদের 
কানে তাদের মন্ত্র পৌছে দেবার জন্যে । 

রুশের বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিতে শিক্ষার মাঁন থুব উঁচু ছিল না। সেখানে 
প্রগতিশীল জ্ঞানবিজ্ঞানের চিস্তাধার] ছিল নিষিদ্ধ। সুইৎজারল্যাণ্ডে জুরিক 
বিশ্ববিস্তালয়ের দরজ! ছিল খোল] । সেখানে রুশের ছাত্রছাত্রীর। যেত বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষালাভের জন্যে ॥ শুধু বিজ্ঞানের বই পড়ে তাদের খিদে মিটত না। তারা 
বসত শ্রমিক আস্তর্জীতিকের বৈঠকে, পড়ত প্রর্দ, মার্কস্, বাকুনিন। খবর 
_পৌছল জারের কানে। তিনি এক ফতোয়া জারি করলেন-__এই মুহ্ুতে 
সকল রুশ নাগরিক দেশে ফিরবে, অন্যথায় তাঁর! দেশদ্রোহী বলে গণ্য হবে। 
কয়েক শ* ছেলেমেয়ে বুকে বারুদ নিয়ে দেশে ফিরল, এক কান থেকে আর 
এক কানে ছড়াতে লাগল তাদের মারাত্মক কথাবার্তা । 

ন্বৈরাঁচারী এমনি করেই নিজের ফাঁসিকাঁঠ তৈরি করে। গোয়েন্দা বিভাগ 
ঢেলে সাজা হল, তার] লাগল ছেলেমেয়েদের পিছনে । তিলমান্তর লন্দেহে 
তাদের গ্রেপ্তার করে সরকার দীর্ঘ মিয়াদের কারাদণ্ড দ্িল। আদালতের 
বিচার হয়ে দাড়াল তামাসা। সব সময়ে এ তামাসারও দরকার হত না'। 
অনেকে চালান হত সোজা থানা থেকে অজ্ঞাতবাসে। এদিকে চাষীরাও 
সাড়া দিল না। তাদের জড়ত। ছুটল ন!। একদিকে পুলিসের ভয়, অন্তদ্দিকে 
ঞ 


১৩ 
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বাবুদের কি জানি কি মতলব আছে সন্দেহ, তাঁরা মনের দরজ। খুলল না। 
সামনে তুষারপর্বতের মত জনতা, পিছনে রুত্রমৃত্তি শ্বৈরশামন, মাঝে ৬৪ 
বিপ্লবী পাতালের সুড়ঙ্গপথে অবতরণ করল । 

এই পরিস্থিতিতে পুররুজ্জীবিত হল ১৮৬২ সালের “জমি ও মুক্তি' সমিতি। 
এর স্থুদক্ষ শিল্পী আলেকজাগ্ার মিহাইলভ পুলিসের চোখে ধুলে! দিয়ে সেষ্ট 
পিটার্সবার্গ, মস্কো, ওডেসা, কিয়েভ ও খারকভের দলগুলিকে একত্রিত করল। 
গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য হল জনতার হাতে জমি আর জনতার জীবনে মুক্তি। 
বিদ্রোহীদের দমন করতে শাসকশক্তির ষেমন কোন মায়ামমত। নেই, শাসকদের 
নঙ্গে বোঝাপড়ায় সমিতিরও তেমন কোন নৈতিক সংঘম থাকবে না। 
চেনিশেভস্কি ত' লিখেই গেছেন-_ 

“ইতিহাসের রাস্তা গিয়াছে ধূলাকাদা, জলাভূমি ও ভাঙা ইটপাথরের 
উপর দিয়া । যাহার জুতা নোংরা হইবার ভয় আছে তাহার 
জনসাধারণের কাজে নাম! উচিত নয় ।” 

১৮৭৭ সালে ছুটি বিরাট রাজনৈতিক মামলা রুজু হুল,_-একটি মক্ষোতে 
পঞ্চাশজন আসামীকে নিয়ে, আর একটি সেন্ট পিটার্সবার্গে একশ তিরানব্বই 
জনকে নিয়ে । শেষেরটি চলেছিল চার মাস, ১৮৭৭ সালের অক্টোবর থেকে 
১৮৭৮ সালের জানুয়ারী পধস্ত। এর মধ্যে মুত, উন্মাদ ও আত্মঘাতী হল 
পঁচাত্তরজন।১* পুলিসের কর্তা ট্রেপভ একদিন জেলখানায় এসে বগল্যুবভ 
নামে একটি ছাত্র আনামীকে কাপড় খুলতে বললেন। ছেলেটি কথা না 
শোনায় তিনি তাকে চাবুক মীরলেন। বিচারের রায় বেরুবার পরদিন ভের! 
জাঁস্ুলিচ নাঁমে একটি মেয়ে ট্রেপতভকে গুলি করে আত্মসমর্পণ করল । জুরির 
বিচারে সে খালাস পেয়ে গেল কারণ পুলিসের কর্তার জেলখানায় গিয়ে 
আসামীকে চাবুক মীরবার কোন এখতিয়ার ছিল না। খালাস পাওয়া মাত্র 
ভেরাকে পুলিস আবার গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করল। আদালতের বাইরে 
ছিল লোকের ভিড়। তার রুখে দীড়াল, পুলিসের হাত থেকে রক্ষা! করল 
তাকে । ভের! সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেল বাইরে। 

ইতোমধ্যে পিটার এগ পল ছুর্গের রাজবন্দীরা কয়েদখানার অসহা 
অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করল। কর্তৃপক্ষের অনমশীয় 


১৪ (ৌপনিয়াক হ আঙারগ্রাউও রাগ্টা! | 


বিগবধূগ ১৯% 
আচরণের ফলে জনকয়েকের মৃত্যু হল। এর পর অকন্মাৎ একদিন ষেণ্ট 
পিটার্সবার্গের একটি পার্কে প্রকাশ্ত দিবালোকে গোয়েন্দা বিভাগের মাখা 
মেজেপ্টসেভ নিহত হুলেন। হত্যাকারী স্টেপনিয়াক ১১ পালিয়ে আত্মগোপর 
করল আর “জমি ও মুক্তি' সমিতি তার্দের গুপ্ত ছাপাখান৷ থেকে প্মৃত্যুর বদলে 
সৃত্যু” নামে বিপ্লবী. প্রতিহিংসার নীতিস্ত্র ব্যাখ্যান করে এক পুস্তিকা 
প্রকাশ করল ( অগস্ট, ১৮৭৮ )। 

ঘটন] ছুটিতে বোঝ]! গেল বিপ্লবী দগ্ডবিধানে লোকসম্মতি রয়েছে । জারের 
শানে দমননীতি ছাড়া আর কোন প্রতিকার বিহিত ছিল না। দ্বিতীয় 
আলেকজাগ্ার কুক্ষণে ওখ রানা নামক পুলিসের দমন বিভাগ গঠন করলেন । 
শাসনের নামে নির্যাতনের মাত্রা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া হল। 

সন্ত্রাসের জবাবে ভীষণতর সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়ে জমি ও মুক্তির কর্মীদের 
আত্মপরীক্ষায় বলতে হুল। দক্ষিণের নগর ওডেসা থেকে এল জেলিয়াবভ, 
পরিচালকমণ্ডলীর সামনে সে এক নৃতন কর্মস্থচী পেশ করল । জারতন্ত্রের সঙ্গে 
লড়তে হলে দীর্ঘকালের প্রস্ততি চাই, আচমক। কিছু কর] যাবে না। বর্তমান 
দমননীতির আমলে কোন প্রকাঁর সাংগঠনিক প্রস্ততি সম্ভব নয়, খানিকটা মুক্ত 
পরিবেশের প্রয়োজন । এই পরিবেশ হট করবার জন্তে সংবিধান পরিষদের 
দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এতদিন এ আন্দোলন ছেড়ে দেওয়। 
হয়েছিল উদ্দারপন্থী অতিজাতদের হাঁতে। তাদের নরম পথে কাজ হবে না। 
এক চরম বিভীষিকা দ্বারা এ উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করতে হবে । গোয়েন্দা, পুলিস বা 
সরকারী আমল] নয়, এবারকার শিকার স্বয়ং জার। জারের প্রাণ নিতে 
পারলে সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে, ভীতত্রত্ত সরকার ব্যক্ভি-স্বাধীনতা ও 
সংবিধান পরিষদের দাবি মেনে নিতে বাঁধা হবে, তারপর চলবে সমাঁজবিপ্লবের 
আয়োজন । ক্তরাঁং সমস্ত বল এখন এক লক্ষ্যে নিয়োগ করতে হবে, দলীয় 
সংগঠন কেন্ত্রায়িত হবে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে-_-জারের নিধন । 

এই প্রস্তাব সমর্থন করল দূলের নেতা মিহাইলভ। এর প্রতিবাদ করল 
নরমপস্থী প্রেখানভ, এক্‌সেলরড ও ভের] জান্থলিচ । এদের মত হল চাষীদের 
মধ্যে ধৈর্য ধরে প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া । দল দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল, 
ধৈর্যশীল জ্যোষ্ঠরা হল চর্নী পেরেদল বা! “কালো বিভাগ”। তারা৷ লাভরতের 


১১ ইনিই “আও্ডারগ্রাউগ্ড রাস্তার লেখক । স্টেপনিয়াক এ'র ছদ্মনাম, আসল নাম ক্রাভ চিন্স্ষি। 


১৯৬ ৈরাজ্যবাদ 


স্বাণী দিয়ে গেল গ্রামে, রাষ্্ীয় সংগ্রাম ছেড়ে নামল সাষাছিক প্রচারে ১ 
উত্তরকালে এর] হল লোশ্তাল ডিমক্রেট দল। উগ্রপন্থী তরুণর। হল নারদ্নায়া 
ভলিয়! বা 'জনতার সংকল্প" । তাঁরা বাকুনিনের নাশমস্ত্র নিয়ে চূড়াস্ত শক্তি” 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল, উত্তরকালে এরা হল সোল্তাল রেভল্যুশনারী দল। প্রথম 
দল সংখ্যায় ভারি । কিন্তু বেশির ভাগ তরুণ উদ্ভোগী কর্মী এসে জুটল দ্বিতীয় 
দলে এবং তাদের পক্ষে ভিড়ল সাধারণের সহানুভূতি ৷ 

দুই দলের শুধু কর্মস্থচীতে পার্থক্য ছিল না, দমাজলক্ষ্যও ছিল আলাদা । 
জনতার সংকল্পের গোপন প্রচারপত্রে তাঁদের দার্শনিক মিহাইলভস্কি কয়েকটি 
প্রবন্ধ লেখে । সে ছিল ব্যক্তিম্বাধীনতার ও ব্যক্তিত্ব বিকাঁশের পক্ষপাতী এবং 
যান্ত্রিক শ্রম বিভাগের বিরোধী । ধনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকজীবন হয়ে যায় 
একপেশে । কৃষকের জীবনে আছে ভারসাম্য । তাদের সুস্থ শ্বাভাবিক 
জীবনকে ঘিরে আসবে মুক্ত সমাজ- মাঝখানে ধনতত্ত্রের অভিশাপকে ডেকে 
আঁনবার কোন দরকার নেই। ডাঁনিয়েলসন নামে আর একজন দার্শনিক 
সমাঁজবিপরবে শ্রমিকদের ভূমিকা বর্ণনা করল। উৎপাঁদনের কাজ পুনর্গঠন 
করবার দায়িত্ব নেবে চাষী ও শ্রমিকদের কমিউন-_যাতে দেশের বিত্ত মুষ্টিমেয় 
কয়েকজনের ভোগে না লেগে সর্বলাধাঁরণের কল্যাণে ব্যয় হয়। শ্রমিকদের 
কমিউন বড় বড় কারখানা গড়বে শুধু নয়, ধনিকশিল্পগুলিকে সমাজশিল্পে 
পরিবর্তন করবেও তারাই । “রুশকোয়ে বোগাৎ্ন্তভো” বা “রুশের সম্পদ” 
পত্রিকার স্তস্তে চাধীকমিউন ও শ্রমিক আর্তেলকে ধনতন্ত্রের চাপ থেকে 
বাঁচাবার জন্যে প্রচার চলতে লাগল যাতে এরা একদিন মুক্ত সমাজতন্ত্রের 
বনিয়াদ হয়ে দাঁড়াতে পারে । “কালো বিভাগ" দল ছিল গোঁড়া মাক স্বাদী । 
এর] বল্ল সমাজের দ্বান্দিক নিয়মে সাঁমস্ততন্ত্রের পরে ধনতন্ত্রকে আসতেই হবে। 
ধনতন্ত্রের আঘাতে গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে যাবে তার জন্যে দুঃখ করলে 
চলবে না। এই ভাঙনের শেষে আসবে সমাজবিপ্লব ও শিক্পাশ্য়ী শ্রমিক- 
প্রধান সমাজতন্ত্র । ছুই দলের মিতালি হল ছুই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সঙ্গে । 
মার্ক স্বাদীদের সঙ্গে মিলল ধনিকরা। পপুলিস্টদের সমর্থন করল সরকারী 
আমলাতান্ত্রিকরা- প্রলিতারিয় বিপ্লবকে রুখবার জন্যে রক্ষণশীল চাষী কমিউন 
হল উপযুক্ত হাতিয়ার । 

এদিকে এঁতিহাসিক মাঁরণচক্রের জাল বিস্তৃত হুল ঘথাস্থানে ঘথাকালে । 
হঠাঁৎ প্রধান জালী জেলিয়াবভ গ্রেপ্তার হয়। তার দুদিন পরে, ১৮৮১ সালের 


বিপ্লধধুগ ১৪৭ 


১৩ই মার্চ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাগার তার লোহার পাতে মোড়া জুড়ি গাড়ি 
করে গ্র্যাণ্ড ডাঁচেস ক্যাথারিনের বাড়ি থেকে তার শীতাবাসে ফিরছিলেন । 
পথিমধ্যে এক জায়গায় সোফিয়া পেরভস্থাক়্া! মাথার গড়ন! উড়িয়ে সংকেত 
করল আর একটি বোম। এসে পড়ল জারের গাঁড়িতে। লোহার গাড়ির 
ভেতর জার অক্ষত রইলেন কিন্তু তার কয়েকজন দেহরক্ষী আহত হল। জার 
গাড়ি থেকে নেমে তাদের দেখলেন, রাইসাকভ নামে যে ছেলেটি বোমা ছুড়ে 
ধর! পড়েছিল তাঁকে কি যেন বললেন । তারপর যখন গ্রিনেভটস্কি নামে আর 
একটি ছেলের পাশ দিয়ে গাড়ির দিকে ফিরছেন তখন ছেলেটির হাতের বোম। 
পড়ল ছুজনের মাঝখানে । দুজনেই ভীষণভাবে আহত হলেন। কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে হুজনারই পরমামু নিঃশেষ হল । পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতাপশালী, 
সবচেয়ে সুরক্ষিত ন্বৈরাঁচারীর মৃত্যু হল শ'খানেক বিশ পচিশ বছরের 
ছেলেমেয়ের চক্রান্তে । 

প্রত্যাশিত সফলতার পর য] ঘটল ত]1 নিতাস্ত অপ্রত্যাশিত। জারের 
মৃত্যুতে ভীত হয়ে স্বৈরশীসন আত্মসমর্পণ করল না। বরং বিপ্ববীরাই 
জারতন্ত্রেরে আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। একজন সরকারী অফিসার ঠিকই 
মন্তব্য করেছিলেন- বিপ্লব হয়ে দাঁড়াল কুটিরশিল্প । 

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে “জনতার সংকল্পের পরিচালক মণ্ডলী নৃতন জার 
তৃতীয় আঁলেকজাগাঁরের কাছে একটা ম্মীরকলিপি পাঠাল। তারা প্রস্তাব 
করল যদি সম্রাট স্বাধীন জনমতে নির্বাচিত একটি জাতীয় মহানমভা গঠন 
করবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে তার] হিংসাত্মক কাঁজ ছেড়ে দেবে এবং 
বিনাসর্তে মহাঁপভার কর্তৃত্ব মেনে নেবে । জাঁরের সরকার এর জবাব দিলেন 
জেলিয়াবভ ও আর চারজনকে ফাসি এবং যতজনকে ধরতে পারা গেল তত- 
জনকে কারাদণ্ড দ্রিয়ে। সমিতি ভেঙে গেল- বিপ্লবীর৷ ছোট ছোট উপদদলে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯০৩ সালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ভাডা টুকরোগুলোকে 
জোড়া দিয়ে গড়ল সামরিক সংগঠন” । ১৯০৫ সালে জারের প্রধান মন্ত্রী 
প্লেহ ভে ও গ্র্যাণ্ড ডিউক সাগিয়েইর হত্যা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষ পর্ব। 

বিপ্লবী হিংসার উতৎ্পতি হয় শ্বৈরাচারী হিংসা থেকে । হিংসার উত্তরে 
আসে প্রতিহিংসা । পপুলিস্টর1 ঘাতকের মন নিয়ে জন্ায় নি। অপরের 
জীবনে তাদের ছিল গভীর মমতা, নিজের জীবনের প্রতি তারা ছিল সবচেয়ে 
নির্মম । তারা জানত হত্যা পাপ- সত্যের জন্যে স্যায়ের জন্যে হলেও, 


১৪৯৮ &নরাজ্যবাদ 


উপায়াপ্কর না থাকলেও । হৃদয়ের কাছে এর ক্ষমা নেই। এই পাপের 
কালিষাঁকে নিজের রক্ত দিয়ে ধুতে হয়। তাই হত্যা ও আত্মবলিদান একই 
কর্ম-সাঁধনার 'অবিচ্ছে্ অন্ক। বিপ্লবের হোমানল এই যুগ্ন আহুতি নিক্ে 
প্রসব ধরবে নূতন জীবনমূল্য, নৃতন সমাজ যেখানে ন্যায়ের কঠোরতা ও 
ভাঁলবাপার কোমলতার ছন্ব-নিরসিত হয়েছে । 

জেলিয়াবভকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর তার শেষ অভিপ্রায় জানতে চাওয়া 
হল। সে বলল জারের হত্যাকারীদের সঙ্গে যেন তাঁকে বধ করা হয্স। পাঁচটি 
ফাসিকাঠ পাশাপাশি সাজানো! হল। কর্মসঙ্গিনী ও মানসসঙ্গিনী সোফিয়! 
পেরভ্স্কায় প্রিয়তম ও ছুইজন সাথীকে চুন্বন করে সকলের আগে ফাসিমঞ্চে 
উঠল। তারপর জেলিয়াবভ ও আর ছুইজন পরম তৃপ্থির সঙ্গে একে একে 
এগিয়ে গেল মৃত্যু বরণ করতে । পঞ্চম আসামী রাইসাকভ ভেঙে পড়ল, তাকে 
টেনে নিয়ে ঘেতে হল বধ্যভূমিতে | বিপ্লবীর ধর্মে মে হল পতিত। হত্যান্ন 
পর হত্যাকারীর বাঁচবার অধিকার নেই । নিষ্পাপ জীবন অপক্বাধে কলঙ্কিত 
হবার পর, হিংসার ছোঁয়ায় প্রেম অশুচি হবার পর একমাজ প্রায়শ্চিত্ত 
স্বেচ্ছামরণ । 

কার্ধসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর! মরণের জন্যে পাঁগল হয়ে উঠত । জীবনের 
বদলে জীবন দিলে তবেই ব্রত উদ্যাঁপন হবে, সেই সার্থক শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় 
এক মূহূর্ত তর সইত না। নৌ-অধ্যক্ষ ডুবাসভের ওপর বোম] ছুড়ে 
ভইনারতস্কির প্রাণবিয়োগ হয়। সে তার ভায়রীতে লিখেছিল, “মুখ দিয়ে 
একটি শব্দ বেরুবে না, মুখের ওপর একটি ভাজ পড়বে না, আমি ফাসির মঞ্চ 
বেয়ে উঠব---নিজের ওপর এ কোন জবরদস্তি নয়, এই ত* আমার জীবনলীলার 
পূর্ণতম ম্বাভাবিক পরিণতি ।” গ্র্যাণ্ড ডিউক সাগিয়েইর হত্যাকারী 
কালিয়াএভকে ঘখন বধাভূমিতে নিয়ে যাঁওয়া হল এবং পার্দরি তার সামনে 
ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মৃতি তুলে ধরল, সে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল তাঁর ও জিনিসের 
প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অথচ দলের মধ্যে কেবল এই ছেলেটি ঈশবরে বিশ্বাস 
করত । আগে আর একটি হত্যাকাণ্ডের অভিযানের সময়ে সে সঙ্গে নিয়েছিল 
ক্রুশমৃতি এবং বোমা ছুড়বার আগে ছুই হাতে ক্রুশচিহ্ছ ধরে মনকে শক্ত 
করেছিল ।১২ 


১২ আলবের কামু! ; লাম্‌ রেভল্তে, অনুবাদ, এন্টনী বাওয়ার, লগ্ন, ১৯৫৪, ১৪১-৪২ পৃষ্ঠা । 


নিচাবধৃগ ১০৯ 


এই নরহত্য] আত্মহত্তাদের প্রাণ ছিল ফুলের মত নরম, বিষেক ছিল সর্ষের 
আলোর মত সঙজাগ। আহত ছিতীয় আলেকজাগার ঘখন অসহায় হয়ে 
বরফের ওপর পড়েছিলেন কয়েকটি ক্যাডেট কুচকাওয়াজ করে সেই পথে 
ফিরছিল। তারা একটি শ্লেজগাঁড়ি এনে মুযুযু জারকে তাতে ধরে তুলল । 
এমেলিয়ানভ নামে একটি ছেলে পাশ থেকে দৌড়ে এল তাদের সাহাধ্য করবার 
জন্তে। তাঁর হাতে ছিল বোমা- অল্পক্ষণ আগে সে ওখানে ফ্লাড়িয়েছিল, 
জারের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ ব্যর্থ হলে তার পালা আসবে বলে।১৩ 
ডুবাসভকে মারতে ঘাবার আগে ভইনারভদ্ষি প্রতিজ্ঞা করেছিল অধ্যক্ষের স্ত্রী 
সঙ্গে থাকলে সে বোমা ছুড়বে না। “সামরিক সংগঠনে”র নেতা শ্যাভিংকভ 
ডোর ও র্যাচেল নামে ছুটি মেয়ের প্রসঙ্গে লিখছে যে এরা সাহসে ও আত্মদানে 
কারও চেয়ে কম নয় কিন্তু রক্তপাত এদের অসহা। এই ছেলে-মেয়ের যখন 
কারও প্রাণ নেবার সংকল্প করত তখন সকল প্রকার সতর্কত। অবলম্বন 
করতে ভূলত না যাঁতে একটিও নির্দোষ লোকের প্রাণহানি না হয়, একটি 
সাধারণ সিপাই কিংবা বধ্য অফিসারের স্ত্রী ও সম্ভানের গায়ও যেন আঁচড় ন। 
লাগে। 

ন্যায় ও প্রেমের ঘন্ব পৃথিবীতে আবহমান, কিন্তু তার বেদনা কে এমন 
করে বহুন করেছে? স্থুল মানস সহজ বিচারে একটাকে বেছে নেয় কিংবা 
বিবেককে প্রতারণা করে। যে সকল ধর্মরাঁজরা রাষ্ট্রের হাল ধরে আছেন 
তাদের কাছে হিংস দূষণীয়, অক্ষমণীয়__ব্যতিক্রম শুধু সরকারের বেল1 কারণ 
সরকারী হিংসা জনহিতার্থে। আর অসহিষ্ণ বিদ্রোহী__যে অন্যায়ের প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে হিংসার পিছুল পথে প দিয়ে গড়িয়ে যাঁয়, ক্রমশ তার বিবেক হয় 
শিথিল, হৃদয়ের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়, তাকে গ্রাম করে হত্যার নেশা, তাতে ডুবে 
যায় ভবিষ্যতের স্বপ্র । লক্ষ্য যায়, সার হয় উপলক্ষ্য । শাসক ও বিত্রোহী 
উভয়ে বরাবর ইতিহাসকে এই ছলনার কাহিনীই দিয়ে গেছে । 

রুশ নিহিলিস্টদের ছিল না এই সহজ সমাধান। তাদের দ্বিধা ও সংশয় 
কাটে নি। তাই তাদের শেষ উত্তর জীবনদান। তারা বলে গেছে--জীবন 
যে নিয্লেছি হিংসায় নয়, ভালবেসে- নিজের জীবন বিলিয়ে তার প্রমাণ 
দিলুম । বলে তারা সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। 


১৩ পি. এ. ক্রপট্‌ফিন : মেমকর্স অব এ রিভলুশনিস্ট, লগ্ন, ১৮৭৯, খণ্ড ২, ২৪৪ পৃষ্টা । 


২*০ নৈরাজ্যধাদ 


কিচ্ধ সব দিয়েও কি তার1 গড়তে পেরেছে কিছু? সে হিসেব বড় কঠিন। 
দধিচীর অঙ্গ দিয়ে বস্ত্র তৈরী হয়, অস্থ্রনিপাত হয়, ইন্্রপুরী রচিত হয় না। 
রুশ থেকে আদ্নার্স্যাও, আয়ার্নযাগড থেকে ভারতবর্ষ, সন্গযাসীর অস্থিতে 
বুত্রসংহার হল কতবার, মরলোকে অলকার ভিত্তি পড়ে নি। পরম সির 
'তপন্যাক্স ধারা হারিয়ে যায় বাস্তবের নফলতায় তাদের মাপাযায় না। তারা 
স্ষ্টিসাধক, নির্মাণশিল্পী নয়। তার ক্রুশবিদ্ধ হয়, চার্চ গড়ে না। তাই 
মানুষেক্স বুকে তাদের জায়গা, ইতিহাসের পাতায় তাদের স্থান নেই। তাদের 
তরী জমির ওপর বিশ্বকর্মার৷ ঘর তোলে, ইতিহাস সে কীতির সাক্ষ্য দেয়। 
নিহিল্লিস্টর! হৃদয় নিঙড়িয়ে লিখেছে কাব্যগাথা, বলশেভিকরা এসে লোহার 
অস্ত্রে পাথরের ফলকে লিখল ইতিহাঁস। 


)১০। ইয়্োরোপ ? পিটার আলেকজাগ্র ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১) 


১৮৮৯ সালে ক্রপটকিন ষখন লগুনে জনসভায় ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন 
জনৈক সাংবাদিক তীকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন : “যদিও তাঁর বয়স বাড়ছে 
তথাপি তীর বপু ও বচন থেকে ঝরে পড়ছে অনির্বাণ যৌবন। তাঁর ভাবনা 
ছুটে চলেছে জোর কদমে--উৎসাহের আতিশয্যে মাঝে মাঝে হোঁচট খাওয়] 
ঘোড়ার মত। চশমার পিছনে ধূসর চোখজোড়া অপরাজেয় মমতাঁয় চকচক 
করছে। কারলাইলের বীরপুরুষের মত তিনি যেন চাইছেন দুনিয়ার লোককে 
বুকে জড়িয়ে উত্তপ্ত করে রাখতে ।' 

নেচাএভের মত এ ব্যক্তিটিও রুশ নিহিলিজ্মএর সন্তান। দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক, বিশ্ববী, করুণায় কোমল ও প্রতিতায় উজ্জ্বল দৃষ্টি, চওড়া কপাল, 
মাথায় টাক ও গালভর! শাদ। দাড়ি--সব মিলিয়ে এমন একট] ব্যক্তিত্ব যে 
সামনে ঈ্াড়ালে মাথা আপনি নত হয়। অথচ তাঁর এতটুকু দম্ভ নেই, নেই 
নিজেকে জাহির করবার তিলমাত্র চেষ্টা । কখন বক্তৃত। দিচ্ছেন বিজ্ঞানীর 
আসরে, কখন বিপ্রবীর্দের ধব$ঠকে, কখন অভিজাতদের সভায়, কখন বা 
মজুরদের মজলিসে, সর্বক্র তিনি সমান আত্মবিম্বত, নিজের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় 
নিধিকার, উদ্দাসীন এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় আত্মহারা । গভীর 
মনীষা ও অটল নীতিবোধ ছাড়া আপনার বলতে তার কিছুই নেই। তাই 
সবাই হল তার আপনজন, ম্বভাবগুণে পেলেন তিনি নেতৃত্বের দ্বায়ি। 

১৮৪২ সালের *ই ডিসেম্বর মন্কোতে রাশিয়ার ভূতপূর্ব রাজবংশ রুরিকদের 


বিপ্লবধুগ ২*১ 
পরিধাকে পিটার আলেকজাগ্ার ক্রপটকিনের জন্ম হয়। শিশুকালে মাকে 
হারিয়ে বাড়ির দ্বাসদাসীর ঘত্বে তিনি মানগষ হন। পনের বছর খয়ম পর্যস্ত 
পিতার জযিদারীতে বসে তিনি দেখলেন হতভাগ্য ভূমিদীসদদের দুর্দশা এবং 
পতনোন্ুখ অভিজাতশ্রেণীর দম্ভ-_শিশুমনে কায়েম হয়ে রইল এই বৈষম্যের 
ছাপ। ১৮৫৭ সালে তিনি জারের স্থনজরে পড়েন এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে এসে 
সম্রাটের দেহরক্ষীদের সামরিক শিক্ষালয়ে ভতি হলেন। শিক্ষা সমীপনের পর 
তিনি শ্ষেচ্ছায় সাইবেরিয়ার প্রাস্তরে আমুর কসাক বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে 
এলেন । পাঁচ বছর ধরে এ অঞ্চলের ও তার অপরাধী সমাজের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। 

১৮৬১ সালের আইনে রুশের ভূমিদাঁনদের দাসত্ব মোচন হল। কিন্তু মোটা 
খেলারতের দায়ে তার] জমিদারদের কবল থেকে গিয়ে পড়ল হুদখোরদের 
খপ্পরে । এদিকে পোল্যাণ্ডে রুশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। যে 
অভিজাতশ্রেণী স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে, নিজ দেশের চাষীদের 
স্বাধীনতা দিতে তাঁরা নারাজ । ১৮৬৩ সাঁলে চাষীর] ক্ষেপে গিয়ে প্রতৃদের 
বিদ্রোহ প্রচেষ্টা বানচাল করে দ্দিল। এরপর সাইবেরিয়াঁয় নির্বাসিত জনকয়েক 
পোল বিজ্রোহী বইকাল রোডে সশন্ত্র অভ্যর্থান করতে গিয়ে বিফল হল। 
বিচারে তাদের পাচজন নেতার প্রাণদণ্ড হল। এসব দেখেশুনে ক্রপটকিন 
চাঁকরি ছেড়ে দিলেন । 

সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভাঙিটাতে এসে তিনি গণিত ও ভূগোল নিয়ে 
গবেষণ। শুরু করলেন। ১৮৭১ সালে সাইবেরিয়ার পূর্ব দক্ষিণের অজান। 
অঞ্চলে অভিযান করে তিনি অনেক ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করলেন। 
এশিয়ার মানচিত্রের এক শুন্তস্থান পূর্ণ হল। রুশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটা 
এই নবীন বৈজ্ঞানিককে সম্পাদকের পদে বরণ করবার প্রস্তাব নিল। তিনি 
এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ গবেষণার স্থখ ও ঘশের গৌরবে তার 
অধিকার নেই “ঘখন চারদিকে শুধু ছুঃখ ও দারিক্র্য এবং একটুকরা শুকনো 
রুটির জন্যে মানুষের লড়াই চলেছে ।৮১ বৈদপ্ধযকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ 
করবার কোন অবসর এই শ্রেণীছুষ্ট সমাজে নেই। পরে “তরুণদের প্রতি 
আবেদন" পুস্তিকায় তিনি তরুণ মনীষীদের ডেকে দেখিয়েছেন তাদের 


পট এ 


১ ক্রপটকিন : মেমক্স অব এ রিভলুশনিস্ট, লগ্ডন, ১৮৯৯, খণ্ড ১, ২৯ পৃষ্ঠা। 


২৬২ প্লৈরাজ্যিবাদ 


শিক্ষার্দীক্ষা ও বৃত্তির অসারতা-চিকিৎসা, ব্যবহার, ঘন্রশিল্প, অধ্যাপনা, 
সাহিতা সমস্ত ধনীর পরিভর্ধায় নিয়োজিত । হুতরাং বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে যার 
ম্তায়বোধ আছে তাঁর একমাত্র রান্তা সমাজবিপ্রব | বিজ্ঞান ও শিল্প জসকল্যাপে 
সার্থক হতে পারে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে । 

এই নবীন সমাজের রূপরেখা ক্রপটকিনের চোখে ফুটে উঠেছিল । সরকারী 
চাকরির মত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেও তিনি জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করলেন, 
পালিয়ে এলেন ইয়োরোপে | 

সে কালের তরুণ বিপ্লবীদের ওপর শ্রমিক আস্তর্জাতিকের প্রভাব ছিল 
অপরিসীম । আত্তর্জাতিকের নৈরাজ্যবাদী দলের ঘাটি ছিল জেনেভা। 
এখানকার জুর] শ্রমিক ফেডারেশন ছিল বাকুনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্রপটকিন 
এসে এদের সঙ্গে ভিড়লেন। এখান থেকে একতাড়। বিপ্রবী প্রচারপত্র সংগ্রহ 
করে তিনি গোপনে রুশে ফিরলেন এসে যোগ দিলেন চাইকভস্কির গুপ্ঠ 
সমিতিতে । এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল আত্মান্ুশীলন, কাঁরণ সমিতি 
বিশ্বাস করত যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বুনিয়ারদ হওয়! উচিত নীতিবান 
ব্যক্তিত্ব, তা সে প্রতিষ্ঠান পরবর্তাকালে ষে রাজনৈতিক রূপই গ্রহণ করুক না 
কেন কিংবা ভবিষ্যতে ঘটনার চাপে যে কর্মপদ্ধতিই অবলম্বন করুক ন। 
কেন।”ৎ সমিতির কাজ ছিল মস্কো ও সেন্ট পিটার্পবার্গের আশেপাশে 
ছাত্রদের জড় কর! এবং তাদের মারফত চাষী মজুরদের সঙ্গে সংযোগ কর] 
স্টেপনিয়াকও এই সমিতিরই সভ্য ছিলেন। তিনি “আগ্তারগ্রাউও্ড রাশ্টাস্য 
লিখছেন ঘষে ক্রপটকিন ঘখন বরডিন ছদ্মনামে আলেকজাগার-নেভ-স্কি জেলায় 
শ্রমিকদের মধ্যে আস্তর্জীতিকের প্রচারকার্ধ চালাচ্ছিলেন তখন পুলিসের ঘুষ 
খেয়ে একজন শ্রমিক তাকে ধরিয়ে দেয় ( ৯৬ পৃঃ )। 

সকল রাজকব্রোহীর গন্তব্যস্থল পিটার এণ্ড পল ছুর্গে ক্রপটকিন আবদ্ধ 
হলেন। দাদা আলেকজাগার ছিলেন তার পিঠাপিঠি সোদর ও দোসর। 
তিনি ভাইকে জেলে দেখতে আঁসতেন। সন্দেহবশে সাইবেরিয়ায় তার নির্বাসন 
হল। সেখানে বার বৎসর একাকী অসহায়ভাবে কাটিয়ে তিনি আত্মহত্যা 
করেন । বোন, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ধার! ছিলেন আপন জন কেউ পুলিসের নিধাতন 
থেকে রেহাই পেলেন না। একটিমাত্র মিথ্যা! কথার বিনিময়ে মুক্তিলাঁভ ও 


নিপু শাল নাল 


২ মেময়স? থণ্ড ২, ৯৪ পৃষ্ঠা। 


শাল 


| বি্লবমুগ 2৩ 
জনের নিষ্কাতি অর্জনের সুযোগ পুলিস তাকে দিয়েছিল । কিদ্ধু সতাকে 
বিকিয়ে হ্বাধীনত। পাবার প্রবৃতি ক্রপটকিনের চরিত্রে ছিল না । 

ছু" বছরের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য এমনি ভেঙে পড়ল স্বেডাকে সেপ্ট পিটার্স- 
বার্গের উপকণ্ঠে এক সামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসতে হল । এখানে তি্গি 
একটু নড়াচড়া করবার স্থঘোগ পেতেন । এই স্থযোগ নিয়ে তিনি বাইরের 
সহকর্মীদের সঙ্গে ষোগাযোগ করলেন এবং হাসপাতাল থেকে পালালেন ॥ 
রূশ ছেড়ে তিনি পালিয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডে, সেখান থেকে হুইৎ্জারল্যাণ্ডে এসে 
আবার জুর1 ফেডারেশনকে কর্মক্ষেত্র করে বসলেন । এখানে ১৮৭৮ লালে 
তার বিষ্নে হল সোঁফী এনানিয়েভের সঙ্গে | তেত্রিশ বৎসর নান। ছঃখ দুর্যোগের 
মধ্যে এই মহিলা শ্বামীকে সেবা সাহচর্য ও যত্ব দিয়ে আচ্ছাদন করে রেখেছেন । 
দিনরাত পড়া, লেখ! আর লগ্তন, পারি, জুরিক ও জেনেভার মধ্যে দৌড়দৌড়ি 
ও বক্তৃতা দিয়ে বেড়াঁন-_এই হুল ক্রপটকিনের কাঁজ। জরা ফেডারেশনের 
পক্ষ থেকে তিনি “ল্য রেভল্তে' ব1 “বিদ্রোহী” নামে এক পত্রিক বের করলেন । 
স্ইস সরকার পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবার পর এর নাম বদলে 
রাখা হল “লা রেভল্ত' ব! বিদ্রোহ । ১৮৮১ সালে রুশ সরকারের তাগিদে 
হ্ুইস সরকাঁর তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করলেন। ক্রপটকিন এলেন লগুনে, 
সেখান থেকে ফ্রান্সে। ফরাসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন । শ্রমিক 
আতস্তর্জাতিকের সভ্য হবার অপরাধে তাঁর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হল। মিয়া 
ফুরবার কিছু আগে তিনি জন-আন্দৌলনের চাঁপে ছাড়া পেলেন ( ১৮৮৬ )। 
তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে হারোতে ঘর বাধলেন । বিভিন্ন পত্রিকায় নৈরাজ্যবাদী 
প্রবন্ধ লিখে কষ্টেম্ষ্টে জীবিকাঁর সংস্থান হত। ১৮৯৯ সালে তিনি নিজের 
সম্পাদনায় “ফ্রীভম” নামক মাসিক পত্রিকা] প্রতিষ্ঠা করলেন । 

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের আগুন জলে উঠল-- সেই আগুনে ভ্রপটকিনের 
রাষ্রনীতির সংস্কার হল। এতদিন তিনি প্রচার করে এসেছেন যে বৈদেশিক 
সমরে জনসাধারণের কোন স্বার্থ নেই-সকল অবস্থায় জাতীয় সরকারের 
বিরোধিতাই তার কর্তব্য। স্ুতরাঁংপ্লাষ্ই যখন আস্তর্জাতিক সংগ্রামে বিপন্ন 
তখনই তাকে আঘাত করার প্রশস্ত সময়-_ক্রুপটকিন তথা নৈরাজ্যবাদী 
গোঠীর এইটেই ছিল কৃট কৌশল । ব্রপটকিন এই কৌশল 'বর্জন করে 
জনতাকে আহ্বান করলেন মিত্রশক্তিকে যুদ্ধে সাহাষ্য করবার ও জার্মান 
সামরিক শক্তিকে রুখবার জন্তে। সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী মহলে ছি-ছি. 


২০৪ দৌরাজ্াধাদ 


পড়ে গেল । লেনিন তাকে “ছবিধাবাদী ও মেক্দগহীন যুহ্ধবাজ' বলে গালি 
দিলেন, স্টালিন বললেন 'যোকা। বুড়োটার মাথ। একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।' 
আর নৈরাজ্যবার্দীর দল ভেঙে ছু; টুকরো হয়ে গেল। ক্রপটকিন, জ্যা গ্রে, 
পল রক, প্রমুখ ধোলজন. আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক ইন্তাহার প্রচার করলেন । 
এর পাল্ট! বিবৃতি দিলেন মালাতেস্তা, শ্বাপিরো, এন্সা গোল্ডম্যান প্রভৃতি । 
দ্বিতীয় পক্ষ হল দলে ভারি। ক্রপটকিনের আবেদন অরণ্য রোদনে 
পর্ধবসিত্ত হল। | 

যুদ্ধের অবসানে মাতৃভূমিতে আবির্ভাব হল আরাধ্য বিপ্লব দেবতার । 
ক্রপটকিন ভাবলেন বুঝি মুক্ত জীবনের আশীর্বাদ নিয়ে নবীন রাশিয়ার জন্ম 
হল। এই জন্মোৎসবে শরিক হবার জন্যে তিনি দেশে ফিরে এলেন । ঘখন 
দেখলেন যে জনতার উদ্যোগের পেছনে রয়েছে বলশেভিক দলের বস্রমুষ্ট 
তখন তাঁর চৈতন্য হল--তিনি কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। রুশ 
সঙ্কটের চাপে পড়ে নৈরাজ্যবাদীদলের ফাটল বন্ধ হল। 

প্রতিদ্বন্থী দল ও মতগুলিকে সমূলে বিনাশ করলেও বলশেভিকরা 
ক্রপটকিনকে ঘটাতে সাহস করেনি । জারের সরকার যেমন জনমতের ভয়ে 
টলস্টয়ের ওপর হুম্তক্ষেপ করেনি, বলশেতিক সরকারের ক্রপটকিন সম্বন্ধে 
তেমনি ভীতি ছিল। মস্কোর চল্লিশ মাইল উত্তরে দ্‌মিত্রভ, নামক গ্রামে বসে 
ক্রপটকিন রুশ সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন-_ সরকার বাঁধা দিলেন ন। 
কারণ তার লেখ! ছাঁপবার মত ছাপাখান। ও প্রকাশক সোভিয়েত রাশিয়ায় 
ছিল না। 

তখন তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে । হৃদযন্ত্রের কাজ বিকল, 
পক্ষাঘাঁতে দেহ অবশ হয়ে আসছে । অবশেষে ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তিনি রোগঘন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন- মৃত্যুশষ্যার পাশে বসে অশ্রবর্ষণ 
করলেন স্ত্রী সোফী, কন্তা সাশা, জামাতা বরিস লেবেডেভ এবং জনকয়েক বন্ধু। 

পৃথিবীতে এমন আর কোন বিপ্লবী এবং দার্শনিক বোধ হয় জন্সান নি 
যিনি বিশ্বের বিদদ্ধ আসরে এবং অষিক ও ভূমিদাসের সমীজে সমান মর্ধাদায় 
বিচরণ করেছেন, ধিনি রাজবংশের এশ্বর্য ত্যাগ করে গৃহহীন পলাতক জীবন 
বরণ করেছেন। অনিশ্চিত জীবনযাত্রাযস একটি বস্ত ছিল স্থির নিশ্চিত-_ 
আদর্শ এবং জীবনের নৈতিক মান । ১৮৮৫ সালে, যখন তিনি ফরাসী কারাগার 
€ক্লেরভোতে বন্দী তখন সহকর্মী বিখ্যাত ভৌগোলিক এলিসে রক, তার 


বিপ্লবধুগ ২০৪ 


রাজনৈতিক প্রবদ্বগুলি 'পার়োল দ্য রেভল্তে' বা একজন বিস্রোহীর কথা 
নাম দিয়ে সংকলন করেন । ভূমিকায় তিনি লেখেন, “এই লোকটির প্রতি 
আঁপাষর জনসাধারণ শ্রদ্ধাশীল, তবুও তাহার উপর জেলের বন্ধ দরজা নড়িবার 
নাম করে না। ইহা দেখিয়া কেহ অবাক হয় না। কারণ ইহা ত' স্বাভাবিক 
বলিয়াই মনে হয় ষে শ্রেষ্ঠতার মূল্য গুরু এবং নিষ্ঠার নিত্যসঙ্গী দুঃখবেদন!। 
ক্ররপটফিন জেলে আবদ্ধ আছেন এ কথা ভাবিলে নিজেকে জিজ্ঞাসা না করিয়া 
পাঁরা যায় না “আমি মুক্ত কেন? মুক্ত থাকার চেয়ে বেশী যোগ্যতা আমার 
নাই বলিয়। কি ?*, 
গমস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন আমি ছুটি লোক দেখেছি যাঁর] সত্যিই স্থী 

এবং তাদের একজন ক্রপটকিন | রমা রলা বলেছিলেন টলপ্টয় যা প্রচার 
করেছেন ৬ঞপটকিন তাই হয়েছেন, _ অর্থাৎ তিনি খাঁটি সাত্বিক প্রকৃতির 
নৈরাজ্যবাদদী। ফরাসী শ্রমিকর। তাঁকে ভালবেসে বলত “নজর. পিয়ের*-_ 
আমাদের পিটার । এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি পেয়েছিলেন চরিব্রগুণে । 
তার আদর্শে ও আচরণে কোন ফাঁক ছিল না। চরম দারিভ্রাদশায় পড়েও 
তিনি কারে। কাছে হাত পাতেন নি, কারও দাঁন গ্রহণ করেন নি। বরং 
যখন যে এসেছে তিনি তার সঙ্গে অভাবের অন্ন ভাগ করে নিয়েছেন । একটি 
মাত্র বিষয়ে তার সংযম ও মিতাচার ছিল না__সে হল কাজ। 

নান। ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই বিপ্লবীর বুকে ছিল রসের ফোয়ার]। 
তিনি হ সতে জানতেন, হাঁসাঁতে পাঁরতেন-_পাঁথর নিংড়ে মধু বার করবার 
কারুকল। তার জানা ছিল। নিরাশ্রয় ভবঘুরে জীবনে ঘখন একটু স্থিত 
হয়েছেন--তখন হয়ত হাল্কা মনে পিয়ানোর পর্দা টিপে গান ধরেছেন, পাশের 
বাড়ির দাঁপীদের ডেকে তাদের সঙ্গে গল। মিলিয়েছেন, কিংব! তাদের মেয়েদের 
নিয়ে নাচের আসর জমিয়ে বসেছেন । ক্রপটকিন শুধু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
ছিলেন না__-তিনি ছিলেন জীবনশিল্পীও । 

ক্রপটকিনের লেখায় একটা অনবগ্ প্রাঞ্লতা আছে যা প্রুদ-র রচনায় 
নেই, যুক্তি ও তথ্যের গাখুনি আছে, বাকুনিনে যাঁর অভাব । গভীর পাগ্ডিত্য- 
পূর্ণ গ্রসঙ্গও তিনি সাধারণের বৌধগম্য করে পরিবেশন করেছেন। তিনি 
ছিলেন বাঁকুনিনের ভক্ত, যদিও তাঁকে কোনদিন দেখেননি । কিন্তু বাকুনিনের 
মত তিনি লোককে গরম কথায় তাতিয়ে তুলবার রাস্তা নেননি । তার 
আবেদন ছিল মাহষের বুদ্ধি ও নৈতিক চেতনায় । 


২০৬ পগরাজাবাদ 


্রপটকিনের বহুল রচনার মধ্যে প্রধান ও মৌলিক গ্রন্থ, “ফীল্ডস্‌, ফ্যাইরীস 
এগ ওয়ার্কশপ স্* (১৮৯৮), “মেময়র্ধ অব এ রেতলুশনিস্ট* (১৮৯৯ ) 
“মিউচুক্সেল এড, এ ফ্যাক্টর অব ইভলুযশন” (১৯০২), “লা কঁকেৎ ছা প্যা” 
(১৯০৯) ব! রুটির জয় এবং “এখিকৃস্‌ (১৯২১ )। ৭লা রেভল্তে**তে লেখ! 
তরুণদেক্স প্রতি আবেদন (১৮৮০), আইন ও শাসন কর্তৃত্ব (১৮৮০), বিপ্লবী 
সরকার (১৮৮২) প্রভৃতি প্রবন্ধ ১৮৮৫ সালে “পারোল দ্য রেভল্তে” নামে 
সংকলিত হয়। তার অন্থান্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখষোগ্য "লানাকি 
দা লেভল্যুশিক্ন সোস্তালিসৎ” (১৮৮৬) “ইন রাশ্যান এগ ফ্রেঞ্চ প্রিস্ন্স্, 
€ ১৮৮৭ )* ১ “লা মোরাল এনাকিসৎ?” (১৮৯০ )3 “স্টেট : ইস্‌ ছিস্টরিক্যাল 
রোল” (১৮৯৬ )5 “এনাকিস্ট কম্যুনিজমব_-ইট্স্‌ বেসিস এগু প্রিন্সিপ ল্স্‌* 
€ ৮৯৬); পলানাকি সা ফিলসফি, আঁ ইদেয়াল” (১৮৯৬)। পলা 
সিয়শস্‌ মদার্ন এ লানাকফি* (১৯০১ )$ “দি গ্রেট ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশন এণ্ড ইট্‌স্‌ 
লেস্ন্ফ্‌্” (১৯১৪ )$ “এনাফিজ ৮ ( এনসাইক্লোপীডিয়। ব্রিটানিকায় লিখিত 
প্রবন্ধ, )। 

/এনসাইক্লোপীডিয়। ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ক্রুপটকিন লিখছেন ঘে নৈরাজ্যবাদী 
বর্শনে তার প্রধান অবদান একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্টা করবার 
প্রয়াস। নিরাজ সমাজ কল্পনার মেঘলোক থেকে নেমে আসবে না, পর্ব 
সাধারণের বুদ্ধির বিকাশের জন্যেও বসে থাকবে না সে আসবে বাস্তবের 
তাগিদে সমাজবিকাশের অব্যর্থ নিয়মে । সমাজের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি 
লক্ষ্য করে, অসংখ্য তথ্য চয়ন করে তিনি দেখিয়েছেন ষে তার গতি শাসনহীন 
বৃথকেন্দ্রিক সমাজের দিকে । মানুষের সমীজও প্রক্কতির মত নিয়মান্বর্তা ! 
প্রকৃতির রহস্য উদ্ধার করতে যে বৈজ্ঞানিক শৈলী অবলগ্ন করতে হয় মানুষের 
ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করবার জন্যেও সেই পদ্ধতিই গ্রহণীয়। 

নক্ষত্রলোক থেকে ব্যক্িমানস পর্যস্ত সর্বত্র এক ধারা এক রীতি চলে 
এসেছে । সর্বত্রই উদ্দাম বহুধা গতিশক্তির একট] সামঞ্ন্ত বিধাঁনই যেন 
প্রকৃতির নিয়ম। নভোমগ্ডলে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র আপন খেয়ালে 
পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে- কিন্ত পরস্পরে সংঘর্ষ হয় কদাচিৎ। তাঁর কারণ 


৩ এ বইটি লগ্ডন থেকে প্রকাশিত হব।র সঙ্গে সঙ্গে রুশ পুলিস গোটা নংক্করণ কিনে নষ্ট বয়ে 
ফেলে এবং ব্রপটকিন বিজ্ঞাপন দিয়েও একথগু সংগ্রহ করতে পারেননি । 


বিগ্লবধুখা ২৭৭ 
তাদের পরস্পর বিমূখী গতি একট] মীমাংলায় উপনীত হয়েছে--বার ফলে 
যার যার অক্ষপথে তাদের পরিক্রমা--লক্ষ লক্ষ বছরেও তার] পথভ্রষ্ট হয় মা 
এবং তাদের সংঘর্ষ ঘটে না। 

জীবলোকেও একই রেওয়াজ । এক একটি জীবে বহুল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, 
প্রতোকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসংখ্য জীবাণুর সমগ্তি, জীবাণুতে যে আবার কত 
পরমাণু আছে তার ইয়ত্তা নেই। এর! নিজেদের মধ্যে আপস করে নিয়েছে 
বলেই দেহ সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারে । 
মাঙ্গঘের মনই বাকি? মনোবিজ্ঞান বলছে যে সেখানে অজন্্র বৃত্তি ও 
আকাজ্জার সংঘাত, অজন্র খেয়ালখুশির সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে ব্যক্তিত্ব । কাম, 
ক্রোধ, লোভ আবার দয়! মায়া ভালবাঁসা--একের বিরুদ্ধে অপরের ক্রিয়া 
যত হয়েছে সকলের সন্ধিক্ষেত্র হল মন। 
আবার এ সন্ধি ও মীমাংসা কোথাও চিরস্থায়ী নয়। এ একটা লাময়িক 
সমাধান । শক্তির ক্রিয়া! চিরকাল একভাবে হয় না, গতি চিরকাল একমুখী 
নয়। এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সমাধানকে খাপ খাওয়াতে হয়। কোন 
শক্তিকে জোর করে দাবিয়ে রাখলে সামপ্রশ্ত ভেঙে যায়। এই প্রকারে 
মভোলোকে নক্ষত্রপতন ঘটে, জীবনে রোগ ও বিকার দেখ! দেয়, মনের ভেতর 
ঝড় ওঠে । সমাজে বিপ্লব হয় একই কারণে । 
চিরচঞ্চল বহুবিধ বিক্ষিপ্ঠ শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্রস্ত বিধান প্রকৃতির 
ধর্ম । সমাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় । সেখানে কারও স্বার্থ ও হ্বাতন্ত্রাকে 
অবহেলা! কর1 চলে না। সকলের স্বার্থ ও স্বাতস্ত্র্ের সামগ্রস্য সাধনই সমাজের 
কাজ স্বার্থ ও কামনা যখন বদলাক, সামঞ্জস্তেরও তখন সংস্কার করতে হয়। 
এই সজীব সহজ সামঞ্স্তের জায়গায় যখন ব্রাষ্্ট আইনের অচলায়তন স্থাপন 
করবার চেষ্টা করে তখন বিপ্লব হয় অবশ্যন্ভাবী। বৈজ্ঞানিক নৈরাজ্যবাদ এই 
বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিচিত। 
“এখন ইহা আর বিশ্বীসের উপর নির্ভরশীল নহে ; ইহা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার বিষয় ।”$ 
“ল এণ্ড অথরিটি” এবং “স্টেট : ইট্‌স্‌ হিস্টরিক রোল” ছুটি পুস্তিকায় 


৪ এনাকিস্ট কমিউনিজ ম্--ইট্‌স্‌ বেসিস এও প্রিন্সিপল্স, ফ্রীডম পাবলিকেশনস, লগ্ডন ১৯৯৫, 
₹ পৃ 


২০৮ মৌরাজ্যবাদ 


পটকিম রা ও আইনের জন্সবৃতাত্ত আলোচনা করেছেন । আদিম 

সমাজে আইন ছিল না, ছিল অত্যাস ও প্রথা । শাস্তি ও সামপ্তশ্ত তাতেই 
বজায় থাকত। কারও কোন বিত ছিল না ভাই বিত্ত নিয়ে বিবাদ ও 
বিত্তরক্ষার আইনও ছিল না। ধাঁষাবর জাতি কৃষিবিস্তা আম্ত করে 
ভূমিবশ হল-_একাধিক জাতির মিলনে মিশ্রণে গঠিত হল গ্রাম সমাজ ॥ 
আদিম যৌথ জীবন তখনে। নষ্ট হয়নি। জমি জমার মালিক সার! গ্রাম 
সমাঁজবিধির রক্ষক পঞ্চায়েত। সেখানে পৈত্রিক প্রথা বলবৎ, আইনের 
বিচার নেই। 

কিন্ত ছিল কুসংস্কার, অন্ধ গতান্থগত্য, ভীরুতা, চিন্তার আলস্য । সেই 
স্থযোগে ধূর্ত স্বার্থসন্ধীরা এসে আধিপত্য বিস্তার করল,_.গ্রামগোষ্ীর বিত্ত ও. 
ক্ষমতা করায়ত্ত করে তারা প্রভু হয়ে বসল । পঞ্চায়েতের জায়গায় এল কাজির 
বিচার, রাজদণও্ড-_তার ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যে পাইক বরকন্দাজ। তান 
সঙ্গে হাত মিলাল ধর্মধবজ পুরোহিত- লোকের ভাগ্য নিয়ে ধার জাছুবিষ্যার 
ব্যবসায় । 

এর বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ হয়নি তা নয়। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে 
গড়ে উঠছিল জনপদ, জাতি উপজাতি মিলে এক হ্বাতন্ত্শীল মহাঁজাতি। 
মধ্যযুগে দেখা যায় ক্ষমতার কেন্দ্রায়নে এর| বাধা দিয়েছে, শ্যাকৃসন, কেপ্ট» 
জার্মান, শ্লীভ সবাই আপন আপন কেন্দ্রীতিগ যুথ-সমাজের রক্ষণে ঘত্ববান। 
গ্রামের চাষী-সমবায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার! গড়ে তুলেছে কারিগর-সংঘ, তাদের 
মিলনে তৈরী হয়েছে পৌরসভা, জুরির আদীলত ও নাগরিক বাহিনী । নগর 
নগরের সঙ্গে মিলে বৃহত্তর আদান-প্রদীনের আসর রচন। করেছে । ভোভার 
উপকূলের পঞ্চবন্দর ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ফরাসী ও ওলন্দাজ বন্দরের 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও জার্মান নগরগুলি সংগঠিত হয়েছে 
হাঁনিসিয়াটিক লীগে, তার সামিল হয়েছে রুশের নভগরড | এদের মধ্যে ষে 
সব সন্ধি ও চুক্তি হত তার সর্তগুলি পরবর্তী আন্তর্জাতিক নিয়মকাছুনের 
উপকরণ হয়ে দাড়াল। নগরে মুক্ত জীবনের পরিবেশে উচ্ছৃসিত হয়েছে এক 
অভিনব হ্ৃপ্টিপ্রেরণা যার নিদর্শন গথিক ও রোমানেন্ স্থাপত্য, র্যাফেলের চিত্র, 
দাস্তের কাব্য ও বেকনের বিজ্ঞান । 

কালক্রমে নগরযূথের ম্বায়ত্বশাসন বিরুত হল, ক্ষমত। আবদ্ধ হল কয়েকটি 
বনেদ্দি বংশের গপ্ডিতে । নগরলভায় তাঁর] সর্ধেসর্বা। সেখানে নবাগতর। 


বিশ্নবধুগ ২২৯ 
প্রবেশাধিকার পেল না। এক একটি নগরযৃথও হয়ে দাড়াল সামস্ত প্রভূ । 
চারপাশের কৃষকরা তাদের ভূমিদাস, এদের শ্রমফল ভোগ করে নাগৰ্রিকরা 
ধনী হল। যে নগর একদিন ছিল স্বাধীনতা ও সমহুয়ের পীঠস্থান সে নগর 
হল শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, অর্থাৎ নগররাষ্্। শক্তিমান বার ছুর্বল রাষ্ট্রকে 
গ্রাস করল- তৈরী হল বৃহত্তর জাতীয় রাষ্্র। রাষ্ট্রের চাপে গ্রান্মীণ যৌথ 
উদ্ভোগ গু ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে গেল- গ্রামের জমি চাষীর হাত থেকে চলে গেল 
জমিদারের হাতে । | 

মিশর, এশিয়া, ভূমধ্য সাগরের উপকূল ও মধ্য ইয়োকোপ সর্বজ একই 
ঘটনাচক্রের পুনরাবৃত্তি হয়েছে । প্রথমে আদিম জাতি, তারপর আত্মনির্ভর 
গ্রামযুখ, তারপর মুক্ত নগর, শেষে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র- এই পারম্পর্য দেখা গেছে 
মিশরে, এসীরিয়া, পারস্য ও প্যালেস্টাইনে, গ্রীসে ও রোমে । রোম সাআজ্যের 
পতনের পর কেন্ট, জার্মান, প্লীভ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ানর] ইয়োরোপে নৃতন 
প্রাণশক্তি নিয়ে এল, তার অধিষ্ঠান হল গ্রামের মুক্তজীবনে, তারও অবসান 
হল রাষ্ট্রের শাসন পীড়নে। 
রাষ্ট্র শান চালায় আইনের মাধ্যমে । স্বৈরাচারের যুগে আইনের মাহাত্ম্য 
ছিল না, রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, রাষ্ট্রের নীতি। শ্বৈরাচারের উচ্ছেদ 
করল মধ্যবিত্ত শ্রেণী-__ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকে তারা রাষ্টক্ষমতা দখল 
করল এবং আইনশান্ত্র রচনা করে তাঁর বলে শাসনের গদদিতে কায়েম হয়ে 
বসল। বর্বররা যেমন এককালে পাথরের রাক্ষস দেবতাকে নরবলি দিয়ে 
পূজো করত, তাকে স্পর্শ করতে সাহস পেত ন1, সে দেবতাকে তুষ্ট করবার 
মন্ত্র জানা ছিল কেবল জাদুকর পুরোহিতের, আজকাল সেই রাক্ষন দেবতার 
মহিমা! পেয়েছে আইন। তার পুজারী এক শ্রেণীর আইনকর্তী- 
“যাহারা কি বিষয়ে আইন হইবে তাহা না জানিয়। আইন করিতে 
পারে যাহারা আজ স্থাস্থ্যবিদ্যা। সন্বদ্ধে কোন ধারণা ন। রাখিয়া 
পৌরস্বাস্থ্যের আইন পাঁশ করিতেছে, কাল সেনাবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছে যদিও কোন দিন একটা বন্দুককে নাড়িয়া দেখে 
নাই ঃ শিক্ষা বিষয়ে বিধান দিতেছে ষদিও কোনদিন কোথাও একটি 
পাঠও দেয় নাই কিংব! নিজ সম্ভানদেরও স্থৃশিক্ষা দেয় নাই $ যাহারা 
যে দিকে নজর ঘাযস সেদিকে আইন করিয়া চলিয়াছে, কিন্ত 
অপরাধীদের জন্য জেল ও শান্তি বিধান করিতে ভোলে না যাহাদের 
১৪ স 
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দুর্নীতির কলঙ্ক এই আইন কর্তাদের এক হাজার ভাগের এক ভাগ 
নয় ।”* 
আত্ম বে-আন্কেল জনতা, নিজের, ভালমন্দ বুঝবার বুদ্ধি যাদের আঁদো নেই, 
“প্রতৃদের নির্বাচন করিবার বেলায় তাহাঁর। হয় জ্ঞানের অবতার ।** 
এদিকে যন্ত্রশিল্প ও ধনতন্ত্র নিয়ে এসেছে নিদারুণ ধনবৈষস্য, শ্রেণীভেদ । 
শ্রমিক বিত্ত উৎ্পার্দন করে কিন্ধু উৎপাদনের যন্ত্র ধনিকের করায়ত্ত, শাসক বর্গও 
তারই'ভাবেদীর | মজুর চাইছে সমাজের বিত্তে তার নিজের হিস্স বুঝে নিতে, 
উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে । তাদের অন্তরের আঁশ মস্থন 
করে উঠেছে সমাজবাদের মন্ত্র, শিল্প ও বিত্বের ওপর সমাজ-কর্তৃত্বের দাবি। 
একদল সমাজবাদী বা কষিউনিস্ট রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে এই অর্থনৈতিক 
-স্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছে । তাদের ধারণা শ্রেণীরাষ্ট্রকে জনরাষ্রে পরিণত 
করে জন-কল্যাণে নিয়োজিত কর! সম্ভব। শিলারের উপন্তানে মাকু'ইস অব 
পোস। শ্বপ্প দেখেছিল তার একায়ত্ত ক্ষমতার বলে সে লোকরাজ আনবে, 
জোলার রোমে পাঁদরি পিটার স্বপ্র দেখেছিল ষে চার্চের শুভ চেষ্টায় সমাজতন্ত্র 
আলবে। রাষ্্রবাদী সমাজতন্ত্রীরাও এমনি আকাশকুসহ্থমের কল্পনায় মশগুল। 
তারা রাষ্ট্রের হাতে দেবে অপরিমিত ক্ষমতা উৎপাদন ও বণ্টনের, শিল্প ও 
বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব । তারা দেখছে না যে রাষ্শক্তির কেন্দ্রায়ণের 
পরিণাম হবে শান্তি ও ম্বাধীনতার অবসান। 
“ইতোমধ্যে রাষ্ট্র যে সকল কাঁজ হাতে লইয়াছে তাহাঁর উপর যদি 
অর্থনৈতিক জীবনের মুল উপাদানগুলি তাহাঁকে সমর্পণ কর] হয়, 
যথা জমি, খনি, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, বীম! ইত্যাদি, উপরস্ত সে যদি 
যন্ত্রশিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখার তত্বাবধান স্তর করে তাহা হইলে 
নৃতন করিয়া এক স্বৈরাচারের বাহন সৃষ্টি হইবে। বাষ্টায়ত্ত ধনতন্ 
আমলাতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের ক্ষমত] বাড়াইবে বৈ আর কিছু নয়।”' 
এরা আধিক সম্পর্কগুলি কতটা হুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারবে 


৫ ল এণ্ড অথরিটি : রজার এন. বলডুইন সঞ্চরিত ক্রপট্রকিনের বিপ্লবী পত্রাবলী, নিউ ইয়র্ধ, 
১৯২৭, ২০১ পৃষ্ঠ] । 

৬ এনাকিজ.ম্‌$ ইট্‌স্‌ ফিলজফি এণ্ড আইডিয়েল, বলডুইনের সঞ্চয়ন, ১৩৬ পৃষ্ঠা । 

৭ এনাকিজম্‌: এনসাইক্লোপীডিয। ব্রিটানিক] । 


খিপ্লবযূগ ২১১ 


তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে । একবার দ্ওমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবার পর তার্দের 
তুল ত্রুটি শোধরাবার যত বিনয় থাকবে না । পূর্বতন নৈরাঁচারীদের মত তাঁরাও 
হবে দাস্তিক, নিজেদের মনে করবে মিতুণ্ন সবজান্তা। ফলে এক কালের 
সাথীর] হবে শক্র, রাট্রের ভেতর দেখা দেবে অস্তধিরোধ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব । 
“তুমি যাহা করিবে তাহাই ঠিক, এরূপ এক অবিসংবাদী কর্তৃত্ব 
চাপাইয়! সমাজের সংস্কার করিবার চেষ্টা করিও না। পোপ ও 
সআাটদের মত তুমিও বিফল হইবে। এমনভাবে সমাজের সংস্কার 
কর যাহাতে সহকর্মীর। অবস্থার চাপে পভিয়! তোমার শক্র হইয়! 
না ঈীড়ায়। এ ব্যবস্থাগুলিকে বদলাও যাহা! কয়েকজনকে অপরের 
শ্রমফল একচেটিয়া করিবার অর্ধিকার দেয়।”” 
মজছুরকে ভোটাধিকার দিলে আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদেব নিয়ে সরকার 
তৈরি করলেই পাষ্ট লোকায়ত হয় না। সমাজে যতরকমের বিচিত্র ও 
বিপরীত স্বার্থ বি্যমান তার্দের সকলের প্রতিফলন নির্বাচনের মাধ্যমে হতে 
পারে না, তাদের সন্তষ্টি সাধন ও সমন্বয় কোন আইনসভা করতে পারে ন|। 
নির্বাচন কোনদিন এমন একদল লোক খুঁজে বার করতে পারে নি যারা গোট। 
জাতির প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখে, যারা দলীয় মনোবৃত্তির ওপরে উঠে 
সারা দেশের কল্যাঁণে আইন প্রণয়ন করতে পারে । 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলে রাস্ট্রীয় ব্যবস্থা! । অর্থ নৈতিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রূপান্তর হয়। ভূমিদাস প্রথার আমলে ছিল 
দরবারি শাসন। ধনতন্ত্রের যুগে এল প্রতিনিধিমূলক শাসন । উভয়ত ক্ষমতা 
রইল শ্রেণীবিশেষের হাতে । সার্বজনীন ভোটাধিকারের কোন দাম নেই, 
কারণ উতৎপাদনশালার চাবিকাঠি যাদের হাতে নির্বাচনের যন্ত্র তাদের স্বার্থের 
অন্ুকূল। স্থতরাং প্রতিনিধিমূলক সরকারের ছার! শ্রমিকের মুক্তি ও সমাজ- 
তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, ঠিক যেমন চার্চ, দৈবাধিকার, সাত্রাজ্যতন্ত্ 
প্রভৃতির মারফত তা সম্ভব নয় । 
শ্রমিক যখন ধনিকের অন্বদ্াস থাকবে না তখন তার শোঁষণঘস্ত্র রাষ্ট্র হবে 
অবান্তর । 
“মুক্ত শ্রমিকদের প্রয়োজন হুইবে স্বাধীন সংগঠনের-__যাহার বন্িয়্াদ 


' লানাকি দা রেভলুশিয়' সোস্তালিস্ত ৷ 
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শ্বেচ্ছাধীন চুক্তি ও সহযোগিতা, ঘেখানে ব্যক্ষির স্বাঁতন্্য বারেক 
সর্বময় কর্তত্বে চাকিয়া যায় ন1।”৯ 
এই নিরাঁজতন্ত্র ভাবীকালের সমাজবিধান যেখানে মানুষ শ্রেণীশোষণ ও 
রাষ্রশাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে । আজকের দিনেও দুনিয়ার অধিকতর 
ক্ষেত্রে স্বাধীন চুক্তি ও সহযোগিতায় কাঁজ চলছে। দেশবিদেশের ভাকবিভাগ 
মিলে আস্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন আছে, দেঁশবিদদেশের রেলপথে আছে: 
বোঝাপড়া ঘাতে যাতায়াত আদান-প্রদ্দানে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। তার 
জন্যে ডাক পার্লামেন্ট অথব! রেল পার্লামেন্ট গড়বার দরকার হয় নি। 
বৈজ্ঞানিকদের সমিতি গুলিও তাদের গবেষণা ও অভিযানের জন্তে পার্লামেণ্ট 
নির্বাচন করে না। তারা সম্মেলন করে, সেখানে প্রতিনিধি পাঠায়, প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। প্রতিনিধিরা ফিরে আসে আইন নিয়ে নয়, প্রস্তাব নিয়ে। 
প্রত্তাবে সায় দিলে সমিতি যোগ দেয়, অন্যথায় কোন বাধ্যবাধকত। নেই। 
লোককার্ধ পরিচালনা করার এটাই যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি । নৈরাজ্যবাদ লকল 
ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বহাল করতে চায়। 4 
অনেকের ধারণা ভোটের অধিকার পেলেই মুক্তিলাঁভ হল। নানীমুক্তির 
নেত্রীরা এই অধিকারের জন্তে মরিয়! হয়ে উঠেছেন । 
“আমিও চাই মেয়ের! তাহাদের আকাজ্ষিত ভোটের অধিকার 
পাক। ইহার অসারতা বুঝিতে তাহাদের পঞ্চাশ বছর কি তারও 
বেশী সময় লাগিবে আর ইতোমধ্যে তাহাদের নেত্রীর কায়েমী 
স্বার্থের রক্ষণে সাহাষ্য করিবে । ভোটাধিকার পাইয়া শ্রমিকরাও 
তাহাই করিয়াছিল। ইহারা যে অধিক বুদ্ধিমতী হইবে এমন মনে 
করিবার কারণ নাই।”১* 
মুক্ত মহিলা তার ঘরের কাজ অন্য মেয়ের ঘাড়ে চাপাবে-_-একের মুক্তি 
বাড়াবে অপরের দাসত্বের বোঝা । নারীকে মুক্তি দ্রিতে হলে প্রথমে দিতে 
হবে গৃহকর্মের হাঁড়ভাঙা খাটুনি থেকে মুক্তি, দিতে হবে যথেষ্ট অবসর, শিক্ষা- 
লাভের ও সমাজজীবনে পুরুষের সঙ্গিণী হবার সুযোগ । 


* এনাকিন্ট কমিউনিজ ম্‌- ইটুস্‌ বেসিস এগ্ড প্রি্সিপ ল্স্‌, ৬ পৃষ্ঠ।। 
১০ জ্রীডম প্রেসের পরিচালকের প্রতি মন্তব্য: জর্জ উডড্কক ও আইভেন এভাকুযোডিক : 
দি এনাকিস প্রিন্স, লণ্ডন, ১৯৫*। ৩৯১ পৃষ্ঠা!। 
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পারি কমিউনের পতনের পর থেকে শ্রষিক আস্তর্জাতিক সংঘে জার্মান 
'সোল্াল ভেমক্র্যাট ও ল্যাটিন শ্রমিক সংঘদের মধ্যে বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। 
মার্ক স-এর নেতৃতে প্রথম দল চাইল সার! ইয়োরোপের শমিক আন্দোলন এক 
সংগঠনের আওতায় এক .কেন্ত্রীয় সমিতির অধীনে আনতে । বাকুনিনের 
নেতৃত্বে ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের শ্রমিক সংঘগুলি আপন আপন স্বাঁতন্্য 
রক্ষায় সচেষ্ট হল। জার্মানদের আদর্শ কমিউনিজম, ল্যাটিনদ্দের আদর্শ 
কলেক্টিভিজম _যাঁতে উৎপাদনের উদ্যোগ যৌথ হলেও ভোগ ও বন্টনের 
ব্যবস্থ। যার ধার ইচ্ছাধীন।১৯১ একই লক্ষ্যে পৌছবার যে আলাদা আলাদ। 
রাস্তা থাকতে পারে এ কথাটা! জার্মীন সোস্যাল ডেমক্র্যাটর1 কিছুতেই বুঝতে 
চাঁয় নি। সারা মহাদেশ জুড়ে নিজেদের পছন্দমত একটা শ্রমিক আন্দোলন 
চালাবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার! পঁচিশট! বছর ন্ট করেছে । 

১৮৮০ সালে সুইতৎজারল্যাণ্ডের জুরা! ফেডারেশন তাদের কংগ্রেসে মুক্ত 
সমাজবাদ বা এনাকিন্ট কমিউনিস্ট নীতি ঘোষণ। করল। তদবধি জুরা হল 
ইয়োরোপের শ্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র । প্রর্দ ও বাকুনিন ঘে নিরাজ 
সহযোগী সমাজের ছবি একেছিলেন জুরাঁর ঘড়িওলাদের সামনে ছিল সেই 
ছবি। শুধু যে এই আদর্শ তুলে ধরবার জন্যেই ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের 
শ্রমিকদের ওপর তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, তাদের সংগঠনও 
ছিল এই আদর্শের অনুগামী । তার] কারখানায় কাজ করত নী। যার যার 
ঘরে ঘরে স্বাধীনভাবে তারা ঘড়ি তৈরির কাজ করত-_কাঁজে স্বাধীনতা ছিল, 
মৌলিকতার অবকাশ ছিল। তাদের সংঘে নেতা ও জনতার ফারাক ছিল 
না1-ইউনিয়নের বৈঠকে কোনরকম মতবাদের দোহাই ন। দিয়ে সমন্তাগুলি 
আলোচন করা হত। 

“ষে সমাজ কাঠাম আমর। কামন1 করিতাম তাহ! এখানে আদর্শে 
ও বাস্তবে তলদেশ হইতে গড়িয়া উঠিতেছিল। নৈরাঁজ্যবাদের 
আদর্শ বিস্তার করিবার কাজে জুরা ফেভারেশনের ছিল এক বিশিষ্ট 


ভূমিকা ।”১২ 
এদের সঙ্গে এক সপ্াহ থেকে ক্রুপটকিন এনাফিজম-এ দীক্ষা নিলেন । এর 


১১ আস্তর্জাতিকের অন্ত ্ব যে শুধু আদর্শ নিয়ে ছিল ন! সে প্রসঙ্গ আগে আলোচত হয়েছে। 
১২ মেময়র্স, খণ্ড ২, ২১১ পৃষ্ঠ] । 


২১৪ নৈরাজ্যবাঁদ 


আগে তিনি পাচ বছর সাইবেরিয়ায় অপরাধীদের মধ্যে কঁটিয়ে এসেছিলেন । 
তিনি ধেখেছিলেন শাসন ও শাস্তির তম দেখিয়ে ধা মাছ্ষকে দিয়ে করান যায় 
না,*তার শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিলে সে কাঁজ কত সহজে হাসিল হয়। এই 
সব নির্ধাসিত চোর ডাকাতের সঙ্গে একলা বস্ত। বস্তা সরকারী নোট ও টাকা 
নিয়ে তিনি দিনের পর দিন শত শত মাইল আমুর নদী পথে অতিক্রম 
করেছেন । সঙ্গে অস্ত্র ছিল না, তাকে গলাটিপে মেরে ফেললেও কেউ টের 
পেত না। টাকায় হাত ছেওয়৷ দূরে থাকুক এর ছুগম দেশে আপদে বিপদে 
তাঁকে রক্ষা করেছে। 'আইনের সাজায় যে চরিত্র ঢাক! পড়েছিল বিশ্বাস ও 
ভালবাস] তা মেলে ধরেছে । 
“সামন্ত প্রভূর পরিবারে মানুষ হইয্সা খন আঁমি কর্মজীবনে প্রবেশ 
করিলাম তখন সে কালের তরুণদের মত আমারও খুব আস্থা ছিল 
যে ধমক হুকুম ও শাস্তি ছাড়। কাহাঁকে দিয়! কোন কাজ করান 
যায় না। কিন্ত প্রথম জীবনেই যখন আমাকে মাচ্ষ লইয়া! কারবার 
করিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইল তখনই আমি 
বুঝিতে লাঁগিলাম যে হুকুম ও শীসনের নীতি এবং আপসে বোঁঝা'- 
পড়ার নীতি এ দুয়ে কত তফাত । প্রথমটি সামরিক কুচকাওয়াজে 
বেশ কার্ধকরী। কিন্তু যেখানে বাস্তব জীবন লইয়! কারবার, যেখানে 
কার্ধসিদ্ধির জন্য বহুর এঁক্যবদ্ধ ইচ্ছা! ও কঠোর উদ্যমের প্রয়োজন 
সেখানে হুকুম ও শাসন দিয়! কোন কাঁজ হয় না।৮১৩ 
শান্তি দিতে সরকার খুব পটু । জনসাধারণের নির্মাণমূলক উদ্যোগে 
সরকার কত মনোযোগী ভ্রপটুকিন তাঁর একটি উদাহরণ দিয়েছেন । বইকাঁল 
হদের দক্ষিণে চিতা নামে একটি শহর উঠেছে । সেখানকার লোকের প্রহরার 
জন্কে একটি মিনার তুলবার পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিসেব পাঠাল । ছু 
বছর পরে যখন পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়ে এল ততদিনে মালমমলার দাম ও শ্রমিকের 
মজুরি অনেক বেড়ে গেছে । নৃতন করে ছিসেব পাঠান হল-_আবার সরকারের 
চিঠি এল ছু বছর বাঁদে, এবং এবারও শহরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দামও চড়ে 
গেছে বিস্তর । অগত্যা শহরবাসীরা ডবল করে দাম ধরে হিসেব পাঠাল, হিসেব 
মণ্ুর হয়ে এল এবং মিনারের প্ল্যান লালফিতার বাঁধন থেকে মুক্তি পেল। 


লম্পট লা পা 


১৩ মেময়র্স, খণ্ড ১৭ ২৫*-৫১ পৃষ্ঠা । 


বিল্লবধুগ ২১৫ 


সাইবেরিয়া ছেড়ে আসবার সময়ে ক্রপটকিন রাষ্্রশাসন ও নিয়মাচগত্যের 
প্রতি সবটুকু শ্রন্ধ। বিসঞ্জন দিয়ে এলেন । ৃ 

রাষ্ট্রের এখতিয়ারের বাইরে শ্বাধীন উদ্যোগ ও আদান-প্রদীনের ক্ষেত্র 
ক্রমশ বেড়ে চলেছে । শিল্প-বাণিজ্যের যোগাযোগ, রেডক্রশ সোসাইটার কাজ, 
বৈজ্ঞানিকদের আন্তর্জাতিক সভা৷ সমিতি, আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন-__এর 
লাল ফিতার ধাঁর ধারে না, কোন কর্তার হুকুমের অপেক্ষা রাখে না । ম্যাড়িভ 
থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ পর্যস্ত রেলপথ গেছে দেশ বিদেশের বেড়া ডিডিয়ে। 
বিশটা কোম্পানী চুক্তি করে গাড়ি চালাচ্ছে, ভাড়ার আয় অনুপাত মত ভাগ 
করে নিচ্ছে ।১৪ একজন নেপোলিয়ন কিংবা চেঙ্গিজ খা এসে ইয়োরোপকে 
দলে মুচড়ে তবে এই লাইন পাতবে--সে অপেক্ষায় লোকেদের বসে থাকতে 
হয় নি। 

“সর্বত্র রাষ্ট্রকে তাহার পবিজ্র দীয়িত্ব বেসরকারী লোকদের হাতে 
ছাড়িয়া দিতে হইতেছে । সবত্র স্বাধীন সংগঠন ইহার রাঁজ্যে 
অনধিকাঁর প্রবেশ করিতেছে । অথচ যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধত হইল 
তাহা হইতে আভাস পাওয়৷ যাঁয় মাত্র ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের অবর্তমানে 
স্বাধীন চুক্তির সম্ভাবনা কত স্থদূরপ্রসারী ।৮৯* 

কৃতরাং কোন সন্দেহ নেই যে সমাজ চাইছে ক্ষমতার বিকেন্দত্রণ। এর 
উপর নির্ভর করছে সমাজের প্রগতি, বৈচিত্র্যের সামগ্রন্ত । সরকারের একমাত্র 
কর্তব্য তার কর্ম হ্বাধীন আঞ্চলিকগোষী ও উৎপাঁদনসংঘের হাঁতে ছেড়ে 
দেওয়া । 

১৮৮৯ সালে লগডনের ভক মজদুরর। এক বিরাট ধর্মঘট করে । বন্দর থেকে 
এই ধর্মঘট সার লগুনে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পবাঁণিজ্য ও নাগরিক জীবন অচল 
করে তুলেছিল । ইউনিয়ান পাঁচ লক্ষ মজুরকে খাওয়াঁবার দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ 
করেছিল যে তাঁরা শুধু লড়াই করতে জানে না, দেশকে রাখতেও তারা 
পারে । এই ধর্মঘটে ক্রপটকিন এক নৃতন সম্ভাবনা দেখতে পেলেন । সমাজ 
বিপ্রবে শ্রমিক-সংঘের ভূমিক। তার চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল | ১৯০৭ সালে 
“ফ্রীডম* পত্রিকার স্তস্তে তিনি শ্রমিকদের অভিনন্দন জানালেন, তাদের 
১৪ এস্ব দেশে রেলপথ তখনে। রাষ্ট্রায়ত্ত হয়নি । 

১৫ লা ক'কেৎ ছা গ্যা, ইংরাজি অনুবাদ, লগ্ডন, ১৯১৩ । ১৮৮ পৃষ্ঠা । 


২১৬ টদরাজ্যবাদ 


সাবধান করেও দিলেন রাই্ক্ষমত1 করাক্ত করঘার মোহে তাঁর! ফেন 
না পড়ে । 

তখন এনাক্ষিস্টরা সর্বত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে--তাদের মধ্যে আশাহত 
কয়েকজন গোপন ষড়যন্ত্র ও হত্যার পথে নেমেছে, আর কিছু ষোগ দিয়েছে 
সিশ্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে । উভয়ের মধ্যে শেষের দল ক্রপটকিনের আশীর্বাদ 
লাভ করল। সিগিক্যালিস্টদের শ্রমিক সংগঠন ও সাধারণ ধর্মঘটের কর্ম- 
পদ্ধতি:ক তিনি সমর্থন জানালেন । ১৯১১ সালে তিনি পাতাঁউ ও পুজের 
"সিত্তিক্যালিজ্ম্‌ এগ কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্থ্গএর ভূমিকা! লিখলেন । 
কিন্ত সিণ্িকালিস্ট সমাধানে তিনি নিঃসংশয় হতে পারেন নি। মভুরদের 
সিপ্ডিকেট মুক্ত সমাজের কাঠাম তৈরী করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার পাঁশাপাশি 
সমান অধিকারসম্পন্ন গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীও থাকতে হবে-_এ বিশ্বাস 
তার অটুট ছিল। 

১৯০৭ সালে ক্রপটকিন ধর্বশ্যিন রিভলিউশন এণ্ড এনাফিজম” নামে একটি 
পুস্তিকা লিখলেন । ছুটি দাবি তুললেন তিনি- চাষীর হাতে জমি চাই, জনে 
জনে আলাদা করে নয়, যৌথ লত্বে। মজুরদের ইউনিয়ানের হাতে চাই 
কারখানা, খনি, রেলপথ ইত্যাদি । জুন মাসে রাশিয়ায় ছিতীয় ডুমা ভেঙে 
যাওয়ার পর তিনি আবার “তা হ্ুভো” বা "নৃততন কাল” পত্রিকার স্তভে এই 
বাণী প্রচার করলেন । ১৯১৭ সালে নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসে লেনিন এই 
মন্ত্র গ্রহণ করে এর সঙ্গে আর এক দফ1 দাবি জুড়ে দ্িলেন,_সকল ক্ষমতা দাও 
পঞ্চায়েতের হাতে । কথাটা ব্রপটকিনের খুব মনঃপুত হল। কিন্তু বিপ্লবের 
পরে যখন দেখলেন যে পঞ্চায়েতগুলি জনতার মুখপাত্র না হয়ে দলীয় যন্ত্রে 
অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তার মন তিক্ত হয়ে উঠল । সোভিয়েত রুশে তার 
সমালোচন। প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। ১৯১৯ সালে তিনি দিনেমার 
সাংবাদিক জর্জ ব্র্যাণ্ডেদ-এর মারফত “পশ্চিম ইয়োৌরোপের শ্রমিকর্দের প্রতি 
পত্র” নামে একটি বিবৃতি পাঠান । এতে রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত সরকারের 
ভালমন্দ ছুই দিক তিনি বিচার করেছেন। সতের শতকে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের 
শাসন প্রতিষ্ঠার জন্তে এবং উনিশ শতকে ফ্রান্দে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্যে যে 
বিপ্রব ঘটেছিল রুশ বিপ্লব তারই উপসংহার । যেআঘথিক সমতা! পূর্বের ছুই 
বিপ্ব আনতে পারে নি রুশ বিপ্লব তা আনতে চেয়েছে। এর আর. এক কীতি 
চাষী মন্ুরের পঞ্চায়েতের মারফত রাষ্ট্রীয় ও আখিক জীবন পরিচালনা কর]। 
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কিন্ত ছুঃখের বিষয় যে এই লোকসংস্থাগুলি কঠোর দলীয় শাসন ছার! 
নিয়ন্ত্রিত । অদূর ভবিষ্যতে পঞ্চায়েতগুলি নিজ নিজ সত্তা হারিয়ে কলের পুতুলে 
পরিণত হবে । তখন বিপ্লব ব্যর্থ হবে। সমাজ-বিপ্লব সাধন করতে যে বিপু 
সাংগঠনিক উদ্ভোগের প্রয়োজন তা জাগিয়ে তোলা কোন কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষে সম্ভব নয় । 
“স্থানে স্থানে কত প্রকারের বিচিত্র আধিক সমস্ত। ঘনাইয়া উঠিতেছে, 
যাহার সমাধান করিতে হইলে যাহার] এঁ বিষয়ে ওয়াকিফহাল, 
যাহার! উহার সহিত জড়িত এমন অসংখ্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার দরকার । এই সহযোগিতাকে বাতিল 
করিয়া দলীয় একনায়কদের হাঁতে সর্বস্ব অর্পণ করিবার পরিণাম 
শ্রমিক ইউনিয়ান, আঞ্চলিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি সমাজের 
প্রাণকেন্দ্রগুলিকে দলের আমলাতান্ত্রিক বিভাগে পর্যবসিত করিয়া 
বিনাশ করা। আর আজ এখানে তাহাই হুইয়! ঈাড়াইয়াছে।”১৬ 
তা বলে বলশেভিক সরকারকে বৈদেশিক শক্তির সাহাষ্যে উচ্ছেদ করবার 
চেষ্টা ধষ্টতার কাজ হবে । ফরাসী বিপ্লব দমন করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, 
অস্িয়া ও রাশিয়া যা করেছিল কোন দেশ যেন সেই হীন দৃষ্টাস্ত নকল না 
করে। বিদেশী আক্রমণ একতান্ত্রিক শাসনকে আরও মজবুত করবে এবং 
আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রচেষ্টাকে আঘাত করবে । প্রতিবিপ্রবের চেষ্টাও 
নিরর্থক । এ উত্তাল বিপ্লব তরঙ্গকে রুখবার সাধ্য কারও নেই। একদিন 
এই উচ্ছাম আপনি শান্ত হবে তখন পড়বে অবসাদ্দের ভাটা--ঠিক ঘেমন 
সমুদ্রের বুকে ঢেউ নেমে আসবার পর একট] শৃন্ত গহ্বরের উদ্ভব হয়। তখন 
আসবে নৃতন সংগঠনের স্থযোগ। নৈরাজ্যবাদীকে ধৈর্য ধরে সেই দিনটির 
জন্যে বসে থাকতে হবে। 


ক্রপটকিন অর্থ নৈতিক পুনবিন্যাসের ছক দিয়েছেন দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থে 
_-একটি “ফীল্ড স, ফ্যাক্টরীদস এগ ওয়ার্কশপ স” অপরটি “লা ককেৎ ছা 
পয” । প্রথমটির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতের মিল লক্ষণীয়। ইয়োরোপের 
দেশগুলির কৃষি ও শিল্প, আমদানি ও রপ্তানি ইত্যাদির ওপর অজন্স তথ্য 


১৬ বলডুইনের সঞচয়ন, ২৫৬ পৃষ্টা। 


২১৮ নৈরাজাবাদ 


সমাবেশ করে তিনি কয়েকটি স্যত্রের অবতারণা] করেছেন । প্রথমত কার- 
থানার শিল্পকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে, হিতীয়ত কৃষি ও শিল্পে যোগাযোগ 
স্থাপন করতে হবে, তৃতীয়ত মাথার কাজ ও হাতের কাজে মিলন ঘটাতে হবে, 
চতুর্থত শিক্ষা ও হাতের কাজ একসঙে চলবে 

আজকের যন্ত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য চুলচের] শ্রমবিভাগ ও অণু পরিমাপ কর্মে 
অতিদক্ষতা। একজন হয়ত সারাজীবন ধরে শুধু আলপিনের মাথা গোল 
করছে কিংবা কলমের নিব শান দিচ্ছে । এতে মজুর তার হৃষ্টি প্রেরণ? 
হারিয়ে যন্ত্রের সামিল হয়ে দ্ীভায়, উৎপাদন প্রণালী একট। ছাচের মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে । বিশেষজ্ঞতার গ্তণে এক এক দেশ এক এক শিল্পে 
একচেটিয়া অধিকর নিয়ে বসে । কোন দেশ হয় শিল্পপ্রধান, কোন দেশ 
কষিনির্ভর-_প্রথমরা শোষণ করে দ্বিতীয়দের । ইদানীং শিল্পোরত দেশগুলির 
একাধিকার বিপন্ন হয়ে উঠেছে । কৃষিনির্ভর দেশগুলি, যার! এতকাল ফসল 
ও কাঁচামাল বিদেশে পাঠাত এখন তারা নিজেদের কলকারখানা গড়ে শিল্প 
পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা করছে । যেমন জাপাঁন। ইয়োরোপ থেকে 
মাল আমদানি কর দূরে থাকুক, সে নিজেই তার শিল্পপণ্য নিয়ে ইয়োরোপের 
বাজার আক্রমণ করেছে । 

নৃতন বাজার আবিষ্কার করে এই সমস্যার স্থরাহা হবে না। দেশের 
বাজার বাড়াতে হবে, যারা পয়দ। করে পণ্য তাদের ভোগে লাগাতে হবে। 
বিদেশে শিল্পপণ্য পাঠিয়ে তার বদলে খাগ্শস্ত সংগ্রহ কর কঠিন হয়ে উঠছে 
দেখে আজকাল শিল্পপ্রধান দেশগুলি নিজেরা শশ্ত ফলাঁতে বাধ্য হচ্ছে। 
শন্য ফলাবে দেশের চাঁধী আর পণ্য কিনবে দেশের ক্রেতা ক্রমশ এই ব্যবস্থা 
তাদের মেনে নিতে হবে। এ কিছু অবাস্তব কথা নয় । বহুল সংখ্যাতথ্য 
হাজির করে ক্রপটকিন দেখিয়েছেন পতিত জমি উদ্ধার, কৃষি সংস্কার, বৈজ্ঞানিক 
আবাদ প্রণালী ও উৎপাদন সংগঠন এই সকল উপায় অবলম্বন করলে 
ইংল্যাণ্ডের মত দেশও খাছ্ে ক্বাবলম্বী হতে পারে, কিছুদিন আগেও যাঁর ছুই 
তৃতীয়াংশ লৌকের অন্ন আসত বিদেশ থেকে । মাটি অন্নদা। যেকোন 
আবহাওয়ায় ষে কোন জমিতে আমর] ষা চাঁই তা ফলাতে পারি, কেবল বুদ্ধি 
খাটিয়ে কির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটানোর অপেক্ষা । 

চাষবাড়ির আশপাঁশে উঠবে ছোট ছোট কারখানা । বড় বড় কারখানার 
যন্ত্রপাতি সহজে বদলান যাঁয় না, ক্রেতার পছন্দ মাফিক মালের চেহারা বদলান 
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তাদের পক্ষে সহজ নয়। এতে কারিগরের স্থজনশক্তি প্রকাশের সুযোগ পায় 
না, তারা রক্তমাংসের যন্ত্রে পরিণত হয়। ছোট কারখানায় যন্ত্রপাতি, 
পালটাঁবার অন্ুবিধা নেই, সেখানে কারিগরের ওস্তাদি দেখাবার অবকাশ 
আছে, সে ক্রেতার সাধ মেটাবার চেষ্টা করতে পারে। বড় কারখানার 
গ্রতিষোগিতায় ছোট কারখানা উৎসন্ন হবে মার্ক ম-এর এই “অর্থ নৈতিক সুত্র” 
ভিত্তিহীন। তা যদ্দি হোত তাহলে স্থইৎজারল্যাপ্ডের কুটিরশিল্প বড় খড় 
কারখানার সঙ্গে পাল্লা! দিয়ে টিকে থাকত না। সম্ত৷ বিছ্যুৎশক্তি, সহযোগিতা 
ও উৎপাদনের কৌশল-এর জোরে আজকের ন্ত্রশিল্পের বাজারেও কুটিরশিল্প 
জায়গা করে নিতে পারে। 

কারখানাকে ঘেতে হবে মাঠে, নির্ভর করতে হবে কারিগরের সহযোগিতা 
ও উৎপাদনী শক্তির ওপর, পণ্য দিয়ে মেটাতে হবে চাঁষীর চাহিদা । অবশ্ত 
সব শিল্পকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া যায় না-যেমন লোহা শিল্প। কিন্তু বেশীর 
ভাগ কারখানা শহরে ভিড় করেছে প্রাকৃতিক কারণে নয়, মুনীফাখোরদের 
গয়োজনে । শিল্লোগ্োগ যে ধনিকদের হাতে কেন্দ্রায়িত হয়ে চলেছে তার 
কারণ উৎপাদনের খরচ কমানো নয়, বাজারের ওপর একছত্র সাম্রাজ্য 
বিস্তার করা। 

সুক্্াতিহুক্ন শ্রমবিভাঁগ ও উৎপাদনের কেন্ত্রায়নে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নেই, 
আছে উৎপাদনের বিকেন্দ্রণ ও কর্মক্ষেত্রের সামঞজস্তে । 

“এমন সমাজ আনিতে হইবে যেখানে প্রত্যেকে হাতের কাজ ও 
মাথার কাজ দুই-ই করে? যেখানে প্রত্যেক সুস্থ সমর্থ ব্যক্তি শ্রমিক ঃ 
যেখাঁনে শ্রমিক ক্ষেতেও খাটে কারখানায়ও খাটে এবং যেখানে 
শ্রমিকসংঘ নিজের উৎপন্ন শশ্ত ও পণ্যের অধিকাংশ নিজেরাই 
ভোগ করে ।”১* 

এ ব্যবস্থা সেখানেই সম্ভব ধেখানে প্রত্যেকটি নরনারী একাধিক প্রকার 
হাতের কাজ ও মাথাঁর কাঁজ জানে । সে শিল্প কোথায়? শিক্ষা! ও শ্রমে 
অহিনকুল সম্পর্ক। এমন কি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গেও বাস্তব পরীক্ষার সম্পর্ক 
কম। ওয়াট, স্টিফেনসন, ফুলটন প্রভৃতি সেকালের মনীষীরা স্কুলে তেমন কিছু 

১৭ ফীল্ড স্‌ ফ্যাক্টরীস এও্ড ওয়ার্কশপ স্‌, লগ্ডন, ১৯১২, ২৩ পৃষ্ঠা । অথচ ঘন্্শিল্পে ক্রপট কিনের 
বিরাগ ছিল ন!। তিনি শ্বৃতিকথার লিখছেন--“ছপুড় হুগঠিত বস্ত্র আমার বেশ লাখিত'**' যন্ত্রের 


২২ নৈগ্াজ্যধাদ 


শিক্ষা পান নি--তীরা হাতে হাতে পরীক্ষা করে যুগান্তকারী উদ্ভাবনী শক্ষিগন 
পরিচয় দিয়েছেন। একালের বৈজ্ঞানিক ধার! হাতের কাঁজ ছেড়েছেন তাদের 
বচিস্ত। বন্ধ্যা হয়ে আসছে । 
“এতিহাসিক ও সমাজবেত্বা যদি মানুষকে ছুটি একটি ব্যক্তির অথবা 
কেতাবের মারফত বুবিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন 
জীবনঘাত্র। ও কর্মশালার মাধ্যমে সমগ্রভাবে জানিতে চেষ্টা কনে 
" তাহা হইলে সে জ্ঞান কত খাঁটি হয়! তরুণ চিকিৎসকের ঘদি 
রুগ্নের সেবায় হাতে খড়ি হয় এবং সেবিকারা যদি রোগ উপশ্মের 
শিক্ষা পাঁয় তাহা হইলে চিকিৎসাবিজ্ঞান ওঁষধের অপেক্ষা স্বাস্থ্য 
বিদ্যার প্রতি কত বেশী নির্ভর করিবে । কবি যদি মাঠে চাষীদের 
সঙ্গে লাগল ধরিয়া উদীয়মান সূর্ধের সাক্ষাৎ পায়, যদি জাহাজে 
নাবিকদ্দের সঙ্গে হাত মিলাইয়। ঝড়ের সহিত লড়াই করে, শ্রম ও 
বিশ্রাম, দুঃখ ও আনন্দ, যুদ্ধ ও জয় এ সকলের কাব্য যদি তাহার 
জান! থাকে তাহা হইলে প্রকৃতির কত মধুর রসই না তাহার আয়ত্ত 
হইবে, মান্ষের অন্তরের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইবে কতই ন! 
নিবিড় 1৮১৮ 
“লা ককেৎ ছ্যু প্যা” বা “ক্ষটির জয়” গ্রন্থে গ্রন্থকার আরও মৌলিক তত্বে 
প্রবেশ করেছেন এবং নিরাজ সমাঁজের অর্থ নৈতিক নকশা একেছেন। ধন- 
বিজ্ঞানের কারবার আথিক প্রয়োজন নিয়ে, যার তাগিদে চলে উৎপাদনের 
কাজ। ন্তরাঁং উত্পাদনের সংগঠন হবে ভোগের প্রয়োজন মাফিক । প্রথমে 
খুঁজতে হবে সমাজে লোকের চাহিদ|! কি, তারপর আবিষ্কার করতে হবে 


কাবা আমি বুঝিতাম । আজকালকার কারখানায় যন্ত্রের কাজে শ্রমিক ক্ষয় হইয়া যায়, ইহাব 
কারণ সারাজীবন ধরিয়! সে একটি যন্ত্রের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু করে না। ইহ! হয় অব্যবস্থ!র জন্তা, 
ইছার সঙ্গে যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। হয়রানি ও একঘেয়ে কাজ সকল ক্ষেত্রেই খারাপ--তা ষঙ্ত্রের 
কাই হউক আর মামুপি হাতিয়ারে হাতের কাজই হউক। একথ। ছাড়িয়া দিলে আমি বেশ 
বুঝিতে পারি যন্ত্রের শক্তি হাদয়ঙ্গম করিয়া, যন্ত্রের বুদ্ধিসঙ্গত ও নিখুত কাজ দেখিয়া মানুষ কত ন! 
আনন্গ পাইতে পার়ে। আমার মনে হয় উইলিয়ম মরিস যে ধন্ত্রকে ঘবণ। করিতেন তাহার কারণ 
ব্ঠাহ।র কাবা প্রতিভায় যস্ত্রের শক্তি ও শ্রী ধরা পড়ে নাই ।' (খণ্ড ২, ১৩৯ পৃষ্ঠা ) 
১৮ ফীল্ডস, ৪১৬-০৭ পৃষ্ঠা । 


বিশ্লষধূগ ২২৯ 


ন্যুনতম শক্তিব্যয়ে চাঁছিদ। মিটাবার উপায়। প্রাথমিক চাহিদা অন্ন বস্তা ও 
আঁশ্রয়। এই তিনটি মৌলিক ভ্রধ্য উৎপাদনের জন্তে ষদ্দি প্রত্যেকে দিনে 
পাঁচ ঘণ্ট1 করে সময় দেয় তাহলে বছরে একশ পঞ্চাশ দিনে সকলের মত অন্স 
বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান হতে পারে। এর পর যথেষ্ট অবসর থাকবে শিল্প 
বিজ্ঞান চারুকলা আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি ছারা মনের খোরাক যোগাবার । 
এই স্বাভাবিক সুস্থ ব্যবস্থা চালু হয় না সংগঠনের দোষে । চাষী ঘদি বেশী 
শস্য ফলায় সঙ্গে পঙ্গে বাড়বে জমির ভাড়া, সরকারের খাজনা, মহাজনের সদ । 
যন্ত্র ও সারের দামও বাড়বে তারপর যদি বা কিছু চাষীর হাতে থাকে তাতে 
মোটা ভাগ বসাঁৰে শশ্তের ব্যবসায়ীর! | যেখানে উৎপাদন সংগঠনে এমন 
অব্যবস্থা সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথা ও যন্ত্রের সাহায্য পেলেও কৃষির উন্নতি 
হতে পারে না। 
চলতি ধনবিজ্ঞানের ধারা! উলটো । আগে প্রয়োজন তার পরে উৎপাদন নয়, 
অর্থশাস্ত্রীরা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে মোক্ষম বলে ধরে নিয়েছেন তারপর 
এ থেকে কেমন করে চাহিদ। মেটান যায় তাঁর অঙ্ক কষেছেন | এই ধনবিজ্ঞান 
হল “প্রতৃভূত্য সম্পর্কের দৌলতে মাঁনবশক্তির অপচয়ের বিজ্ঞান ।” “বেতন 
নিয়ে কাজ করা অন্নদাঁসত্ব-_এর পক্ষে যথাসাধ্য উৎপাদন সম্ভব নয় উচিতও 
নয় ।” অর্থশাস্ত্ীদের মতে বর্তমান দুংখ ছুরশার কারণ প্রয়োজনীয় রসদের 
অন্পাতে লোকসংখ্যা বুদ্ধি। ঘটনা ঠিক তার বিপরীত । বিজ্ঞানের বলে 
উত্পাদন শক্তি জনসংখ্যার চেয়ে ভ্রুততর বেগে বেড়ে চলেছে । দোষ সংগঠনে, 
সমাজ-ব্যবস্থায়। পুঁজিপতিদের লক্ষ্য কেমন করে অল্প মজুর দিয়ে অধিক 
পণ্য উৎপাদন করবে এবং দরকার হলে দাম চড়াবার জন্তে উৎপাদন কমাবে । 
যথেষ্ট মুনাফা হয় না বলে মালিকর। হাঁজার হাজার খনিমজুরকে বেকার 
বসিয়ে রাখবে অথচ গরীবদের ঘরে কয়ল1 জুটছে না, হাজার হাঁজার তাতি 
ছাটাই হয়ে ঘায় এদিকে গরীবদের কাঁপড় জোঁটে না, হাঁজার হাজার চাষী 
জমি আবাদ করে গরীবদের মুখে অন্ন দিতে পারে না। অথচ ধনীর বিলাসপণ্য 
যোগাতে ঘষে কত মজুর খাটছে তাঁর লেখাজোখা নেই । 
“একজন বড়লোক যখন তাহার ঘোড়াঁশালের জন্য এক হাজার 
পাঁউণ্ড খরচ করে তখন সে একজনের পাঁচ ছয় হাঁজার দিনের কাঁজ 
নষ্ট করে । এখন ধাহার। বিবরে মাথা গুঁজিয়। আছে এই পরিশ্রমে 
তাহাদের জন্য আরামপ্রদদ ঘর উঠিতে পারিত। যখন কোন 


২২৭ নৈগ্নাঙাবাদ 


মহিলা তাহার পোশাকের জন্ত একশ পাউণ্ড খরচ করে তখন শ্বীকার 
ন। করিয়া উপায় নাই যে সে অন্তত ছু বছরের ব্যক্তিশ্রম অপবায় 
করিতেছে যাহার সম্যয় হইলে একশ মেয়েছেলেকে তত্র পোশাক 
পরান যাইত এবং উৎপাদন যন্ত্রের উন্নয়নে প্রয়োগ করিলে আরও 
বেশী ফল পাওয়া যাইত ।”৮১৯ 
সথতরাঁং অতিগ্রজননের ফলে ধনাভাব দেখা দেয় ম্যালথাস ও হার্বাট 
স্পেহ্সারের এ শুত্র অনিদ্ধ। এই দলের অর্থশাস্ত্রীরাই আবার বলেন কখন 
কখন নাকি বাড়তি উৎপাদন হয়, মাল বিকোয় না তাতেও অভাব দেখা 
'দেঁয়। অভাঁব অতি-উৎপাঁদন জনিত নয়, নিজেদের তৈরী জিনিস উৎপাদকদের 
কিনবার সাধ্য নেই বলে। 
আমাদের ষা কিছু ধন ও উৎপাদনের উপকরণ তা পূর্বপুরুষদের কাছ 
থেকে পাওয়া । তার পিছনে আছে সকলের সশ্মিলিত উদ্যোগ, এতে কার 
কতথানি দান তার হিসেব সম্ভব নয় । 
“বিজ্ঞান ও শিল্প, জ্ঞান ও প্রয়োগ, আবিষ্কার ও কাঁধকরণ যাহাতে 
নৃতন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হইতেছে, বুদ্ধির কসরত ও হাতের 
কৌশল, মনের ও বাহুর মেহনত, __সব একযোগে কাজ করিতেছে। 
প্রত্যেকটি আবিষ্কার, প্রত্যেকটি পর্দক্ষেপ, তিল তিল সঞ্চিত বিত্ত; 
তার পিছনে আছে অতীত ও বর্তমান কাঁলের শারীরিক ও মানসিক 
পরিশ্রম ।”২* 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভ1 জন্মলাভ করে শিক্পপ্রগতি থেকে । হাঁজার হাজার 
"অখ্যাত আবিফীর থেকে উদ্ভাবন হয় নৃতন যন্ত্রেরে। সাহিত্যিকের জন্য ভাষ৷ 
ও ভাব প্রস্তত হয়ে আছে, সাহিত্যের আদি থেকে তার ভাগ্ার জমে উঠছে, 
পূর্বন্রীদ্দের রচনায় পাঠকের মন রসায়িত হয়েছে, সে জগ্তেই আজকের 
সাহিত্যিকের জয়জয়কার । কাল কালান্ত ধরে চলেছে স্ষ্টির মহাঁষজ, 
দুমিয়ার মেহনতী জনতা-_চাষী মজুর, শিল্পী সাহিত্যিক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক 
সকলের সমিধ গ্রহণ করে সেই যজ্ঞাগ্রি যে প্রসাদ বিতরণ করছে তাতে কার 
কতখানি ভাগ, কাগ কত পাওন] গণ্ডা সে হিসেব করবে কে? হিসেব হোঁক 


১৯ এনাকিস্ট কমিউনিজম, ১২ পৃষ্ঠা । 
২* লা ককেৎ, » পৃ । 


বিশ্লবযুগ ২২৩ 


চাই না হোক, এই যজ্ঞের পায়দ আগলে বসেছে জনকয়েক লোভাতুর লোক, 
যার! এই ধজ্কুণ্ডে কিছুই মমর্পণ করেনি । ল্যাংকাশায়ারের লেস বোনার সন্ত 
তিন পুরুষের তাঁতিদের ঘামে তৈলাক্ত হয়েছে, তাদের আজ সেই কাপড়ের 
কলে কাজও জোটে না। মানুষ ও মাল চলাচল ন! করলে যে রেলপথ 
'লোহালন্ধড়ের টিপি হয়ে পড়ে থাকত তাঁর ওপর মৌরুসী পাট্টা জমিয়েছে 
জনকয়েক অংশীদার যার। রেলপথের ঠিকানাও জানে না। 

স্থতরাং সুস্থ ও সমদশীঁ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিসম্পত্তির জায়গ। নেই । দেখাঁনে 
সব সকলের সম্পত্তি । উৎপাদনকারীর! সমিতি গড়বে, সমিতি হবে কাচামাল 
ও উপকরণের মালিক। সমিতির! পরস্পর চুক্তি করবে, সন্বদ্ধ পাঁতাবে আদাঁন- 
প্রদানের জন্তে । প্রত্যেকে কাঁজ করবে এবং যখন ঘা দরকার যৌথ ভাগার 
থেকে পাবে । টাক1 পয়সার রেওয়াজ, মজুর খাটানো মূলধন জমানো-_ 
সব উঠে ঘাবে। 

কেহ কেহ টাকার নোটের বদলে যার যার পরিশ্রম অনুসারে হগ্ডি দেবার 
প্রস্তাব করেছেন ।:১ তাতে শ্রমিকের দাসত্ব ঘোচে না। মুদ্রা কিংবা হপ্ডি 
কোনট। দিয়েই পরিশ্রমের দাম মাপা যায় না। সম্পত্তি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে 
আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্কও তুলে দিতে হবে। সবাইকে দিতে হবে 
প্রয়োজন মত, পরিশ্রম মত নয় । বুদ্ধ যুবকের চেয়ে পরিশ্রম করে কম কিন্তু 
তার প্রয়োজন বেশী । শিশুবতী মায়ের প্রয়োজন অন্ত নারীর চেয়ে বেশী এবং 
খাটবার শক্তি কম। এদের পাওনা পরিশ্রম দিয়ে মাপা হয় না। 

আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাঁজেও চারদিকে সবাইকে দরকাঁর মত ভোগ 
করতে দেবার চলন বাড়ছে। রাস্তা ও সেতুর ওপর হাঁটবার জন্ে কাউকে 
দাম দিতে হয় না। জাদুঘর, গ্রন্থাগার, ছোটদের ইস্কুল, রাস্তার আলো, কলের 
জল, বেড়াবার বাগান সব বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়। যখন উৎপাদনের 
যন্ত্র সাধারণের হাতে আসবে, কেহ অপরের অন্নদাস থাকবে না, তখন 
উত্পাদন ঘষে অনেক বাড়বে এবং সকলের চাঁহিদ1! মেটাতে পারবে তাতে আর 
সন্দেহ কি? 

অবশ্ত অনেকের সন্দেহ আছে এ ব্যবস্থায় কেউ কাঁজ করবে না-_-বিন! 
কাজে ঘখন সব পাওয়া যায় তখন কে বা খেটে মরবে? আশঙ্কাটা ঠিক নয়। 


২১ যেসন প্রারঁ। 


২২৪ টৈরাজ্যবাদ 


মানুষ স্বভাবত অলস নয়। বেকাপ্প বসে খাকতে কারও তাল লাগে মা।' অসম 
ধন-ব্যবস্থার জন্ভে শ্রমিক কর্মবিমুখ হুয়। অধিকন্ধ যন্ত্র তাকে হষ্্র বানিকে 
কাঁজের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে । কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, হাড়ভাঙ্গ। 
পরিশ্রম, অভাব অনটন, মালিকের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ, সব মিলে তাকে অলস, 
করেছে । মজুর স্বাধীন হলে এবং মনের মত কাঁজ পেলে সাধ করে খাটবে-- 
তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কৌশল যুক্ত হলে কোঁন অভাব থাকবে না । 
কতক কতক কাজ আছে যা নোঁংর। কিংবা অগ্রীতিকর--যা জোর করে 
কিংবা টাকার লোভ দেখিয়ে করান হয়, ম্েচ্ছায় কেউ করতে চায় না। 
টলস্টয় উদাহরণ দিয়েছেন যেমন ময়লা] পরিষ্কারের কাজ, জাহাজের বয়লারে 
কয়লা! ঢালার কাঁজ ইত্যাদি । ক্রপটকিন বললেন মুক্ত সমাজে নোংরা ও 
হয়রানির কাজ থাকবে না। তখন কাজকে পরিচ্ছন্ন ও অনায়্াসনাধ্য করবার 
জন্তে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হবে। 
কারখানা হাপর ও খনিকে আজকালকার বিশ্ববিদ্ভালয়ের সর্বাপেক্ষা! 
স্থন্দর পরীক্ষাগারের মত স্বাস্থ্যকর ও জমকালে৷ করিয়া তোল 
খুবই সম্ভব ।২২ 
হাতের কাজের ওপর মাথার কাঞ্জের কৌলীন্ দূর হবে। কালো হাত 
আর শাদ1 হাতের তফাত করলেই শাদ1 কালোর ওপর শোষণ চালাবে । 
পাঠশালার শিক্ষা হবে প্রকৃতির পরিবেশে হাতের কাজের মারফত। তাতে 
হাতের কাজ সম্মান পাবে এবং শিক্ষায় আসবে আনন্দ। লেখকরা ছাপাখানাক্ষ 
কাজ জানবে, নিজেদের বই নিজের] ছাপবে ।২৩ প্রত্যেককে একটা না একটা 
কাজ বেছে নিতে হবে এবং সেই বৃত্তি নিয়ে গড়। সমিতিতে ঢুকতে হবে। 
পরস্পর চুক্তি হবে, যে কোন সমিতি ও চুক্তিতে আসতে চাইবে না তার পক্ষে 
টেকাই হবে দায়। 
আমরা তোমাকে আমাদের ঘরবাড়ি, পণ্যভাগ্ার, রাস্তাঘাট, 
যানবাহন, স্কুল, মিউজিয়াম ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিতে রাজী 
আছি এই সর্ভে ষে বিশ বছর বয়ন হইতে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চানন বছর 
প্ধস্ত তুমি জীবনের আবশ্তক কোন কাজে দিনে চার পাচ ঘণ্টা 


২২ লা ক'কেৎ, ১৫৮ পৃষ্ঠা । 
২ও যেমন অনেক লেখক পাঙুলিপি নিজে টাইপ করেন। 


ডি 


বিপ্লবধূগ ২২৫ 
করিয্লা সময় দিবে । কোন্‌ উৎপাদন সমিতিতে তুমি যোগ দিবে 
তাছ। নিজেই বাছিয়! লও অথবা নিজেই একটি সঙ্িতি গড়িয়। 
তোল । শুধু দেখিতে হইবে সমিতি কোন প্রয়োজনীয় কাজ করে । 
উদ্বৃত্ত সময়ের সছ্যবহার করিবার জন্য তুমি যাহার সঙ্গে খুশি মিশিতে 
পার, মিলিয়া যেষন তোমার রুচি আমোদ স্ষতি কর, শিল্প ও 
বিজ্ঞানের চর্চা কর। 

কিন্ত যদি আমাদের ফেডারেশনের হাজার হাজার সমিতির 
মধ্যে একটিও তোমাকে লইতে না চায়, যদি তুমি কোন প্রকার 
দরকারী জিনিস উৎপাদন করিতে একেবারেই অক্ষম কিংব। 
অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে একাকী কিংব। পঙ্গুর মত বসিয়! থাক ' 
তোমাকে আমর! ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রেতাত্মা বলিয়। 
ধরিয়া লইব'*. 1২৪ 
কোন কোন সমাজবাদী যৌথকরণের ব্যাপারে উৎপাদনের উপকরণ ও 
ভোগের বস্ত দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে, এবং ভোগের বস্তকে ব্যক্তর হাতে 
রাখতে চায়। কলকারখানা! জমি কাঁচামাল ইত্যাদি হবে সকলের, ভাত 
কাপড় ঘর থাকবে যাঁর যাঁর । এই সুক্ষ তারতম্যের কোন মানে নেই । গৃহ 
বিশ্রামের জায়গা! যাতে মজুরের দেহযন্ত্র মেরামত হয়। ইঞ্িন চলতে যে 
কয়ল। পোড়ে তা ঘেমন উৎপাঁদনের মসল মজুরের খাছ্যও তেমন উত্পাদনের 
মসলা । কামারের পোশাক হাতুড়ি ও নেহাইর মতই উৎপাদনের অপরিহার্য 
অঙগ। 
স্থতরাং ভোগ্য বস্তও সার্বজনীন মালিকানায় আসবে । দেশের শস্য 
এজমালি গোলায় মজুত হবে, বড় বড় প্রাসাদগুলি বাজেয়াপ্ত করে সেখানে 
বন্তিবাসীদের থাকতে দেওয়া হবে। কাপড়ের আড়ত থেকে সকলে কাপড় 
পাবে এবং খুশি মত দিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেবে । সবাই খাটবে সবাই 
পাবে কিন্ত কেউ কিছু আগলে বসে থাকতে পারবে ন!। 
নতুন সমাজে সকলে সমান হবে, কাউকে কোন মালিকের কাছে শ্রম 
অথব] বুদ্ধি বিকিয়ে খেতে হবে না। সকলে যাঁর যার সমিতির মারফত 
উৎপাদনের কাঁজে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করবে । সমিতিতে কোন জোর 


২৪ লা ক'কেত, ২*৬-৭৭ পৃষ্ঠা। 
১৫ 


২২৬ এননাজ্যযাদ 


জুলুম নেই, সম্যদ্দের কাঁজ গুছিয়ে মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণ কর। তার উদ্দেশ্তা বাতে 
কাজের ফল পুরোমাত্রায় পাওয়া ঘাঁয়। ব্যক্তির কর্তৃত্ব কোথাও নেই বটে 
কিন্ত ব্যক্তির ব্বাধীনতা, ব্যক্তির উদ্যম ও প্রতিভ1 বিকাশের বুষোগ সর্বত্র । 
উৎপাদন ও ভোগের জন্তে সমন্বার্থে সমিতিগুলি পরস্পর সংযুক্ত হবে; নকল 
বৃত্তি, সকল স্বার্থ, সকল অঞ্চলকে নিয়ে যুক্তকরণের বুনোনি দ্বেশ ছেয়ে ফেলবে, 
অবশেষে দেশের ও জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে । কোন সম্বন্ধ ও চুক্তি অকাট্য 
বলে ধর] হবে না। সমাজ ন্ত্রনয়, একটা সজীব দেহ, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ যেমন চিরপরিবর্তনশীল, সমিতির কাঁধকলাঁপ ও 
তাদের চুক্তিও তেমন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন সাপেক্ষ । সরকারের 
জায়গা নেবে ম্বাধীন চুক্তি ও যুক্তকরণ। কোঁন বিবাদ বিসংবাদ উঠলে 
সালিশি দ্বারা তার নিষ্পত্তি হবে। কাকেও জোর করে খাটান হবে না। 
সম্পত্তি প্রথা ও শোষণ সম্পক উঠে যাবার ফলে সকলের স্বাভাবিক কর্মস্পহা 
জেগে উঠবে । আলস্য দূর হবে, অভাবও রইবে না । 

/ক্রপটকিন নৈরাজ্যবাদের অর্থনৈতিক বূপাঁয়ণে সম্পূর্ণতা ও সামগুস্ত 
এনেছেন | তার হাতে শুধু যে প্রুদ ও বাকুনিনের যুক্তকরণের নীতি বিস্তারিত 
হয়েছে তা নয়, এ নীতির সঙ্গে গোট। সমাঙ্গদর্শনের এঁক্যসাধন হয়েছে। 
গডউইন ছিলেন ব্যক্তিপ্রবণ, কেন প্রকার সহযোগিতার কল্পনাকে তিনি 
আমল দেননি। প্র ব্যক্তিপ্রবণ হলেও পারস্পরিক চুক্তি ও যুক্তকরণের 
ওপর জোর দ্বিয়েছেন। বাকুনিন ছিলেন যৌথবাদী, ফেডারেশনের পিরামিডে 
তিনি পেয়েছেন একতা ও স্বাধীনতার সমন্বয়। ক্রপটকিন এই নঝ্সার ফাঁক 
পুরণ করলেন প্রয়োজন অনুসারে অবাধ বিতরণের বিধি এনে এবং শ্রমকে 
শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে। এই হল এনাকিস্ট কমিউনিজ্ম্‌ ব! 
নিরাজ সায্যবাদের ছবি যাকে কল্পনা থেকে নামিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক আকার 
দিয়েছেন ক্রপটকিন | 


কেমন করে আমবে এই পরিবর্তন? এত বড় একট। ওলটপালট বিপ্লব 
ছাঁড়। সম্ভব নয়। সমাজে যখন ধীর ক্রমবিকাশের গতি বাঁধা পায় তখন বাধা 
সরিয়ে আবার তাকে সচল করবার জন্তে বিপ্লব আবশ্তক হয়ে পড়ে। 
ইতিহাঁসের ধার! মোড় ফেরে, গতান্গতিক জীবনে ছন্দপতন হয়, নতুন পথে 
যাত্রা শুরু হয়। বিপ্লবের ঢল শাস্তভাবে নামে না। তাতে পার ভাঙে, তীর 
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ভোবে। ছ্তরাং কেমন করে বিপ্লষ এড়ান যায় সে প্রশ্ন আনে না, প্রশ্ন আসে 
কেমন করে ন্যুনতম গৃহযুদ্ধ প্রাণহানি ও রেষারেধি ঘটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। 
তার জন্তে সকলের আগে চাই দলিত জনগণের মনে উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে 
সুষ্পষ্ট ধারণা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্তে যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ । 

এটা হলে দেখা যাবে স্বিধাভোগী শ্রেণীরও অনেকে এদিকে ঝুঁকছে । 
এদের টানবার খুব প্রয়োজন আছে। যাদের অথনৈতিক ও রাজনৈতিক 
্বার্থের বিরুদ্ধে বিপ্লব, বিপ্রবের আদর্শ তাদের মধ্যে সংক্রামিত হলে তবে ফল 
প্রসব করে। মালিকদের বিবেক ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে না 
উঠলে রুশে ১৮৬১ সালে এ প্রথা রদ হত না। আজ তেমনি বুর্জোয়াদের মনে 
শমিকদের মুক্তির প্রশ্ন দেখা! দিয়েছে, তাদের ভেতর থেকে অনেকে সমাঁজ- 
বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসছে । ৫ 

বিপ্লবের মহড়া হবে পথে ঘাটে পলীতে বস্তিতে, সর্বত্র । যেখানে আছে 
কর্মশালা_মাঠে বা কারখানায় যেখানে দলবেঁধে মানুষ খাটতে নেমেছে 
সেখানে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে সংঘ চেতনা, যৌথ অভ্যাস, নৃতন 
সমাজের কল্পনা ও তা গড়বার আকাজ্ষা। এই মেহনতী জনতা হবে 
বিপ্রবের কারিগর | বুর্জোয়! বিপ্লবীদের যত রোখ সরকারের ওপর, বর্তমান 
সরকারকে উচ্ছেদ করে নিজেরা গদিতে বসলেই তাদের বিপ্লব সার্থক হল। 
তাদের বড় আশা ষে শোঁষণ ও দাসত্বের অবপান করবে তাদের “বিপ্লবী 
সরকার । এ আশা বাতুলতা। সরকার মানে আইনাহুগত্য, বন্ধ নিয়ন্ত্রিত 
জীবন, রক্ষণশীলত। আর বিপ্লব মানে ব্বাধীন উদ্যোগ, মুক্ত জীবন, ভাঙন ও 
স্ট্রি। বিধবী সরকার হল পোনাঁর পাথরবাটি। 

ধিপ্রবী সরকার” গণতান্ত্রিক হতে পারে, একতান্ত্রিকও হুতে পারে। 
বিপ্লবের মুখে যখন জনসাধারণের উত্সাহ চরমে উত্েছে, যখন তারা পুরান 
বিধানের ইমারত ভেঙে গুড়ে! করছে তখন সেই জোয়ারে বাধ দিয়ে নেতারা 
ভোটপক্জ নিয়ে হাজির হয় এবং অনুরোধ করে সমস্ত উদ্যোগ নির্বাচিত 
সরকারের হাতে ছেড়ে দ্িতে। ১৮৭১ সালের বিপ্রবে পারিতে ঠিক এই 
ঘটেছিল। সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হয়ে বড় বড় বিপ্রবীরা কমিউন গঠন 
করল। জনতার হাত থেকে তার্দের হাতে গেল বিপ্লবের দ্াপ্সিত্ব । শুরু হল 
পৌরসভার তর্কবিতর্ক, দপ্তরে লাল ফিতার কাজ, নরমপস্থীদের সঙ্গে আপস 
রক্ষা । শেষ অবধি নগররক্ষার কাজেও তারা এটে উঠতে পারল ন]। 
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বর্জোয়। পার্লামেন্টের ঘত কিছু গলদ সব নির্বাচিত “বিপ্লবী দরকারে একজে 
দেখা দেয়। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক এতে তারা বাধাই 
দেয়। অবশেষে জনতা উত্যক্ত হয়ে রথে দ্রাড়ায় কিন্তু তখন গদির মো 
শাসকর্দের পেয়ে বসেছে । তারা জন-আন্দোলন দগ্নন করতে অগ্রসর হয় । 
অসন্তোষ বাড়ে, আঁর এক দফা বিপ্লবের ঝাপটাস্স «বিপ্লবী সরকার” 
নিপাত হুয়। 
এই অভিজ্ঞতার পর কোন কোন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের বালে 
একতান্ত্রিক সরকারের জন্যে তদ্বির করছেন। যে দল সরকারের পতন ঘটাঁধে' 
তারাই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবে । তারা জোর' 
করে সমালোচনার করোধ করবে, বিক্ুদ্ধাচারীদের ফাদি দেবে । এই 
শাসকদের ফানিকাঠে ঝুলবাঁর যোগ্যতা অর্জন করতে বেশী দেরী হয় ন1। 
কারণ একনায়কত্ব চিরকাল বিপ্লববিরোধী। নায়কপূজা নাষ্ট্রপূজারই 
নামাস্তব্ন | 
দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা । তাদের অভ্যখখানে যখন জয়লাভ 
আসন্ন হয় তখন নানাপ্রকারের স্বার্থসন্ধীরা এসে ভিড় করে। তার] দলের 
সামিল হয় এবং তার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখল করে। 
বিপ্লবের সাংগঠনিক দায়িত্ব এত বিরাট যে কোন সরকার তা নিয়ে 
সামলাতে পারে না । সমাজ বিপ্লব হইতে ঘে অর্থনৈতিক বিবর্তন 
আসিবে তাহ! এত ব্যাপক ও এত গভীর, আজকাঁর সম্পত্তি ও 
বিনিময় প্রথায় আশ্রিত লোকসন্বদ্ধ গুলিকে এমন করিয়া ঢালিয়া 
সাজিতে হইবে যে একজন বা অনেকজন ব্যক্তির পক্ষে তাহার 
বিভিন্ন দিককার কাজ সামলানো সম্ভব নয়। ইহা! সম্ভব শুধুমাত্র 
সংঘবদ্ধ সার্বজনীন প্রচেষ্টায় । ব্যক্তিসম্পত্তির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে 
ষে বহুমুখী দাবি-দাওয়া! ও বিচিত্র পরিস্থিতির উত্তব হইবে তাছার 
সমাধানের জন্য সমস্ত জনসাধারণের সক্রিয় তৎপরতার প্রয়োজন । 
বাইরের কর্তৃত্ব শুধু বাঁধা হ্ঠি করিবে এবং বিবাদ ও বিছেষের পাত্র 
হইবে 1৭ « 
জনসাধারণ ভূল করে তখন যখন তারা জনকয়েক সবজাস্তাকে ভোট দিয়ে, 


২৫ রিভলিউশনারী গভর্ণমেন্ট, ফ্রম প্রেস, লগ্ডন, যষ্ট সংস্করণ, ১৯৪৫, ১১-১২ পৃ 


বিপ্রবযুগ ২২৯ 


তাদের হাতে নিজেদের দ্বারিত্খ তুলে দেয়। যখন তার। নিজেদের জানা কাজ 
নিজেদের ভালমন্দ নিজ হাতে নিয়ে বসে তখন এ তর্কবাগীশদের চেয়ে অনেক 
স্ষভাবে দে কাজ সম্পন্ন হয়। এর দৃষ্টাত্ত লগ্ডনের ডক স্্াইক। যে কোন 
গ্রাম্য কমিউনে এর নজির মিলবে । অবশ্ত গোঁড়ার দিকে কিছু কিছু বিশৃঙ্খল৷ 
ও অনাচার দেখ! দিতে পারে। তাঁর প্রতিকার স্বাধীনতা, দাসত্ব নয়। অবাধ 
স্বাধীনতা যে সামগ্সিক বিকার আনবে স্বাধীনতাঁই হবে তার প্রতিষেধক। 
ক্বাধীন সমালোচনার চাঁপে ক্রমে ক্রমে বাঁড়াবাঁড়িগুলে সংযত হবে, তৃলক্রটি- 
গুলো সংশোধিত হবে। 

বিপ্লবের সময়ে সবচেয়ে বড় হয়ে আসে রুটির প্রশ্থ। প্রতিবিপ্রবী শক্তির 
মোক্ষম অস্ত্র অন্নাভীব। এর চাপে ফ্রান্সের তিন তিনটি বিদ্লব পণ্ড হয়ে 
গেছে ।*৬ সুতরাং প্রথম থেকেই এমন একটা কৃষিনীতি নিতে হবে যাতে 
দীর্ঘকাল ধরে অবরোধকারী শক্রপক্ষের সঙ্গে পাল্লা! দেওয়া ঘায়। বিপ্লবের 
স্চনায় ঘোষণা করতে হবে যে প্রত্যেকের রুটির স্থরাহ! হবে সর্বপ্রথম । 
সংবিধান গঠনে সময় নষ্ট না করে সমন্ত শস্য গোলাজাত করতে হবে এবং 
সবাইকে রেশন মাফিক বিলি কর হবে। যথাসম্ভব নতুন জমি আবাদে 
আনতে হবে। চাষীদের কাছ থেকে তাদের দরকারী শিল্পপণ্যের বিনিময়ে 
খাস্শস্ নিতে হবে। 

রুশ বিপ্রবে দেখা গেল রুটির সমন্তার সমাধান এত সহজে হয় না। 
১৯১৯ লালে “পারোল দ্য রেভোল্তে”্র রুশ সংস্করণে ক্রপটকিন একটু 
পুনশ্চ দিয়ে লিখলেন যে প্রতিবেশী দেশগুলোর শক্রতার ফলে বিপ্লবের সামনে 
নিদারুণ খাছ সঙ্কট দেখা দেয়। যে এক-তৃতীয়াংশ লোকের এখন অন্ন জোঁটে 
না তাদের মুখে অন্ন দিতে হবে। আমদানি নেই, উত্পাদন কমেছে আর 
ভোগের দাবি বাড়ছে । এ অবস্থায় দুভিক্ষ অবশ্বভাঁবী। এর প্রকোপ 
কিছুটা শাস্ত হতে পারে যদি জনত৷ প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নিজ হাতে 
উত্পাদনের দায়িত্ব নেয়। 

বিপ্রবকে প্রথম দিন থেকে দেখাতে হবে যে সে নিপীড়িত জনতার জন্যে 
হ্যায়ের বিধান নিয়ে এসেছে । ভবিষ্বতে প্রতিকার করবার প্রতিশ্রুতি নয়, 
আজ এই মুহূর্তে প্রতিকার আনতে হবে । 


২৬ ১৭৬৮৯, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ 


২৩* মৈরাজাবাঁদ 

সকল কাজের বন্দোবস্ত এমনভাবে করিতে হইবে ঘে বিপ্লবের প্রথম 
দিন হইতে শ্রমিক বুঝিতে পারিবে ঘে তাহার সম্মুখে এক নৃতন যুগ 
আসিতেছে, এখন হইতে কাহাকেও রাজপ্রাসাদ নিকটে থাকিতে 
পুলের নীচে মাথা গু'জিয়] থাকিতে হইবে না, কাহাকেও প্রাচুর্ধের 
মধ্যে বসিয়। উপবাস করিতে হইবে না, পশমের দোঁকাঁনের পাশে 
পড়িয়া কাহাঁকেও শীতে মরিতে হইবে না, সকল বস্ত সকলের 
জন্য--কেবল কথায় নয় কাজেও $ বুঝিতে পারিবে যে ইতিহাসে 
এই প্রথম একটি বিপ্লব ঘটিয়াছে যাহাতে লোককে তাহাদের 
কর্তব্য শিখাইবার আগে তাহাদের কি প্রয়োজন তাহার বিবেচনা 
হইতেছে 1* 

এ কাজটা হয়ন| বলেই বিপ্লব বারবার পরাস্ত হয়। নেতার] সমর কৌশল 
ও সংবিধান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে আসল কাঁজ ভূলে যান। ১৮৬৩ 
সালের পোল অভ্যর্থান পরিচালনা করেছিল সামস্তরা। রুশ প্রভূ ভূমিদাসদের 
মুক্তি দিল (১৮৬১) কিন্তু সাঁমস্ত প্রভুর তাদের মুক্তি দিতে রাজী হল না। 
দ্বিতীয় আলেকজাগ্ডারের ফতোয়ার চেয়ে উদার মুক্তিসর্ত দিলে সামস্তরা 
দাঁসদের বিপ্লবের পক্ষে পেত। তা তারা করল না। জারের দয়ায় জমি 
পেয়ে পোল চাষীর! প্রতৃদের বিদ্রোহ গু তিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। 

১৭৯৩ সালে ফরাসী বিপ্লবের নায়কর। এক প্রবল চাষীবিন্রোহের সম্মুখীন 
হয়েছিল। জেকোবিনর1 কৃষি উন্নয়নে মন দেয়নি, চাষীর স্বার্থ দেখেনি । 
পারির অন্নাভাব মেটাবার জন্তে যখন বিপ্রবীরা চাষীর শশ্তে হাত দিতে গেল 
তখন চাষীরা রুখে ধ্লাড়াল। শন্তের বদলে জেকোবিনর। দিতে চেয়েছিল 
কাগজের নোট ঘা বাজারে পড়স্ত। যদ্দি শম্তের বিনিময়ে তার। চাষীদের 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যবস্ত উত্পাদন করে সরবরাহ করতে পারত তা 
হুলে এ সঙ্কট দেখ দিত না। 

১৮৭১ সালের পারি কমিউনও এই রকম অদুরদ্শিতার জন্যে ব্যর্থ 
হয়েছিল । পৌরসভা গঠিত হল শীর্ষস্থানীয় বিপ্রবীদের নিয়ে । কিন্তু সভায় 
বসবার পর থেকে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ রইল না। 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে তারা বসল মালিকদের দঙ্গে আপসের 


২৭ লা ককেং, ২৮-২৯ পৃষ্টা 


| বিশ্লবযুগগ ২৩৯ 
আলোচনায় । ছু মাস অবরোধের পর ঘখন কমিউন আত্মসমর্পণ করল তখন 
বুর্জোয়ার] শ্রমিক প্রতিনিধিদের নরম নীতির জবাবে কঠোর প্রতিহিংসা নিতে 
ছাঁড়েনি। 

ক্রপটকিনের বড় আঁশ! ছিল যে এত শিক্ষার পর জনতা এবার বিপ্লবের 
পরিচালন পরিত্রাতাদের হাতে ছেড়ে দেবে না নিজেদের হাতে রাখবে । তিনি 
ধরে নিয়েছিলেন শতাব্দী পেক্ুবার আগেই ইয়োরোপময় নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবের 
ঝঁড় উঠবে, তাতে সকল দেশের রাষ্ট্রকাঁঠাম ভেঙে পড়বে ।২৮ শতাব্দী পেরুবার 
আগে ত্বপ্ন ভেঙে গেল, রাষ্ট্রকাঠাম ভাঙল না। ক্রপটকিন দেখতে পেলেন 
রাষ্ট্র যে বিরাট যান্ত্রিক শক্তির অধিকারী হয়েছে তাতে সে সহজে ঘায়েল হবে না । 
অন্যদিকে জনসাধারণ ত্বাধীনতার চেয়ে সচ্ছলতাকে মূল্য দিচ্ছে বেশী। জন- 
কল্যাণ সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র তাদের মনে কায়েম হয়ে বসেছে । এই 
মোহ থেকে আগে তাদের মুক্তি না দিলে, স্বাধীনতার মূল্যবোধ না জাগালে 
সমাঁজবিপ্রবের কোন সম্ভাবন! নেই । এখন ধৈর্ধশীল প্রস্ততির সময় । 
শাস্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব আসবে এ দুরাশ। ক্রপটকিনের ছিল না। তিনি 
হিংসাত্মক উপায়ে বিশ্বাম করতেন । উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন 
চারদিকে বিপ্লবের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন ফ্রান্স ও ইটালীতে কিছু 
কিছু লোক গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিল। সরকাঁরমহল এর মধ্যে ক্রপটকিনকে 
জড়াঁতে চেষ্টা করল । এই নির্বোধ হত্যাকাগুগুলির প্রতিবাদ করলেও তিনি 
হত্যাকারীদের নিন্দা করলেন না। প্রতিহিংসা দিয়ে অত্যাচার রোঁধ হয় না 
ঠিক, তাই প্রতিহিংসা কোন কার্যক্রম হতে পারে না। কিন্তু এ মানুষের 
স্বাভাবিক বৃত্বি। হিংসাঁর উত্তরে প্রতিহিংস। আসবে । অসন্তোষ নিয়ে ষখন 
বিপ্লবের কারবার তখন প্রতিশোধজনিত হত্য! তাঁর কর্ষকাণ্ডে অবশ্থই দেখ 
দেবে । এ অত্যাচারের জাল! যাঁর! অন্ভব করেনি তাদের হত্যাকারীদের 
বিচার করতে বসবার অধিকার নেই। 
তুমি কি তাহাদের সঙ্গে তাহাদের সমান ছুঃখভোগ করিয়া ? ঘি না 
করিয়া! থাক তাহা। হইলে লজ্জায় লাল হইয়। চুপ করিয়া থাক ।২৯ 
যখন দাবি আদায়ের কোন বৈধ উপায় থাকে না তখন সকল দলই হিংসার 


২৮ লানাকি দ] লেতলুশিয় সোস্যালিস্ৎ। 
২৯ লে প্রিজ', ১৮৯০, ৫৭ পৃষ্ঠা। 


২৩২ ধনরাজাবাদ 


আশিক্স নেয় । আর যে সরকার হিংসার নিন্দায় পঞ্চমুখ তিলমাত অবাধ্যত। দেখলে 
সে সঙ্ষিন উচিয়ে ধরতে কক্কুর করে না। রাষ্ট্র যে বড় বড় বুলির আড়ালে 
পাইকারি হারে নরহত্যা করে তাতে কোন দ্ৌষ নেই। যতদিন যুদ্ধ ও প্রাণ- 
দণ্ড থাকবে ততদিন ব্যক্তির কাছে উন্নততর নৈতিক মান আশ করা বৃথা। 
ক্রপটকিন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিতে সকল রকম অপরাধকে দেখেছেন, 
__ এর জন্যে দায়ী করেছেন রাষ্রকে । রুশ ও ফরাসী জেলখানায় থেকে এসে 
তিনি বলেছেন “এগুলি রাষ্্রপোধিত অপরাধ-শিক্ষার বিশ্ববিষ্ঠালয় । জেলথানার 
আবহাওয়ায় চরিত্র সংশোধন দূরস্থান, যতদূর সম্ভব নৈতিক অধঃপতন হয়। 
কয়েদীর স্বাধীনতা হরণ করে, তাকে জানোয়ারের মত খাটিয়ে, আত্ীয়ন্বজন 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে এবং যন্ত্রের মত চালিয়ে জেলখানা! 
তার শ্বভাবকে বিগড়ে দেয়। খালাস পাওয়ার পর ভদ্রপমাজে তার স্থান 
হয় না, আসামী সমাজ তাকে আদ্র করে ডেকে নেয়। তখন অপরাধের 
পুনরাবৃতি করতে সে বাধ্য হয়। প্রথমবার সে হঠাৎ তল করে অপরাধ করে 
ফেলেছিল । এখন নে জিদ করে অপরাধে নামল । তার শান্তিদাতারা তার 
চেয়ে পাকা চোর, এই বিশ্বাস নিয়ে সে সমাজের বিরুদ্ধে বিজ্রোহী হল। 
বড় বড় নগরের নৈতিক ও বাস্তব আবর্জনার মধ্যে অনশনক্রিষ্ট ভ্রষ 
মানবসমাজে বছরের পর বছর ধরিয়া হাজার হাজার বালক বালিক। 
বড় হইতেছে । ইহাদের সত্যিকার কোন ঘরবাঁড়ি জানা নাই। 
আজ তাহার] আছে একটা জীর্ণ চালার নীচে, কাল রাত্রিবাস রাস্তার 
উপরে । তাহাদের তারুণ্যশক্তি স্ুস্থভাবে নিক্রমণের পথ পায় না। 
যখন দেখি মহানগরীর বুকে এই পরিবেশের মধ্যে বালক বালিকারা 
মানুষ হইতেছে তখন দেখিয়া! অবাক হইতে হয় ষে তাহার্দের মধ্যে 
এত অল্প কয়েকজন দন্থ্য ও নরহস্তা হুইয়া দাড়ায় । আমার দেখিক় 
বিস্ময় লাগে মানুষের সামাজিক অনুভূতি কত গভীর, সবচেয়ে 
বদ প্রতিবেশীরও কতখানি বন্ধুভাব আছে। তা না থাকিলে 
আরো কত লোক সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত। এই 
বন্ধুভাব, হিংসায় অভক্তি না থাকিলে নগরের রাজপ্র।সাদগুলির 
একখানি ইটও অবশিষ্ট থাকিত না ।৮০ৎ 


৩* লে প্রিজ, বলডুইনের সঞ্চয়ন, ২৩১: 


) বিপ্লবযু্গ ২৩৩ 
আইন দিয়ে অপরাধ দমন করা ঘায় না। তা হলে অপরাধ বদ্ধ করবার 
উপায় কি? একুশ শ বছর আগে চুয়াংসে উপায় বাংলেছিলেন। ক্রপটকিনের 
উপায়ও কতকট] সেই রকম, তার কথায়ও সেই ঝাঝ। 
গিলোটিনগুলি পুড়াইম্স! দাও) জেলখানাগুলি গুড়াইয়া ফেল; 
বিচারক, পুলিস এবং পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা যে শ্রেণীর 
লোক সেই গোয়ান্দাগুলিকে তাড়াও; যে ঝেকের মাথায় 
অপরের অনিষ্ট করিয়াছে তাহার সহিত ভাইয়ের মত আচরণ*কর 3 
আর সর্বোপরি অলস বুর্জোয়ারা অসৎ উপায়ে যাহ! অর্জন করিয়াছে 
সেই পাপের পসর। লোভনীয় করিয় দেখাইবার স্থযোগ তাহাদের 
হাত হইতে কাড়িয়া লও। দেখিবে সমাজবিরোধী অপরাধ কত 
কমিয়া! যাইবে । ১ 


নৈরাজ্যবাদী দর্শনে ক্রপটকিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্থষ্টি মিউচুয়েল এড : 
এ ফ্যাকৃটর অব ইভল্যুশন । তখন ডারউইনের শিশ্তর| প্রচার করছেন যে 
জীবন সংগ্রামসক্কুল, যার জয় হয় সে লক্ষ্মীমস্ত, সে ভাগ্য নিয়ে বেচে থাঁকে, 
যার হার হয় তার কপালে দুঃখ ও মৃত্যু । এই নিষ্টুর সংগ্রাম নিয়েই জীবন, 
এর দ্বারাই নিয়মিত হয় মানবপ্রগতি । ১৮৮৮ সালে "জীবন সংগ্রাম এবং 
মান্ছষের উপর ইহার ইঙ্গিত নামে হাক্স্লীর একটি প্রবন্ধ বেরুল-_তাতে 
তিনি দেখালেন ঘে জীবজগত একটি গ্লাডিয়েটরের মল্পভূমি এবং আদিম 
মানুষের জীবন অবাধ অবিরাম সংগ্রামে কণ্টকিত। এর পাল্ট1 জবাবে 
ক্রপটকিন “নাইনটান্থ, সেঞ্চুরী” পত্বিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন। 
মিউচুয়েল এড এই প্রবন্ধগুলির সংকলন । 

ক্রপটকিন তার প্রতিবাদের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন রুশ পশুতত্ববিদ অধ্যাপক 
কেস্লারের কাছ থেকে । ১৮৮৩ সালে তিনি মক্কোতে 'ল অব মিউচুয়েল 
এড+ শীর্ষক বক্তৃতামালায় পশুজগতে বলবানের স্থায়িত্বের সুত্র খণ্ডন 
করেন। ক্রপটকিন তার কথাগুলি নিজের সাইবেরিয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখলেন, কোথাও অবাধ সংগ্রাম ও শক্তির জয়ের সমথন পেলেন 
না। 


৩৯ ল এগ অথরিটি, বলডুইনের সঞ্চয়ন ২১৭ পৃষ্ঠা । 


২৩৪ ধনরাজাবাদ 


, আমলে ডারউইন এ কথা বলেননি । তিনি যখন বলেছিলেন, থে যোগ্যতফ 
সেই বাঁচবে, তখন যোগ্য বলতে তিনি শুধু শক্ত ও ধূর্তকে বোঁঝেননি, তিনি 
বুঝেছেম তাদেরও যাদের জীবনে পরম্পর সহা্গভূতি আছে। ক্রপটকিন 
জীবতাত্বিক ও নৃতাত্বিকদের গবেষণ! থেকে প্রচুর মালমসল সংগ্রহ করে 
দেখালেন ষে সংগ্রামের মতো! সমাজবন্ধনও প্ররুতির নিয়ম । 

পি'পড়ে, মৌমাছি ও উইপোক। থেকে শুরু করে বন্য পণ্ড পর্যস্ত কীট ও 
পশুজীবনে যৌথচেতনার কতখানি গুরুত্ব তার নজির দেখিয়ে ক্রপটকিন বর্বর 
জাতির আলোচনায় এসেছেন। নিউগিনির পাপুয়া ও কেপ হর্নের ( দৃক্ষিণ 
প্রশান্ত মহাসাগর ) ফুয়েজিয়ানদের ভেতর এখনও কোন সর্দার নেই, অপরাধ 
ও বিবাদ নেই । তার একসজে কাজ করে, স্ফৃতি করে, সন্তান পালন করে। 
রেড ইও্ডিয়ান ও এস্কিমোদের ভেতরও এই আদিম সমতা বিদ্ধমান । 
প্রাগৈতিহাসিক কালে সেমাইট, গ্রীক ও রোমানদের ছিল এই প্রকার 
যুখপমাজ। টাসিটাস হানাদার জামান উপজাতিদেপ সম্বদ্ধে একই চিত্র 
একেছেন। প্রাচীন কেন্ট ও ক্সাভ জাতিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। 
এস্কিমোদেপ সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তি এসেছে কিন্তু তারা একট সীমার বেশি 
একে বাড়তে দেয় না। কেউ বেশী ধনী হয়ে উঠলে সে সভা ডেকে উৎসব 
করে উদ্ধত্ত ধন বিলিয়ে দেয়। এদের জ্ঞাতি এলিউট উপজাতির সঙ্গে দশ 
বছর কাটিয়ে রুশ মিশনারী ভেনিয়ামিনভ ১৮৪০ সালে লিখছেন যে গত একশ 
বছরে বাট হাজার লোকের মধ্যে খুন হয়েছে এবং চলিশ বছরে আঠার শ 
লোকের মধ্যে আইনবিরোধী অপরাধ হয়েছে মাত্র একটি করে। 

আজকের আন্তর-রাষ্ত্রিক আইনের মত এই সকল উপজাতিরও আইন 
ছিল। তাদের শাস্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন সঘন্ধ আস্তর্জাতিক চুক্তি দিয়ে 
নিয়মিত হত। 

আদিম যুখসমাজ ভেঙে যাওয়ার পর এল গ্রাম সমাজ । গ্রামীণ যৌথ 
উদ্যোগে বিকাশ হল কৃষি ও কুটির শিল্পের | রাস্তীঘাট, হাটবাজার, পঞ্চায়েতী 
বিচার, চারুকল। গ্রামের সর্বসাধারণের জন্তে কৃষ্টি হল। তারপর এল শিল্পীসংঘ 
ও নগর। মধ্যযুগে ইয়োরোপের নগর যে কেবল রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার 
দুর্গ ছিল তানয়। এ ছিল গ্রাম সমাজের বিস্তৃত সংস্করণ, সহযোগিতা ও 
সাহচর্ষের ভিত্তিভূমি, যেখানে সকলে আপন আপন রুচি ও দক্ষতা অচ্যায়ী 
বৃত্তি অনুসরণ করত আর সম্মিলিতভাবে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলত। 


বিপ্লব্যুগ ২৩৫ 
নগরে ও নগরের বাইরে ছিল শিল্পীসংঘ বা ভ্রাতৃদংঘ। জীবিকার জন্ে 
সকলকে কোন না কোন বৃত্তির অনুসরণ করতে হত এবং সমব্যবসায়ীরা মিলে 
সংঘ গঠন করত । প্রত্যেককে কোন না! কোন সংঘে স্থান করে নিতে হত ॥ 
একক জীবন ছিল অসম্ভব । 

তারপর এল রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ । ব্যক্তির আঙ্কগত্য হল সংঘের 
প্রতি নয়, সমাজের প্রতি নয়, মুষ্টিমেয় লোকের করতলগত রাষ্ট্রের প্রতি। 
পরস্পরের প্রতি কোন বাধকতা ও কর্তব্য রইল না। মধ্যযুগে শিল্পীসংঘের 
কারও রোগ হলে অন্যেরা পাল করে তাঁর সেবা করত । এখন রোগীর দায় 
হাসপাতালের, প্রতিবেশী খবরও রাখে না। বর্বর জাতির সমাজে প্রথা ছিল 
ছজন লোক যদ্দি মারামারি করে আর একজন খুন হয় তাহলে যার! ঈাড়িয়ে 
দেখবে আর থামাতে চেষ্টা করবে না তারাও খুনের দায়ে পড়বে। ব্রাষ্ট্রের 
আমলে মারাযারি থামাতে যাওয়! নাগরিকের কর্তব্য নয়, এ দায় পুলিসের। 
হটেনটটরা খেতে বসবার আগে তিনবার হাঁক দিত যদ্দি কেউ অভুক্ত থাঁকে 
তা হলে তার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খাবে বলে। আজকালকার সম্্রাস্ত 
নাগরিক দুঃস্থদের ভরণপোঁষণের জন্তে নির্ধারিত খাজন। দিয়েই খালাঁস--কে 
উপোস করে মরল সে ভাবনা তাঁর নয়। 

তবুও মানব চরিত্র থেকে রাষ্ট্রের চাপে সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎসগুলি 
একেবারে শুকিয়ে যায়নি । যখন মহাযুদ্ধের হাড়িকাঁঠে হাজার হাজার লোক 
বলি হয় সেই উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যেও মানুষের হৃদয়ের স্থধা ঝরে পড়তে 
দেখা যায়। 

'  কিয়েভের রাঁন্ত৷ দিয়া যখন অবসন্ন জার্মীন ও অস্তরিয় যুদ্ধবন্দীর। প। 
টাঁনিয়। টানিয়! হাটিয়। গিয়াছে তখন চাষী রমণীর আসিয়। তাহাদের 
হাতে রুটি আপেল বা ছু এক খণ্ড তার গুজিয়। দিয়াছে । শক্রুমিত্র, 
নায়ক সৈনিক বিচার না করিয়! হাঁজার হাজার নরনারী আহতদের 
সেবা করিয়াছে । গ্রামের সমর্থ চাষীর যুদ্ধে গেলে পর ফ্রান্স ও 
রুশে বৃদ্ধরা ও নারীরা গ্রামসভায় বসিয়। স্থির করিয়াছে যে তাহারা 
জমিগুলি আবাদ করিবে। সার ফ্রান্স জুড়িয়া লঙগরখানা ও অন্নসত্র 
খোলা হইয়াছে। এই মকল ও অন্থুক্প অনেক ঘটনার মধ্যে 
লুকাইয়া আছে নৃতন জীবনের বীজ। এই বীজ নূতন নৃতন 
প্রতিষ্ঠানে অস্কুরিত হইবে, ঠিক যেমন পুরাকালীন সহভাব হইতে 


২৩৬ নৈরাজ্যবাদ 


একসময়ে সভ্য সমাজের উর্নততম প্রতিষ্ঠানগুলি জন্মলাভ 
করিয়াছিল 1৭ 
মিউচুয়েল এড-এর নৈতিক দিকটার বিশদ আলোচন1 করলেন ক্রপটকিন 
তার শেষ ও অসমাধ গ্রস্থ “এঘিক্‌স্”-এ। এর আগে ১৮৯০ লালে এই প্রসঙ্গে 
"লা মোঁরাল আনাকিস্ৎ* নাষে এক পুন্তিক! প্রকাশিত হয়। এর পিছনে 
একটু ইতিহাস আছে। পারিতে একজন এনাকিস্ট বন্ধুর একটি মুদদিখান। 
ছিল।" সাথীরা এ দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম দিত না প্রত্যেকে 
তার প্রয়োজন মত পাবে এই নৈরাজ্যবাদী নীতির দোহাই দিয়ে। দৌঁকাশী 
ক্রপটকিনের দুয়ারে ধর্নী দিল। ক্রপটকিন এই পুস্তিকাঁটিতে নীতিশাস্তের 
অতি পুরাতন সুত্রটির উল্লেখ করলেন__“অন্যের কাছে ঘষে ব্যবহার তুমি আশ! 
কর অন্তের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিও ।” দোকানের পৃষ্ঠপৌধকদের 
নৈরাজ্যবাদী যুক্তির খণ্ডন হল। 
আঁসলে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি এই স্থত্রের চেয়ে ব্যাপক ৷ নীতিধর্ম দেন।- 
পাওনার কারবার নয়। ব্যবসাদারী সততার চেয়ে এর দাবি বেশী। যে 
পাওয়ার ও চাওয়ার অতিরিক্ত দ্রিতে পারে, যে দেয় ভালবাসা থেকে ম্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়ে সেই বেহিসাবী দাতা খাটি নীতিবান পুরুষ । পরবর্তী গ্রন্থ 
“এখিকৃস্*-এ ক্রপটকিন নীতিশীস্তের ইতিহাস বর্ণনা! করে তার মর্মার্থ ব্যাখ্যা 
করলেন । প্রর্দীর মতো তিনি একে ধর্মীয় শাসন ও অলৌকিক অধ্যাত্মবাঁদ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন । নীতিবোধের মুল তিনি খুঁজে পেলেন প্রকৃতির 
ভেতর ) প্রকৃতি নীতিহীন নয়। সমাজধিকাঁশের স্বাভাবিক ধারায় মীতি- 
বোধ এসেছে, শুধু মানুষে নয়, ইতর জীবেও। প্রন্কৃতি “মানুষের প্রথম নৈতিক 
শিক্ষক”। জীবে ও মানুষে আছে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকবার প্রবৃতি, পরস্পরকে 
সাহাষ্য করবার প্রবৃত্তি । এইখান থেকে জন্ম ভালবাসার, নীতিবোধের | 
পি'পড়ের। বাসাঁটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাখি হরিণ কিংব। বানর 
দলের নিরাপত্তার জন্য আত্মত্যাগ করিতেছে ইহা জীববিজ্ঞানের 
প্রত্যক্ষ সত্য; প্ররুতির রাজ্যে হামেশ। ঘটিতেছে এরূপ ঘটন]। 
শত শত জীবজাতির মধ্যে যে এই ধার চলিয়! আসিয়াছে তাহার 
পশ্চাতে আছে হ্বজাতির প্রতি ব্বভাবজাত সহাঙ্ভূতি, আঁপদ- 


০ 


৩২ মিউচুয়েল এড, লণ্ডন, ১৯১৯, ভূমিক।। 


বিপ্লধযুগ ২৩% 
বিপদে পরম্পরকে সাহায্য করিবার অভ্যাস এবং এক অচেতন, 
জৈবশক্তি। ডারউইন প্রকৃতিকে চিনিভেন ৷ তিনি সাহস করিয়া 
বলিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতন! উভয়ের 
মধ্যে সমাজচেতন! অধিক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী । তিনি যে ঠিক 
বুঝিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।২০ 

সমাজজীবন নির্ভর করে যুখচেতনার, পরস্পরকে সাহাষ্য করবার প্রবৃত্তির 
ওপর । প্ররুতি জীবকে এক্যের প্রেরণা দিয়েছে তা থেকে আসছে নব নব, 
উপায়ে সংহতিকে সুদৃঢ় করবার তাগিদ-__ন্যায়বোধ ও নীতিধর্ম। 

মানুষ সুখে হ্বচ্ছন্দে বাস করুক সমাজ অবশ্ঠ এইটেই চাঁয়। সকলের স্থখ- 
দ্বাচ্ছন্দ্য স্রনিশ্চিত করা নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য । যে কাজে অপরের ক্ষতি হয় 
ছংখ হয় তা গহিত। ষে কাজে অপরেন্ধথী ও স্বচ্ছন্দ হয় তান্যায়সঙ্গত।, 
কিন্তু এট। যুক্তির কথা, তত্বের কথা, হৃদয়ের আবেগের কথা নয়। ক্রপটকিন 
দেখাতে চেয়েছিলেন নীতিবোধের মূল আরো! গভীর, জৈবধর্মে অন্তর থেকে 
এর রস আহরিত হয়। কিন্ত একাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। 
এই প্রতিশ্রাতির মাঝপথে এসে তাঁর কলম অবশ হয়ে গেল । 

রাষ্্রনির্ভর সমাজবাদের বিরুদ্ধে মুক্ত জ্মাজবাদের গুণগান করেছেন 
একাধিক আদর্শবান মনীষী, কিন্ত তারা এই আদর্শকে তথ্য ও যুক্তির 
বলে প্রতিষ্ঠা করেননি । রার্মুস্ত সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খল কোথা থেকে 
আসবে, অরাঁজকতার বিশৃঙ্খলা কেমন করে রুদ্ধ হবে কেহ তার হদিস 
দেননি। ক্রপটকিনের মিউচুয়েল এড ও এখিক্‌্স্‌ মানব-প্রকুতির এক 
নিগুঢ় সত্য উদঘাটন করল যার ওপর মুক্ত সমাজবাদের ভিত্তিস্থাপন হতে 
পারে । 


ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবাদ তিনটি স্তষ্ভের ওপর দণ্ডায়মান,_-আথিক সমতা» 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক নীতিবোধ । এর সংক্ষিপ্তসার-__ 


৩৩ ডারউইনের ডিসেন্ট অব ম্যান থেকে ক্রপটকিন একটি নজির দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের, 
উটায় ভ্রমণকালে ক্যাপটেন স্টা।ন্সবেরি দেখতে পান একটি অন্ধ পেলিক্যানকে দলের অন্য পাখিরা 
তিরিশ মাইল দূর থেকে মাছ এনে খাওয়াচ্ছে। এথিক্ন্‌--মারজিন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট, নিউ ইয়র্ক, 


১৯৩৪, ৪৩ পৃষ্ঠা । 


২৩৮ নৈরাজ্যিবাদ 


ধনতন্ত্রের কবল হইতে উৎপাদনেন্ন মুক্তি । যৌথ উদ্মোগে উৎপাদন 
এবং উৎপক্ন দ্রব্যের যথেচ্ছ ভোগ ব্যবহার । 
সরকারী শাসন হইতে মুক্তি; সমিতি ও সংহতির মাধ্যমে 
ব্যক্তির শ্বাধীন বিকাঁশ, পরস্পরের স্বিধ! ও রু'চ অচ্থযায়ী শ্বাধীন 
সংগঠন-_ক্রমশ জটিল, বিস্তরমান | 
ধর্মীয় নীতিশাস্্ হইতে মুক্তি | বাধ্যতাহীন কর্তৃত্বহীন স্বাধীন 
নীতিবোধ যাহা সমাজজীবন হইতে উখিত ও ক্রমশ অভ্যাসে 
পরিণত | ** 
নিঃসংশয়ে সাজের গতি এই দিকে । নিরাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুই 
অবধারিত পথে প্রকৃতির দেওয়া হ্বাধিকারবোধ ও যুথচেতনার প্রেরণায় 
আমর1 এগিয়ে চলেছি । ছুই পথের সদ্দিস্বল নিরাজ সমাজতন্ত্র আমাদের 
গন্তব্য স্থান, সেখানে আমাদের উপস্থিতি আসন্ন ও স্থনিশ্চিত। 
ওভিডের কল্পন। নয়, জেনোর হ্বপ্নবিলাস নয়, এই বাস্তব সম্ভাবনার প্রমাণ 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে । প্রকৃতির অস্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে নিঃশাসন 
যুখজীবনের প্রেরণা অগণিত অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকীশ করছে। ঘা ছিল বামুতূক 
কল্পনা, আশার আকাশপদ্ম বিশ্বাসে নির্ভরমান সে আদর্শ বাস্তবে অবতরণ 
করে লোকায়ত হল। ক্রপটকিনের হাতে নৈরাজ্যবাদ এক পুর্ণাবয়ব জীবন- 
দর্শনে ও বৈজ্ঞানিক তত্বে উৎক্রাস্ত হল । 
ক্রপটকিনের দীর্শনিক ভাঁবন! ছিল স্থির বিশ্বাসের উর্ধে, তাঁর বিচাঁরশক্তি 
কখনো! গৌঁড়ামিতে আবদ্ধ হয় নি, ভগ মার জডতায় পঙ্গু হয়নি। দলগত 
নিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে 
পারেনি । ১৯০৭ সালে ইয়োরোপের আকাশে যখন ঈশানের মেঘ ঘনিয়ে 
আসছিল তখন নৈরাজ্যবাদীর। এক আস্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রস্তাব 
নিল যে তারা ষে কোন উপায়ে সামরিক প্রস্ততিতে বাধ! দেবে, সেনাবিভাগে 
হরতাল করাবে এবং যুদ্ধ ঘোষিত হওয়! মাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতরণ করবে । 
বাকুনিনের প্রবতিত এই রাষ্ট্রত্রোহী বিপ্লবকৌশল ছিল লবসম্মত। যুদ্ধ বাধবার 
পর ক্রপটকিন এই নীতি বর্জন করলেন। জার্মান সামরিক শক্তির আঘাত 
থেকে পতনোন্ুখ গণতান্ত্রিক ফ্রান্সকে বাচাবার জন্তে তিনি ইয়োরোপের 


৩৪ লানাকি দী। লেভলুশিয়' সোস্তালিস্ং | 


বিপ্লরযুগগ ২৩৯ 


জমতাঁকে ডাক দ্িলেন। জারতন্ত্রের অবসানের পর তিনি রুশ বিপ্লবীদের 
জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করতে নিষেধ করলেন । সার! ইয়োরোপের নৈরাজ্য- 
বাদীর! ক্ষেপে উঠল । লগ্নে “ফ্রীভম” পত্রিকাকে ঘিরে ষে দল গড়ে উঠছিল 
'ত1 ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে এই কাগজে ক্রপটকিন 
একটি চিঠি ছাপলেন-_সহকর্মীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাদের 
আদর্শের সামনে নৃতন সংকট হ্ষ্টি করেছে জার্মান জঙীরাজ। এই ছুরস্ত 
শক্তিকে হটিয়ে মুক্তি আন্দোলনকে অপঘাত থেকে বাচাতে হবে। একাজ 
সম্ভব একমাত্র জনশক্তির পক্ষে । জার্মান হানাদার বিতাড়িত হলে পর বিজয়ী 
জনতা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান করবে । 
বিপক্ষকে শাস্ত করা দূরে থাক এই পত্র আগুনে ঘি ঢালল। চারদিক থেকে 
পত্রাঘাতে “ফ্রীভম” পত্রিকা নাজেহাল হয়ে উঠল । সবচেয়ে নিষ্ঠুর আক্রমণ এল 
ইটালীর নৈরাজ্যবাদী ক্রপটকিনের পরম বন্ধু মালাতেস্তাঁর কাছ থেকে । 
শ্রেণীবিরোধ, অর্থ নৈতিক মুক্তি, নৈরাজ্যবাদ্দের যত কিছু পাঠ সব 
যেন ক্রপটকিন ভুলিয়া! গেলেন। তিনি বলিতেছেন যুদ্ধ বাধিলে 
আক্রান্ত দেশের পক্ষ লইয়া সমরবিরোঁধীকে অদ্দ ধরিতে হুইবে। 
কে যে আসল হামলাদার তাহ! ষথাসময়ে অনুধাবন করিবার সাধ্য 
সাধারণ শ্রমিকদের নাই। অতএব ক্রপটকিনের “সমরবিরোধী'কে 
তাহার সরকারের হুকুম-ই তামিল করিতে হইবে । ইহার পর সমর- 
বিরোধিতার তথ নৈরাজ্যবাদের কী বা অবশিষ্ট থাকে ? 
আসল কথ! ভ্রপটকিন সমরবিরোধিতার মন্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন 
কারণ তিনি মনে করেন সামাজিক প্রশ্নের আগে জাতীয় প্রশ্নের 
মীমাংসা করিতে হইবে । আর আমরা মনে করি ঘষে শ্রমিকদের 
দাসত্ব কায়েম রাখিবার জন্য প্রভৃদের যত প্রকার উপায় জান! আছে 
তাঁহার মধ্যে প্রধান জাতিবৈরিত1 ও জাঁতিবিদ্বেষ। সকল শক্তি 
দিয়া আমর। ইহাতে বাধা দিব । 
যুক্তি ও গৌভামির লড়াই বরাবর এই রীতিতে চলে আসছে। একদিকে 
€নব্যক্তিক বিশ্লেষণ, তথ্য ও পরিস্থিতির বিচার, বিচারলব্ধ নিদ্ধাস্ত ; অন্যদিকে 
আপ্চবাক্যের দোহাই, ব্যক্তিগত আক্রমণ, আবেগের উচ্ছবাম। দ্বিতীয় দল 
সংখ্যান্স ভারি হয় এও চিরকালের রীতি। এখানেও সংখ্যালঘু যুক্তি পরাস্ত 
হল, ক্রপটকিন সমাজচ্যুত হলেন । 
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আঘমর্শ ও উপায়ের মানদণ্ড এক নয়, মহান আদর্শের জন্মে হীন উপান্ 
গ্রহণীয়, তাতে পাঁপ নেই, বিপ্রবী শাস্ত্রের এই চিরাচরিত নীতি ক্রপটকিন 
স্বীকার করেননি । আপাত-সিদ্ধির আশায় তিনি তার সুনির্দিষ্ট নীতিমাঁনকে 
তিলমান্তধ সঙ্কুচিত হতে দেননি । একটিমাক্র মিথ্যা কথা, একটুমাত্র শ্বীকারো- 
ক্তির বিনিমগ্ে কারামুক্তি যেমন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তেমন তিনি এন 
সব কুটনৈতিক কৌশলের বিরোধিতা করেছেন ধাতে নিরাজ সমাজবাদের 
আদর্শ মলিন হয়। তার সমাজবাদ মানুষের নৈতিক চেতনার ওপর অধিষিত 
_ঘে কাজে এই চেতন। ক্ষুপ্ন হয়, রাষ্ত্ীয় সংগ্রামে কার্যকরী হলেও অস্তিমে 
তা ক্ষতিকর । রুশ-জাপাঁন যুদ্ধের সময়ে রুশ বিশ্লবীন্দের মধ্যে কেহ কেহ 
জাপানের কাছ থেকে সাহাঁধ্য নিতে চেয়েছিল, বলশেভিক একনায়কত্বকে 
উচ্ছেদ করবার জন্তে অনেকে বিদেশী আক্রমণকারীকে ডেকে আনতে 
চেয়েছিল। প্রস্তাব ছুটির একটিও তার কাছে আমল পায় নি। বরং এই 
নীতিহীন কুটনীতিকে তিনি তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন। 
এমন অটল সতত। ও সত্যনিষ্টা ছিল বলেই শত্ররাও তাঁকে সমীহ করত ; 
এবং এর জোরেই নিঃসম্বল নির্বান্ধব অবস্থায় শত্রপুরীতে বাস করেও প্রতিপক্ষের 
অন্যায়ের নিভীক সমালোচনা তিনি করতে পারতেন। ১৯২০ সালে 
বলশেভিকর! যখন শক্রপক্ষের লোকদের ধরে জামিন রেখে শক্রর ওপর চাপ 
দেবার নীতি অবলঘ্বন করল তখন ক্রপটকিন লেলিনকে একট] চিঠি লেখেন । 
পত্রটি ইতিহাসের একখানি অতুলনীয় দলিল । 
আজিকার প্রাভ দ্বায় মন্ত্রীসভার প্রচারিত একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
আমি পড়িলাম। দেখিলাম র্যাংগেলের সেনাবাহিনীর কয়েক জন 
অফিসারকে জামিন রাখ! স্থির হইয়াছে । আমার বিশ্বাস হয় না 
তোমার কাছাকাছি এমন একজনও নাই ষে তোমাকে বলিয়া দিতে 
পারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত তামসিক মধ্যযুগের কথণ, জেহাদের যুগের 
কথা স্মরণ করাইয়। দেয়। ভাডিমির ইল্যিচ, ঘে সকল আদর্শ ধরিয়া। 
আছ বলিয়া তুমি দেখাইতে চাও তোমার বান্তব কর্ম তাহার ঠিক 
বিপত্বীত। 
এও কি সম্ভব তুমি জান না এই জামিনের মানে কি? জামিন 
মানে এক ব্যক্তি যে নিজের দৌষে বন্দী হয় নাই, বন্দী হইয়াছে 
তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া! তাহার সাথীদের উপর চাপ দেওয়ার স্থবিধ! 
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শজপক্ষের আছে বলিক্পা। এই ব্যক্তির ষনের় অবস্থা! ফাসির 
আপামীর মত যাহাকে অমানুষ ঘাতকের প্রতিদিন ছুপুরবেলা 
বলিতেছে যে কাল পর্ধস্ত ফানি মুলতবী রহিল। এই উপাস্ন 
অবলম্বনে যদি তুমি সায় দাও তাহ হুইলে নিশ্চয় বুঝিব এক দিন 
তুমি দৈহিক নির্যাতনেও পশ্চাৎপদ হইবে না-_যাহা মধ্যযুগে 
প্রচলিত ছিল । 
আশ করি তুমি জবাবে বলিবে না যে ক্ষমতা অব্যাহত" রাখা 
রাষ্ট্রনায়কের ধর্ম, তাহার ব্যক্তিগত কর্তব্য, এই ক্ষমতার উপর 
কোন প্রকার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা! করিবার জন্য যে কোন 
গুরু মূল্য দিতে হইবে । এই মত আজকাল রাজা-মহারাজারাও 
পোষণ করে না। শক্রপক্ষের লোক জামিন রাখিয়া ষে আত্মরক্ষার 
কৌশল আজ রাশিয়ায় গৃহীত হইল রাজতন্ত্রের অধীশ্বররা তাহা 
বহুকাল আগে ছাডিয়। দিয়াছে ''বলিতে পার তোমার কমিউনিজ ম্‌- 
এর ভবিষ্যত কি? 
বলশেভিক রাশিয়ায় বসে লেনিনকে এইব্প চিঠি লেখার স্পর্ধা ছিতীদ্প 
ব্যক্তির ছিল না। চিঠিখানি মনে করিয়ে দেয় বারে! বছর আগে টলস্টয়ের 
একখানি বিবৃতির কথা । জারের পুলিস যখন বিপ্লবীদের ওপর অমাঁহুধিক 
নির্ধাতন চালাচ্ছিল তখন মর্মীস্তিক বেদনায় টলস্টয় লিখেছিলেন "আমি চুপ 
করিয়া থাকিতে পারিতেছি না । সেদিন টলস্টয্ের কান্না অভিজাতদেের 
নিশ্চল বিবেকে নাড়। দিয়েছিল । ক্রপটকিনের বুকের জ্বালা তাকে জালিয়ে 
পুড়িয়ে শেষ করে দিল, বলশেভিজ .মু-এর ইমারতে একট আচড়ও পড়ল না। 
ক্রপটকিন বহুলাংশে প্রর্দ ও বাকুনিনের কাছে খণী। তীর বৈজ্ঞানিক 
দর্শন নিখুঁত বা নির্দোষ নয়। তাঁর ভুরি ভুরি রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও 
অঙ্গঙ্গতি, কোথাও কোথাও ভূলক্রটি চোখে পড়ে । তিনি চেয়েছেন সকলে 
মাথার কাজ এবং হাতের কাজ ত' করবেই, হাতের কাজের মধ্যেও মাঠের 
কাজ ও কলের কাজ সকলকে করতে হবে, যাতে রুষি ও কারিগরির বৈষম্য 
দূর হয়। আবার যার যার বৃত্তি নিয়ে আলাদা! আলাদ। সমিতি গড়বার 
কথাও তিনি বলেছেন ঘ] হবে ভবিষ্যৎ সমাজের বনিয়াদ । ছুটে। কথায় একটু 
অসঙ্গতি রয়েছে । যন্ত্রশিল্পের পুত্ধানুপুঙ্খ শ্রমবিভাগের ভিনি নিন্দা করেছেন, 
ছোট শিল্পকে যন্ত্রের ওপরে স্থান দিয়েছেন, আবার মুক্ত কণ্ডে হস্ত্রের গুণগানও 
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করেছেন । হস্ত্রকে গ্রহণ করলে শ্রমবিভাগ ও বৃত্তিবিভাগকে্ড খাশতে হয়৷ 
মিউচুয়েল এড-এ জীব ও মান্ছষের সহযোগ প্রবৃত্তিকে তিনি কিছু অতিরঞ্জন 
করেছেন । হাকৃস্লী ও হাবার্ট স্পেন্সারের মত তার দৃষ্টিও কিছু একদেশদর্শ । 
পোকামাকড়, মাছ, সরীন্থপ এদের মধ্যে হিংসার ষে বীভৎস মৃতি দেখা যায়, 
বের “হউিপর ক্রমবিকাশে” পাতায় পাতায় যাঁর নজির, জীবনের সেটাও 
একটা ফিক যা উপেক্ষণীয় নয়। আদিম জাতির] পরস্পর সংগ্রামে কোন 
সংঘম রাখত না, পরাজিত শত্রুর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকত ন1। প্রথম 
প্রথম তারা শক্রদের নি:শেষে নিপাত করত, একটু সত্য হবার পর তাদের 
দাসদাসী বানাত। আদিম জাতির কোন শান পীড়ন ছিল না-_এও কাব্য- 
কল্পনা । গোত্রশাসন অথবা বৃথশাসন বাষ্্রশাসনের চেয়ে কঠোৌরতায় কম ছিল 
না। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রামের যৌথ উদ্যোগ ও ম্বাধীনতা নাশ করার 
অপরাধে তিনি রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছেন। এটা ঠিক নয়। মধ্যযুগের শুরু 
থেকে গ্রামের চাঁষী সামস্ততস্ত্রের কবলে পড়ে উৎসন্ন যাচ্ছিল । রাষ্ট্র ছিল দুর্বল, 
অক্ষম । গ্রামক্ষেত্র গ্রাম করে, চাষীকে ভূমিদাস বানিয়ে, গ্রাযোছ্যোগ ভেঙে 
দিয়ে সমাজের সর্বনাশ করছিল রাষ্ট্র নয়, জমিদার শ্রেণী । 

ক্রপটকিনের ধৈজ্ঞানিক দর্শন এর চেয়ে একটা গুরুতর দৌষে ছুষ্ট, সে হল 
তার পরম আশাবাদ। আশার ছলনায় কোথাও তিনি বাশ্তবকে তুচ্ছ 
করেছেন, কোথাও বা অতিরঞ্জরন করেছেন। এ বিভ্রান্তির ফাদে সকল 
বিপ্লবীকেই পড়তে হয়। কারণ শুধু বিজ্ঞান নিয়ে বিপ্লবী হওয়া যায় না, তার 
সঙ্গে মেশাতে হয় বেশ কিছু স্বপ্নের খাদ, সত্যকে একটুখানি চোখ ঠারতে 
হয়, প্রতিকূল বান্তবকে আশার পর্দা দিয়ে আড়াল করতে হয়। ক্রপটকিন 
বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠা ও বিপ্লবের সাধনায় সামপ্রস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। তা 
হয় ন।। 

তথাপি ক্রপটকিনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সার্থক । দর্শনের মূল্যায়ন ছিত্র 
সন্ধান ও ছিদ্র গণন। করে হয় না । বনম্পতির গায়ে ছিন্র থাকে কোটর থাকে, 
তৃণলতার দেহ সমতল মহ্ণ। 

তবে কেন তার সাধনা বিফল হুল? বিপ্লবী নায়কের সকল গুণে গুণী 
হয়েও আপামর জনতার শ্রদ্ধাভাজন হয়েও ক্রপটকিন জন আন্দোলন সৃষ্টি 
করে যেতে পারলেন ন1। তার বিপ্রবদর্শন বাস্তবে ফলিত হল না, সংগ্রামের 
পরীক্ষা উভভীর্ণ হল না। রাষ্রশক্তির পরিমাপে, রাষ্ট্রের পরমামু গণনাঁয় তার 
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ভূল হয়েছিল। তিনি বিপ্লবোত্তর সমাজের চিত্র দিয়েছেন, মানুষের বৈশ্লবিক 
প্রবৃত্তির সন্ধান দিয়েছেন কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনের উপায় দেখান নি, সংগ্রাম 
কৌশল উদ্ভাবন করেন নি। দেশে দেশে ভেসে বেড়িয়ে কোথাও সংগঠনের 
শিকড় গাড়বার সুযোগও তাঁর ছিল না। 

দল ও গোষ্ঠী তৈয়ার করতে হলে যুক্তি ও বিজ্ঞান, স্বপ্ন ও আঁশ] দিকে 
হয় না, সাহস ভালবাস। বলিদান ইত্যাদি গুণপনাও যথেষ্ট নয়,__চাই কুটবুদ্ধি, 
শিথিল গ্যায়বোধ। এ কাজে চরিত্রের বিশুদ্ধি মন্ত অস্তরায়। ক্রপটকিনের 
রাষ্ুনৈতিক ব্যর্থতার জন্তে প্রধানত দায়ী তার নিষফলঙ্ক সততা, অনমনীয় 
বিবেক | রাষ্রসংগ্রামে বীরের ধর্ম পালন করার রেওয়াজ হয়ত বা কোন 
ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ছিল, কলিধুগে নেই, থাকলেও শ্রীষ্টান নাইট ও তুক স্ুলতান- 
দের পর থেকে উঠে গেছে । কাট ও পশুর জীবনমরণ সংগ্রামের মতই করাল 
ভয়াল রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সংগ্রাম, উভয়ই বাস্তব জৈব সত্য, কোনটিতে ন্তায়নীতির 

যম নেই। এ ফুটবরী খেলা নয়, ক্রীড়ামঞ্জের মললযুদ্ধ নয়। এই সুস্পষ্ট 

সত্যটা কি ক্রপটকিনের চোখে ধরা পড়েনি? তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি কি 
নীতিবাযুতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ? 

তা নয়। তার নীতিনিষ্ঠা নিছক সংস্কার কিংবা! বিবেকের শাসন ছিল না। 
এর পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। তার বিপ্লবকাব্যের আদ্দিকাগ্ডে রাষ্ট্রনিধন, 
উত্তরকাণ্ডে মূক্তসমাজের প্রতিষ্ঠা। জনরাজকে পরিস্রুত হতে হবে নৃতন 
মূল্যবোধে, বিপ্লবীর কর্তব্য তাঁর পরিচর্ষ৷ তাঁর পরিশীলন। দি রাষ্ট্রনিধনের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে ধায় তা হলে বিপ্লব হবে লক্ষ্যহীন রক্তপাতের 
লড়াই। যে সংগ্রামী কার্ধসিদ্ধির জন্যে মূল্যবোধকে বলি দিতে পারে সে 
জয়মাল্য পায়, কালের ফলকে তার নাম উৎ্কীর্ণ হয়। আর যে সধত্বে তার 
স্থপ্ি-উপারদানকে রক্ষা করে, যশ ও খ্যাতিকে উপেক্ষা করে অনাগত কালের 
প্রতীক্ষায় দিন গণে সে হয় একল। পথের যাত্রী, যুগের কাছে অবজ্ঞাত, যুগের 
পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ । কিস্ত বিফলতাই তার স্থজনমনীষার পরিচয় । যে দর্শন 
কালোত্বর, কালের নিকষে তার যাচাই হয় না। ক্রপটকিন কালোত্তর ভাবনার 
ভাবুক তাই যুগের সংগ্রামে তিনি পরাহত, যুগের মানসে তিনি উপেক্ষিত । 


১৮৭১ সাল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মরাঁজ্যের জয় হল কিন্তু ধর্মরাজ্যের 
পত্তন হুল না। ইটালী ও জার্ধানী রাস্্রীয় এঁক্য লাভ করল, ইটালী ও 
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ফ্রান্স স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত ছল, জয়ী হুল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র কিন্ত 
জনতার ছুঃখমোচন হল না, জনতার অধিকার অজিত হল না। « লামস্ততন্ত্রের 
ছুগপ্রাকান্র ধূলিলাৎ করে চলে গেল বিপ্লবের ঝড়, তার ধ্বংসত্ত,প সরিযকে 
উঠল ধনতস্ত্রের সাতমহলা কুঠি, সমাজতঙ্ত্ের ন্বপ্রসৌধ হতবাক সংগ্রাধীর 
চোখের সামনে মিলিয়ে গেল । 

বিধাতা এই নিষ্ঠুর তামাসাটি খেললেন ঘষে এঁতিহাসিক ঘটনাকে 
অবলম্বন করে সেটি হল প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্গের পরাজয়। এর আস্ত, 
পরিণাম প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান যুক্তরাষ্ট্র জন্ম, ইটালীর রাস্ত্রীয় একায়নের 
সমাপ্তি, ফ্রান্সে একনায়কত্বের অবসান । তৃতীয় নেপোলিয়নের জায়গায় 
রাজতন্ত্র অথবা গণতত্্র বসবে তা যখনে! স্থির হয় নি, পারি যখন জার্মান 
সেনাদ্বারা বেষ্টিত ও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিয্ন তখন সমাজবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও 
উগ্র প্রজাতন্ত্রবাদীর মিলে পারিতে এক স্বাধীন কমিউন বা শ্রমিকতন্ত্র স্থাপন 
করল। এর] অন্যান্য শহরগুলিকেও আহ্বাঁন করল বুর্জোয়া শাঁসন উচ্ছেদ 
করে পারির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে। এর আগেই বাকুনিনের পরিচালনায় 
লিয়তে কমিউন গঠিত হয়, মার্সাই, তুলু প্রভৃতি গুটিকয়েক শহুরেও 
অনুরূপ বিপ্লব ঘটল কিন্ত একটিও টিকল না। অবশেষে বিজয়ী জার্মান 
সেন! অবরোধ তুলে নেবার পর ভার্পাই থেকে এল ফরাসী জাতীয় মহাসভার 
ফৌজজ, পারি অবরুদ্ধ হল দ্বিতীয়বার । পারিকে বাচাবার সাধ্য ক্ষুদ্র বিপ্রবী 
সেনার ছিল না । ২৬শে মার্চ থেকে ২১শে মে (১৮৭১) পর্যস্ত ছুমাসের মিয়াদের 
পর কমিউন বিবস্ত হল, ভার্সাই সেনা নগরীতে প্রবেশ করল। গৃহযুদ্ধের 
উত্তাল তরঙ্গে ডুবে গেল এই অভিনব গণবিপ্রব । ক্ষণজীবী পারি কমিউনের 
সাথে সাথে কমিউনিস্ট ও এনাকিস্টদ্দের আঁশ। ভরসা বিলুপ্ধ হল, ফ্রাব্দে 
বহাল হল বুর্জোয়৷ গণতন্ত্ব। 

কুরুক্ষেত্রের রণপর্বের পর ব্যাসদদেব লিখেছিলেন শাস্তিপর্ব, শ্মশানের 
মহাশাস্তি নিয়ে। উনিশ শতকের শেষ পাদে বিপ্লবপীড়িত ইয়োরোপের 
কপালেও শাস্তি জুটেছিল, জার্মানীতে কাইজারতন্ত্ররে আর রাশিয়ায় 
জারতন্ত্রের শাস্তি। জার্মানীর সমরনায়কের1 গোট1 জাতিকে দাস বানিয়ে 
সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে আম্মহারা হল-_ইয়োরোপের আকাশে এই ত্মকেতুর 
'আবিষ্ভাব বাকুনিনের দৃষ্টি এড়ায় নি। রুশ সরকার সন্ত্রাসবাদের জবাবে 
দিপ্রবীদ্বের নির্ধাতন করে ক্ষান্ত হলেন না, সকল প্রকার হ্বাধীন চিস্তার ও 


নী বিপ্লবযুণী ২৪৫ 


'ক্বাধিকারবোধের যুলোচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হুলেন। ফ্রান্স, ইটালী ও 
স্পেনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলিও নতুন রাত্তার নিশান। দিতে পারল 
না, তাদের নিশ্কেজ বাক্সর্বন্ব প্রতিরোধে সাধারণ মাঁছষের মন সাড়। দিল না। 
কলকারখানাঁর দৌলতে দেশে দেশে উৎপাদন বাড়ল, সম্পদ জমল কিন্তু 
কুলিমজুরের কপালে ধনিকের উচ্ছি্ও জুটল না। বিপ্লব হল, গণভোট 
নির্বাচন ও দায়িত্বশীল সরকার নিয়ে এল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, যুগ বদলাল 
কিন্তু মানুষের ভাগা বদল হল না। একের বদলে এল আর এক হুজুর, আর 
এক মালিক। এই খন ইয়োরোপের অবস্থা সেই সময়ে আশার ভাগ শুন্য 
করে বাকুনিন মৃত্যুশষ্যায় শয়ান হলেন আর ক্রপটকিন শু সলিতার নিভত্ত 
দীপশিখাটি আগলে অন্ধকারে পথ খুঁজতে লাঁগলেন। 

ইতোমধ্যে নৈরাজ্যবাদের চিন্তাধার] ফ্রান্স, স্থইতজার্লাণ্ড ও রাশিয়ার 
সীমানা পেরিয়ে দেশদেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাকুনিন স্পেনবাসীদের 
উদ্দেশ্টে একটি ইন্তাহার প্রচার করে তার পিছনে ফানেলি নামে একজন 
বিশ্বস্ত দূতকে স্পেনে পাঠিয়েছিলেন । তীর চেষ্টায় ক্যাটালনিয়া ও বাঁসিলনায় 
ঘাঁটি তৈরী হল। ইটালীতে নিরাজমন্ত্র নিয়ে এলেন কালো কাঁফিরো৷ ও 
এনরিকে মালাতেস্তা। মিলান থেকে নেপ্ল্স পধস্ত জায়গায় জায়গায় জোট 
গজিয়ে উঠল । ১৮৭৬ সালে বাকুনিনের মৃত্যুবৎসরে স্থইৎ্জাল্যাণ্ডের বান 
শহরে একটি আসত্তর্জাতিক এনাকিস্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এখানে 
কাফিরে। ও মালাতেন্তা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তাব পাস করালেন। পরের বছর 
তীর! নেপ ল্ম-এর বেনেভেস্তোর আশপাশে চাষীদের ক্ষেপিয়ে কিছু গোলমাল 
হ্ট্টি করলেন বটে কিন্ত এবিদ্রোহ ঠাণ্ডা করতে ইটালীর সরকারকে বেগ 
পেতে হয় নি। 

১৮৭৯ সালে পরবর্তা কংগ্রেসের অধিবেশন হল স্থইস জুরার লা] শো দ্য-ফ 
মাঁমক স্থানে । এখানে খোলাখুলিভাবে প্রস্তাবিত হল “কাজের দ্বার] প্রচারের 
নীতি, রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করে বিভীষিকা সৃষ্টি করবার নীতি । ১৮৮১ সালে 
আরো তোড়জোড় করে লগ্নে আবার এক বৈঠক বসল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
ইটালী, স্পেন, জার্মীনী, অস্রিয়্া, স্থইৎজাল্যাগ্ড ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
প্রতিনিধি এল, কিন্তু কংগ্রেস কোন কার্ধকরী সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। 

আসলে রামরাজ্যের রডীন চিত্র ছাড়া তাদের দেবারও কিছু ছিল না। 
জা গ্রাভের ঘুমূঘূ সমাজ ও নৈরাজ্য এবং চার্ল মালাতোর “নৈরাজ্যবাদের 


২৪৬ নৈরাজ্য 


দর্শন” এই চিজ্বের ওপর দাগ! বূলানো ছাড়। আর কিছু নয়। ন্বর্গলোকে 
পৌছবার জন্যে মর্ত্যলোৌকে কোন সিঁড়ি তার! গাখতে পারেন নি। কিন্ত 
তীদের বিচারধার1! থেকে একটা স্তরের প্রতিপাদন হল অনায়াসে--ঙ্ষি 
আইন ও কর্তৃত্ব অন্তায় হয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ স্যায়সজত 1 
অবশ্ট বলপ্রয়োগ হবে দেশব্যাপী, তার আগে কোথাও না! কোথাও তাকে 
শুর করতে হবে। দেঁশলাই কাঠির ছোট্র একটু আগুন না জাললে খর পোড়ে 
না। তেমনি গ্প্তহত্যার ক্ষুলিঙ্গ না তুললে কোনকালে সর্বগ্রাসী হিংসার 
দাবানল জ্বলবে না। বাকুনিন ও নিহিলিস্টরাও হত্যা ও হিংসার পথে 
নেমেছিলেন । কিন্তু তাদের হত্যা ছিল বিপ্লবী দর্শন ও কার্যক্রমের অন্গ | 
ফ্রান্স, ইটাঁলী ও স্পেনে হতাশার অন্ধকারে যার] হত্যার সুড়ঙ্পথে পা বাড়াল 
€নরাজ্যবাদের তকমা আটলেও তাঁদের মাথায় কোন বিপ্লববোধ ছিল না। 
“কাজের দ্বার প্রচারের, গরম গরম বুলি তাদের দুর্বল মগজে জট পাকিছে 
বলল, বংশধার ও পতিত জীবনের অপরাধবুত্তি বিরত মস্তিষ্কের খেয়ালকে 
আমন্ত্রণ করল বিচার বিবেকহীন নরহত্যার উৎসবে । 

নৈরাজ্যবাদের নামে বেপরোয়া খুনখারাবির পিছনে ঘে মনোবুত্তি ও 
সমাঁজপরিবেশ কাজ করছিল এদের ছু, একজনের পরিচয় দিলে তা বোধগম্য 
হবে। ফ্রাঙ্সে লোৌয়ার নদীর উপত্যকায় একটি মিলমজুরের বস্তিতে রাঁবাচল 
মানুষ হয়েছিল। এক রঞ্জকের দোকানে সামান্য বেতনে সেকাজ করত। 
কোন কারণে মালিক তাকে বরখাস্ত করে । কোথাও কাজ না পেয়েছে 
চুরি ডাকাতি শুরু করল। এ কাঁজের সমর্থনে নৈরাজ্যবাদী প্রচারপত্র থেকে সে 
একটি যুক্তিও খাড়া করল। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যস্ত নানাস্থানে 
নিরীহ লোকদের খুন করে ও নিরর্থক বোম ফাটিয়ে সে আতঙ্ক হ্টি করে। 
অবশেষে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাসি হয়। মৃত্যুর পর কোন কোন 
নৈরাজ্যবাদী পত্রিকায় সে শহীদের সম্মান লাভ করল। 

ফ্রান্সের অগন্ত ভাইয়া! ছিল মায়ের অবৈধ সন্তান । শিক্ষারদীক্ষা তার 
কিছুই হয়নি। চৌদ্দ বৎসর বয়সে নিঃসম্বল অবস্থায় তাকে নিজের পায়ে 
দাঁড়াতে হল। কিন্তু এখাঁনে সেখানে দৌড়দৌড়ি সার হল, লে পায়ের তলা 
মাটি খুঁজে পেল না। একটু শাস্তির আশায় সে ঘর বাঁধল কিন্তু শ্রী একটি 
শিশুকম্যাকে ফেলে ঘর ভেঙে পরম শাস্তির আশ্রয়ে চলে গেল। ভাইয়ার 
কোন বদখেয়াল ছিল না, কাজে কর্মে তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট, তবু কেন তার 


বিপ্লবযূর্গ ২৪৭ 


এই দ্র্ভোগ তার কোন মানে নে খুঁজে পেল না। সেম্থির করল অভিশপ্ত 
জীবন আর রাখবে না কিন্ত কারও না কারও ওপর প্রতিশোঁধ নিয়মে একট 
আদর্শের জন্তে মরতে হবে । শুধু শুধু সে মরবে না। নৈরাজ্যবাদী পুন্তিকায় 
আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৮৯৩ সালে ফ্রান্সের বিধান সভায় দর্শকদের 
মঞ্চ থেকে সে বোমা ছুড়ল। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল এবং সে শহীদের 
বরমাল্য লাভ করল। 

লুইগি লুছেনির জন্ম হয় পারিতে । সেও জারজ সম্ভান। জন্মের কিছু 
পরেই মা তাকে ফেলে চলে বায় এবং সে ইটালীতে পার্শার এক অনাথ 
আশ্রমে মানুষ হয়। বাল্য বয়সে সে মজুরের কাজে ভতি হল । একাজ তার 
তাল লাগল না। কাজ ছেড়ে সে রাস্তায় নামল। বেকার ভবঘুরে জীবনে 
নানা উৎ্কট চিস্তা মাথায় ঘুরত। একট] কিছু করে চমক লাগাবার নেশা 
তাকে পেয়ে ববল। ১৮৯৮ সালে সে অস্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফের রানী 
এলিজাবেথকে হত্যা করে মনের সাধ মেটাল। 

এই হতভাগ্য বেকারের দল যার! সমাজে পতিত, ঘাদের বেঁচে থাকবার 
অধিকারও স্বীকৃত নয়, যাদের কম্কালের ওপর হৃদয়হীন আমলাতন্ত্র তার 
ঠাটঠমক জাকিয়ে বসেছে তাদের কাছে ন্যায় অন্যায়ের মূল্যবোধ কতটুকু ? 
তাদের মনের ছুয়ারে ঘ] দিল রাষ্রকর্তৃত্ব ও বুর্জোয়া! নীতিশান্ত্রের বিরুদ্ধে 
নৈরাজ্যবাদীদের জেহাঁদ,__-“কাজের দ্বার! প্রচারের” নীতিতে তার] খুঁজে পেল 
তাদের হিংসাবুত্তির সমর্থন । তা বলে এ কালের সকল হিংসাত্মক কাজের 
পিছনে যে নৈরাঁজ্যবাদী মন্ত্রণী ছিল তা নয়। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে অনেক 
রাঁজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে যার সঙ্গে কোন রাষ্রদর্শনের সম্পর্ক 
ছিল না। তার কারণ এসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনে সাধারণ লোক কোন 
সামাজিক অধিকার পায় নি, তাদের ছুর্গতির কোন উপশম হয় নি। কোন 
ধ্বংসাত্মক মতবাদের চেয়ে এই সামাজিক ও রাষ্্রিক পরিবেশই এই 
অপরাধগুলির জন্তে বেশী দায়ী। 

কিন্তু ছুর্নামের কলঙ্কটুকু লেগে রইল নেরাজ্যবাদের গায়। রক্ষণশীল 
কাগজগুলির অবিরাম প্রচারের ফলে নৈরাজ্যবাঁদ হয়ে দ্লাড়াল গুপ্তহত্যা ও 
ষড়যন্ত্রের নামাস্তর। তাঁর ওপর দেশে দেশে চলল অবাধ দমননীতির মহড়া । 
ফলে সাচ্চ। ও ঝুটার তফাত চলে গেল, যার! ছিল আদর্শনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদী 
তাদের অবস্থ! লঙ্গীন হয়ে উঠল । 


২৪৮ (নিরাজাবাদ 


এদিকে ইয়োযোপের চেহায়া বদলে যাচ্ছিল খুব ভ্রুত। শিল্পবিব্বারের 
সঙ্গে সঙ্গে মজছুর শ্রেণী সঙ্ঘবন্ধ হল, ঘোরাল হয়ে উঠল শ্রেণী সংগ্রাম। 
গণতান্ত্রিক সমাজবান্দীদের বৈধানিক পস্থায় নির্ভর না করে তারা নিজেদের 
পাওনা! আদায়ের জন্তে কোমর বেধে ঈাড়াল। এই ঘনাক্মান শ্রেণী সংগ্রামকে 
অবলম্বন করে, শ্রমিক সজ্ঘগুলিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যবাদের নবরূপায়ন হল, 
অন্ধকারের মধ্যে জলে উঠল দীপশিখা, তাঁর আলোয় মেহনতী জনত। দেখতে 
পেল নিঃশোষণ সমাজের ছবি । 


১১। সিগ্ডিক্যালিজ ম্‌ 


ফরাঁপী সিগ্ডিকেট বা মজুর ইউনিয়ন থেকে সিপ্ডিক্যালিজম্‌ কথার 
উৎ্পত্তি। নৈরাজ্যবাদের নৃতন ভিত্তি হল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কর্মপন্থা হল 
শমিক সংগ্রাম । ইউনিয়ন কেবল লড়াইয়ের হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন হবে 
ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠাম। প্রর্দর যুক্তকরণের নীতি অনুসরণ করে 
ইউনিয়নগুলি পরস্পর চুক্তি করবে, মাঠে খনিতে কারখানায় তার! উৎপাদনের 
কাজ পরিচালন করবে, ধনতান্ত্িক রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনবে শ্রমতান্ত্রিক সমাজ । 
যার! পরিশ্রম করে না, সমাজে যাদের কোন কাজ নেই, শ্রমতান্ত্রিক সমাঁজে 
তাদের জায়গ। হবে না। যারা সমাজের খোরপোষ জোগায় সমাজ তার্দের 
-__-এইটেই সিগ্ডিক্যালিজ ম-এর মোদ্দা কথ] | এতদিন সমাজবাদ ও নৈরাজ্যবাদ 
ছিল বুদ্ধিজীবীর কপোঁলকল্পনা, এবার তাঁদের প্রতিষ্ঠা হল শ্রমজীবীর 
কর্মশালায় । সমাজবাদীরা এতকাল মজছুর ইউনিয়নকে কাজে লাগিয়েছে 
ক্ষমতা করায়ত্ করবার ফিকিরে, সমাজতান্ত্রিক বিধানে তাদেরকে কোন স্থান 
দেয় নি। মার্কস এবং তাঁর অনুচররাঁও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতন। জাগিয়ে 
তোঁলার বেশী ইউনিয়নের কোন ভূমিক। দেখতে পান নি এবং তাদের 
শ্রেণীহীন সমাজে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নগুলিরও বিলোপ প্রতিশ্রুত 
হয়েছে। 

১৮৬৯ সালে বাসেলে শ্রমিক আস্তর্জাতিকের চতুর্থ অধিবেশনে এই মতের 
প্রতিবাদ হল। বেলজিয়ান প্রতিনিধি ইউজেন হিন্স্‌ একটি ইস্তাহার পেশ 
করলেন, স্থুইস্‌ জুরা ও ফরাশী প্রতিনিধিদের সমর্থনে সেটি গৃহীত হুল। এই 
ইত্তাহারের মর্মে একটি প্রস্তাব পাস হল : 

এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে শ্রমিকর1 নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে 


বিশ্লবষুগ ২৪৮ 
প্রতিরোধ সঙ্ঘ গড়িক়া! তুলিতে চেষ্টা করিবে । একটি ট্রেড ইউনিয়ন 
খাড়া হওয়। মাত্র ইউনিয়নগুলিকে জানাইতে হইবে যাহাঁতে এক 
এক শিল্পে একটি করিয়৷ জাতীয় শ্রমিক সংহতি গড়িয়া উঠিতে 
পারে। জাতীয় সংহতিগুলির কর্তব্য হইবে আপন আপন শিল্প 
সন্বদ্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা, যৌথভাবে প্রতিকার-সাঁধনের পথ 
দেখান এবং সেই পরামর্শ অনুসারে যাহাতে কাজ হয় সেদিকে 
নজর রাঁখা_ঘাহাতে অস্তিমে বর্তমান অন্নদাস প্রথা দূর হইয়া মুক্ত 
মজুরদের একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

উৎপাদন পরিচালনা যাতে এককালে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে আসে তাঁর 
প্রস্ততির জন্তে শ্রমিক পরিষদ গড়বার প্রস্তাবও এই ক"গ্রেসে হয়। কিন্ত 
ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধ ও পারি কমিউনের পতনে সব জল্পন1 কল্পনা বরবাদ হয়ে 
গেল। 

যর্দিও যন্ত্রশিল্প ও তার আহ্ষঙ্গিক শ্রমিক ইউনিয়নের জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডে 
তবু সিগ্ক্যালিস্ট মত ও বিশ্বাস পরিপুষ্ট হল ফ্রান্সের জলহাওয়ায়। তাঁর 
কারণ ফ্রান্সে দলীয় রাজনীতি এতদূর দূষিত হয়েছিল যে সরকার ও সরকারী 
ব্যবস্থায় কারও আর আস্থা ছিল না। কুখ্যাত দ্রেফুর মামল1 এর একটি 
বিশিষ্ট নজির । ১৮৯৪ সালে আলফ্রে দ্রেফু নামে একজন ইন্্দী সামরিক 
অফিসারের বিরুদ্ধে বিদেশে গোপনীয় সংবাদ পাঠাবার অভিযোগ আনা হয়। 
অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া] সত্বেও সামরিক আদালতে তিনি যাবজ্জীবন 
কারাবাপে দণ্ডিত হলেন। লোকসমক্ষে চূড়ান্ত অপমানের পর তাকে দক্ষিণ 
আমেরিকার একটি অস্বাস্থ্যকর ছ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল। ছু'বছর পরে 
সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা কনেল পিকার আবিষ্কার করলেন, ষে 
দ্লিলটির ওপর নির্ভর করে দ্রেফুকে সাজা দেওয়া হয়েছিল আসলে সেটি 
দ্রেস্র লেখ! নয়, সেটির হস্তাক্ষর আর একজনেব। সমরবিভাগের কর্তার! 
খুষী হলেন না, তারা পিকারকে সরিয়ে তার জায়গায় বসালেন কর্নেল হেনরি 
নামে এক অফিসারকে | কিন্ত লোকের মুখ বন্ধ হল না। একট। সাংঘাতিক 
রকমের অবিচার হয়েছে এরকম আশঙ্কা! চারিদিকে মুখর হয়ে উঠল। 
প্রতিবাদের মুখপাত্র হলেন খ্যাতনাম। সাহিত্যিক এমিল জোলা। ন্যায়বিচার 
দাবি করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড ও জরিমানা হল। 

এর অল্প পরে হেনরির এক আলিয্াতি ধরা পড়ল এবং সে আত্মহত্য। 
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করল। দ্রেফুর নির্দোধিতার আর একটি প্রমাণ পেয়ে ফরাসীরা ক্ষেপে উঠল। 
সামরিক কর্তারা তাঁর পুনবিচার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মর্যাদা খোয়ানে। 
বড় কঠিন। আদালত তাঁকে বেকন্থুর খালাস না করে দণ্ডের হিদ্বাদ কমিয়ে 
করল দ্বশ বৎসর, আর রাষ্ট্রপতি তাঁকে মাপ করে মুক্তি দিয়ে জিদের মর্যাদা ও 
ঠ্যায়বিচারের সামগ্তন্ত করলেন। ভ্রেফুর সমর্থকর। দাবি করল ক্ষমা! নয় দোষ 
সবালন। অবশেষে এ দাবি মানতে হল। ফ্রান্সের সদর আদালত সামরিক 
আদাপিতের রাক্স নাকচ করে ঘোষণ| করল দ্রেফুর বিরুদ্ধে সাজানে। অভিযোগ 
ভিত্তিহীন । 

ফ্রান্সের ইতিহাসে ভ্রেফুর বিচারপর্ব এক ছুরপনেয় কলঙ্ক । সামরিক 
আদ্দালতের অবিচার ও অসাধুতার চেয়েও ঘা বেশী লজ্জাকর সে হল 
রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলির ভূমিকা । দলীয় স্বার্থ ও নেতৃত্বের লোভ 
মান্ষধকে কত নীচে নামাতে পারে এই ঘটনায় তার পরিচয় পাঁওয় গেল । 
সমরবিভাগের সঙ্গে ষে সব ক্যাথলিক, ইছুদীবিছেধী ও রাজতন্ত্রবাদীর] হাত 
মিলিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতন্ত্রকে বেইজ্জত ও ঘায়েল করা। এই 
ষড়যন্ত্রের সামনে ন্যায়বিচার ও আইনের মর্ধাদারক্ষার জন্তে প্রজাতন্ত্রবাীর1 
দৃঢ়ভাবে নাড়াতে পারে নি। তাদের নীতিহীন ও মেরুদণ্ডহীন আচরণে 
ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদদ শিথিল হয়ে গেল। 

সমাজতন্ত্রী নেতারাও কোন সদদৃষ্টাস্ত রাখতে পারল না। সমাজবাদ ও 
স্থবিধাবাদের মধ্যে পার্থকা খুঁজে বের কর] রহ হয়ে উঠল। ১৮৯৯ সালে 
বিধানসভায় নির্বাচিত সমীজবাদী নেতা আলেকজাগ্ার মিয়ের। দলত্যাগ করে 
বিরোধী দলের মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিলেন, শ্রেণীসংগ্রাম ছেড়ে শাস্তির 
নামাবলী গায় দ্িলেন। এর পরে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সকল ভরসা 
খুইয়ে মিগ্ডিক্যালিস্টর! শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীসংস্থার ওপর নির্ভর করতে 
আহ্বান করল । 

ফ্রান্সে নিগ্িক্যালিজ ম্‌-এর জন্মবৃত্তীস্ত খু'ঁজলে যেতে হয় ১৮৮৬ সালে যখন 
শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওপর থেকে আইনের নিষেধ প্রত্যাহার করা হল। 
১৮৯২ সালে ফানার্দ, পেলুতিয়ের নেতৃত্বে তৈরী হল বৃর্সে ছ্যু ্রাভাই নাছ 
একটি মজছ্ুর ফেডারেশন । এক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের মনজুর ইউনিয়নগুলি 
মিলিত হয়ে গড়ল বৃর্সে, নানা অঞ্চলের বুর্সে একজোট হয়ে গঠিত হল বুর্সে ছঢ 
জাভাই। মালিকের হয়ে চেন্বার অব কমার্স যে কাজ করে মন্তুরের হয়ে বৃর্সে 


বিপ্লবধুগগ ২৫১ 
ছ্যু ভ্রাভাই করে সে কাজ। এ রাজনীতির ধার ধারে না। এর কাঁজ 
ইউনিয়নকে মজবুত করা আর সাধারণ ধর্মঘট এবং অন্তান্ত উপায়ে শ্রমিকের 
লড়াই চালিয়ে যাওয়া । এর সংগঠন প্রর্দর পরিকল্পিত বিকেন্দ্রায়ম ও 
আঞ্চলিক স্বাতস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 

সকল শিল্প ও শিল্পাঞ্চল এই সংগঠনের সামিল হয় নি। খনিমজ্র, 
বন্মমজ্ুর, ছ্কুতারমিত্মি এরা সব যার যার জাতীয় ফেডারেশন করে বসেছিল । 
১৮৯৫ সালে এদের একত্র করে আর একটি শ্রমিক সংস্থা গঠিত হস-_ 
কফেদেরাশিয়' জেনেরাঁল ছ্্য ভ্রাভাই। বুর্সে ছিল চরমপন্থী, কফেদেরাশিয়" 
কিছুটা নরমপন্থী। উভয়ের মিলনের এই অস্তরায়টুকু দূর হল ভ্রেস্কুর মামল! 
ও মিয়েরীর দলত্যাগের ফলে। গ্রিফুয়েলে প্রমুখ বামপন্থী সমাজবাদীরা এবং 
পুজে ও দেলেসাল প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীরা কফেদেরাশিয়তে যোগ দিয়ে একে 
সংস্কারমুক্ত করলেন । এদের আন্দোলনের ফলে বৈপ্লবিক কর্মপস্থার ওপর ছুই 
সংগঠনের এক্য সাধিত হল। ১৯০২ সালে বুর্সে কফেদেরাশিক্পতে যোগদান 
করল । 

কফেদেরাশিয়' বা সিজিটি আসলে একটি সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস । 
এতে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও বর্সের স্বতন্ত্র সথরক্ষিত। প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে 
ছুটি ফেডারেশনে ঢুকতে হয়। একবার এক অঞ্চলের অন্তান্ত শিল্পের 
ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে জুটতে হবে স্থানীয় বুর্সের সঙ্গে, স্থানীয় বুর্সেগুলি যুক্ত 
হবে তাদের ফেডারেশনে, আর একবার অন্যান্য অঞ্চলের সমশিল্লের ইউনিয়ন- 
গুলির সঙ্গে মিলে সেই শিল্পের জাতীয় ফেডারেশনের সামিল হতে হবে। 
আঞ্চলিক গ্রীতি ও বৃত্তিগত স্বার্থ উভয়ের সামঞ্রস্য বিধানের জন্যে এই ব্যবস্থা! । 
দুই ফেডারেশনের ইমারত উঠেছে তল] থেকে উপরে, ইউনিয়নগুলির ম্বেচ্ছাক ত. 
সহযোগিতায়, স্বার্থের সমতা ও বিশ্বাসের একত1 ছাড় তাদের আর কোন 
বন্ধন নেই। এই বিকেন্দ্রিত সংগঠনে অমিক শ্রেণী একাধারে পেল তাদের 
লড়াই-এর হাতিফ্ার এবং ভবিষ্যতের মুক্তসমাজের কাঠাম। 

১৯০৪ লালে মোট সঙ্ঘবন্ধ মজছুরের মধ্যে শতকর] ২০'৯ জন ছিল সিজিটির 
সভ্য আর মোট ইউনিয়নের শতকরা ৪২৪টি ছিল সিজিটির অন্তর্গত । ১৯১০ 
সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় শতকরা ৩৬৬ ও ৫৭'১।১ সংখ্যার অন্থপাতে 


১ জে, এ, এসটে ২ রিভলিউশনারী দিঙিক্যািজ ম, লগুন, ১৯১৩, ৪৬ পৃষ্ঠা । 


২৫২ গেরাঙ্যবাদ 


এর শক্তি ছিল বেশী কারণ গুরত্বপূর্ণ ইউনিয়নগুলি প্রায় সবই পিজিটিতে ভতি 
হয়েছিল । 


সিগ্ডিক্যালিজ্ম-এর মতবাদ ও পথনির্দেশ রচিত প্রদর নেরাজ্যবাদ ও 
আার্কস্-এর শ্রেণীসংগ্রামের মিশ্রণে । প্রর্দর কাছ থেকে নেওয়। হয়েছে স্বাধীনত! 
ও যুক্তকরণের আদর্শ, মার্কস্-এর কাছ থেকে ধনতস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলিতারিয় 
সংগ্রামের পক্ধতি। ধনতন্ত্র ও তার হাতিয়ার রাষ্ট্রকে একসজে নিপাত কর! 
এর লক্ষ্য । এ কাজ রাজনৈতিক দলের নয়। সরেল ও তার শিষ্য লাগার্দেল 
রাজনৈতিক দল ও অর্থ নৈতিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন । সমাজবাদী 
দল বিভিন্ন স্তরের লোক নিয়ে তৈরী একটা জগাখিচুড়ি, এদের চিস্তায় এক্য 
আছে বটে কিন্তু স্বার্থের মিল নেই । তারা দল করে কারণ রাজনীতি তাদের 
নেশা, রাজনীতিতে তাদের অহঙ্কার মেটে ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে শ্রেণী 
সমন্তরের লোৌক নিয়ে তৈরী, তাদের স্বার্থ এক, যাঁর বন্ধন মতবাদের চেয়ে দৃঢ় ।* 

দলের দুর্বলতার একটি জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত জার্শীনীর সোস্যাল ডিমক্র্যাট 
দল। ১৯৩২ সালে ডায়েটে তাদের বল ছিল দ্বিতীয় । তাদের পক্ষে ছিল 
এক োটি কুড়ি লক্ষ ভোটার আর হাতে ছিল ষাট লক্ষ ইউনিয়ন মজছুর । 
প্রাশিয়ার যুক্তসরকারে তার! ছিল প্রধান দল এবং মন্ত্রীসভায় নেতৃত্ব ছিল 
তাদের। ত সত্বেও যখন ভন প্যাপেন জার্মানীর চ্যান্ষেলার হয়ে জুলাই মাসে 

জোর করে প্রাশিয়ার মন্ত্রীনভা ভেঙে দিলেন তখন তাঁর কোন বাধা না দিয়ে 
হাইকোর্টে আপীল করতে গেল। জার্মীনীতে গণতন্ত্রের পতনের সুত্রপাঁত এই 
থেকে । হিটলার যখন ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন তখন সমাজবাদী দল টু শব্দটি 
করল ন1 এবং মাসকয়েকের মধ্যে তাদের ইউনিয়নগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। 
সিগ্িক্যালিস্টদের কর্মপন্থা প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ যার মানে লড়াইর দায়িত্ব 
অপরের হাতে তুলে না দিয়ে মজুরদের নিজের হাতে রাখা। তাদের লড়াই 
চুড়াস্ত কৌশল সাধারণ ধর্মঘট । চলতি ধর্মঘটের উদ্দেশ্য মজুরদের দাবিদাওয়া 
আদায় করা । সিগ্িক্যালিস্টদের বিপ্লবী ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ধনতন্ত্র ও ধনতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে শ্রমতশ্্ প্রবর্তন করা । স্থতরাং অন্ত সকল উপায় ব্যর্থ হলে 
ঘে ধর্মঘটে নামতে হবে তা নয়, যখনই সুযোগ মিলবে তখনই এই অস্ত্রে শান 


শ্। লাম 


২ যুধের লাগার্দেল £ স্্যাদিকালিজ স্‌, এ সোসিয়ালিজ স্‌, ৪৫ পৃষ্ঠা । 


বি্ষগূগ ২৫৩ 


দিতে হবে। এম্রিল পুজের কথায় বলতে গেলে “কাজের সমর্থন কাছে : 
ফল কি হবে তার খোজে দরকার নেই ।” 
সকলে একসঙ্গে ন! নামলে যে সাধারণ ধর্মঘট সম্ভব হবে ন| তা নয়। অল্প 
কয়েকজন লোকও কোমর বেধে নামলে ধনতান্ত্রিক বিধানকে অচল করতে 
পারে। পুজে দেখিয়েছেন যে গুটিকয়েক মৌলিক শিল্পে ধর্মঘট হলেই কাজ 
হাসিল হয়। খনিমজুররা! যদি কয়লা! তোলা বন্ধ করে, ডকমজুররা হি 
জাহাজের মাল ন৷ নামায়, রেলমজুরর1 ঘি মাল ও মান্গষের চলাচল অনটকে 
দেয় তাঁছলে একদিনের মধ্যে ধনিক অর্থনীতি বেসামাল হয়ে ধাবে এবং বিপ্লব 
ঘটবে। মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্রের হাতে আদার ফলে এই কৌশল আরো! ্থসাধ্য 
হয়েছে। “রাষ্ট্র মানুষের শরীরের মত ক্ষণভঙ্গুর, একটি মাত্র শিরা কেটে 
দিয়ে তাকে খতম কর! যেতে পারে ।৮৩ 
সিঙিক্যালিস্ট দার্শনিকদের অগ্রগণ্য জর্জ সরেল ( ১৮৪৭-১৯২২) তার 
রেক্লেকসিয়' স্যর লা ভিওল'ম নামক গ্রন্থে ১৯০৮) সাধারণ ধর্মঘটকে নিয়ে 
একটা রোমাঞ্চকর দর্শন রচনা করলেন । তাঁর আসল বক্তব্য হুল যে মানুষ 
স'গ্রামের প্রেরণা মতবাদ থেকে পায় না, পায় যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকে । এক 
একটি কথায় এমন জাছু থাকে যে তার সামনে যুক্তিতর্ক দাড়াতে পারে না। 
বড বড় সামাজিক আন্দোলনে যাহারা শরিক হয় তাহারা সর্বদা 
স্বপ্ন দেখে ঘে যুদ্ধে তাহাদের জয় অবধারিত। এই বিশ্বাসগুলিকে 
আমি বলিতে চাই মিথ, সিগ্িক্যালি” সাধারণ ধর্মঘট ও মার্কস্‌- 
এর সর্বনাশা বিপ্লব এই প্রকারের মিথ |৪ 
আদিম থৃষ্টান ধর্ম, ষোডশ শতকের রিফর্মেশন, আঠার শতকের ফরাসী 
বিপ্লব--যাবতীয় বিরাট জন-আন্দোলনের পিছনে আছে মিথের শক্তি, হনিশ্চিত 
জয়লাভে ঘুক্তিহীন বিশ্বাসের শক্তি। যুক্তি দিয়ে এর খেই পাওয়া যায় না, 
কারণ এখানে সণগ্রামের উপজীব্যই হুল অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাস জোগায় 
সংকল্প ও সংগ্রামের বল। আর যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে গড়া! হয় ইউটো পিয়া, আদর্শ 
সম্াজচিত্র, এতে মনের ক্ষুধা মেটে রক্তে নেশা ধরে না। দীর্ঘকাল পর্যস্ত 


৩ হার্বার্ট রীড ; এনাকি এগ অর্ডার, লগ্ন, ৫২ পৃষ্ঠা | 
& রেক্েকসিয়, অনুবাদ, টি, ই, হিউম' লগ্ন, ১৯২? ২২ পৃষ্ঠ) । পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীতে 


দেওয়! হল। 


২৫৪ টনয়াজ্যবাদ 


সমাজবাঁদ ছিল ইউটো পিয়ার আদর্শ বিলাস। মার্কস্‌ অবশ্থভাঁবী বিপ্লবের 
অন্ধ বিশ্বাস আমদানি করে সমাজবাদকে বৈপ্রবিক শক্তি দিলেন। 
অযৌক্তিক হলেও মিথ. অবৈজ্ঞানিক নয়। সমাঁজবিজ্ঞানের কাঁজ 
সামাজিক শক্তি-গুলিকে আবিষ্কার করা, আর বিপ্রবীর কাঁজ নতুন সযাঁজগঠনে 
সেগুলিকে প্রয়োগ করা। এক একটা মিথের পেছনে প্রচণ্ড সামাজিক 
শক্তি দানা বেধে ওঠে। যীশুথুষ্ট আবার ফিরে এসে মান্টীষের মনের ময়লা 
মুছে ফেলবেন এই অলীক কল্পনা মধ্যযুগে কত সহিষ্ণুতা, কত বলিদানের 
খোরাক জুগিয়েছে । সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মায়ামন্ত্র হাজার হাজার লোককে 
পাগল করেছিল বলেই ন। ফরাসী বিপ্লবে সামস্ততন্ত্রের উচ্ছেদ হতে পেরেছিল । 
আসন্ন গ্রলিতাঁরিয় বিপ্লবে সাধারণ ধর্মঘটেরও হবে এইন্প ভূষিক1। 
শ্রমিকশ্রেণীর সকল আশাআকাজ্ষার নির্ধা নিয়ে উচ্চারিত হুবে ধর্মঘটের 
জাছুমন্ত্র। যুক্তি দিয়ে, সম্ভাবনার মাপকাঠি দিয়ে এর যাচাই হবে না, শুধু 
দেখতে হবে এই মন্ত্র দিয়ে মজুরদের মাতিয়ে তোল গেল কিন] । 
মজুরদের সবচেয়ে বড় শক্র রাষ্রী। চরম ক্ষমতা মুঠোর মধ্যে এনে, 
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচালনায় রাষ্ট পোঁপের চেয়েও শক্তিশালী একট? দানবিক 
পীড়নযন্ত্রে পরিণত হয়েছে । সিগ্িক্যালিস্ট রাষ্টরকে শোধরাতে চায় না, 
চীয় নাশ করতে । মার্কস অবশ্য তা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন যতদিন 
না শ্রেণীস্বার্থের বিলোপন হয় ততদিন প্রলিতারিয় একনায়কত্বে বাষ্্রশক্তি 
বজায় থাকবে। মার্কস্‌ ধনতস্ত্রের বিস্তারকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, 
গুলিতারিয় বিপ্লবের পথও ঠিক বাতলিয়েছেন, কিন্তু প্রলিতারিয় সংগঠন 
সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না এবং বলেননি, শ্রেণীসংগ্রামের 
যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তেও তিনি আসেননি। 
যে নকল ঘটনার সঙ্গে আজকাল আমর পরিচিত মার্কস্‌ এর তাহ। 
জান! ছিলনা। ধর্মঘট কি ব্যাপার আমর] তাহার চেয়ে ভাল করিয়া 
জানি কারণ আমর! স্থদুরপ্রসারী ও দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক 
সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সাধারণ ধর্মঘটের মিথ. জনপ্রিয় 
হইয়াছে, মজছুরের মনে কায়েম হইয়া বসিয়াছে। মার্কস্-এর 
হতভাগ্য শিশ্তরা এতকাল ধরিয়৷ তাহার শাম্্বাক্যের টিকা রচন! 
করিয়াছে । তাঁর বদলে আমাদের উচিত তাহার দর্শনের অভাব 
পূরণ করা। (৩৪-৩৫ ) 
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ইন দলা একদল সংখ্যালঘুকে সঙ্িয়ে আর একদল 
সংখ্যালধু সরকারের গদিতে বস্থক। তার ভক্তর! বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টান্ত 
নকল করে ঠিক তাই চেয়েছে, শুধু বুর্জোয়াঁদের জায়গায় এনেছে শ্রমিকদের। 
বলপ্রয়োগ চাই কিন্ধু শাসনকর্তৃত্ব লাভ করবার জন্য বলপ্রয়োগ আর শাসন- 
কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করবার জন্যে বলপ্রয়োগ এক জিনিস নয়--এ তাদের খেয়াল 
নেই। সিগ্ডিক্যালিস্টদের কার্ধকলাপ মার্কসীয় ছকের মধ্যে আবদ্ধ নয়। 
তার! কালের দাবি অনুসারে মার্কস্বাদের সংস্কার করে নেবে । : 
রাজনৈতিক ধর্মঘট ও প্রলিতারিয় ধর্মঘট উভয়ের পার্থক্য মৌলিক । 
রাজনৈতিক ধর্মঘট বুর্জোয়াদের একটা চাল। নির্বোধ জনতার হয়ে ভাববার 
গুরু দাক্সিত্ব তাদের মাথায় । জনতার মনে আছে রাষ্ট্রের জাছুকরী শক্কিতে 
অটল আস্থা । ওপরে ধনিকরা ধর্মঘটের আতঙ্কে অস্থির । একের অজ্ঞতা 
ও অপরের ভীরুতা উভয়ের স্থযোগ নিয়ে বাঁক্যবীর সমাজবার্দীরা দলের 
হাতে সকল ক্ষমতা দখল করে নেয়। 
এদের ধাগ্পাবাজি ফ্লাস করবার একমাত্র উপায় প্রলিতারিয় ধর্মঘট । 
প্রলিতাঁরিয় ধর্মঘট ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং চরম 
শৃক্তিপরীক্ষা, শ্রমিকের দুর্বার সজ্ঘশক্তির প্রমাণ। এর লক্ষ্য শ্রমিকের 
দবাসত্বমোচন, সরকার বদল নয় । শ্রমিকের সকল চিন্তাভাবনা! আশাআকাঙ্া 
এর মধ্যে মৃতিমান হয়ে ওঠে । 
ধর্মঘট শ্রমিকের মধ্যে গভীরতম ও উচ্চতম আবেগের চাঁধল্য সি 
করে। সাধারণ ধর্মঘট তাহাদিগকে নান! স্থান হইতে আনিয়া 
একত্র করে, একটি চিত্রে সন্নিবেশ করিয়। প্রত্যেককে চরম উত্তেজনায় 
টানিয়া আনে । (১৩৭) 
সফলতা দিয়ে একে মাপা যায় না। ধর্মঘট সমাজবিপ্রবের প্রস্ততি, 
সংগ্রামের মহড়া । এর মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর এঁক্যচেতনা জেগে ওঠে। 
স্থতরাং বাস্তবে এর ফলাফল যাই হোক না কেন, এর দূরবর্তী সম্ভাবনার দ্দিকে 
তাকিয়ে স্থষোগ পেলেই ধর্মঘটের সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে ।" 


« সারেল এবং লাগার্দেলের মত ধর্মঘটকে এপ্রকার আধ্যাম্সিক গুরুত্ব অম্যান্য সিগিক্যালিস্টর! 
দেননি । এদের মধ্যে খ্রিফুয়েলে, পেলুভিয়ে প্রস্ৃতি ধার। ইউনিয়ন চালিয়েছেন স্বারা ফলাফল 
চিন্ত। না কয়ে ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিলেন লা 
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রোষ জয় করার পর জার্ধীনরা নিজেদের বর্ষরতায় লক্জ। পেয়ে রোমানদের 
কাছে দভ্যতার শিক্ষানবিসি করেছিল । এই অধমতাবোধ থেকে শ্রমিকদের 
বাঁচতে হবে। নিজের পায়ে দাড়াতে না শিখলে তাদের বুদ্ধিজীবী স্থবিধ!- 
বাদীদের ফাদে পড়তে হবে। জযা জরে প্রমুখ গণতন্ত্রী সমাজবাদীরা ছুই 
শ্রেণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে নির্বাচনের রাস্তা পরিষার করে। বিপ্লবের 
তয় দ্েবেখিয়ে তার! ধনিকরদের কাছ থেকে কাজ বাগায় আর শ্রমিকদের দাবি- 
দাঁওয়। নিয়ে লড়াই করবার ভান করে তাদের ধাপ্পা দেয়। ধনিকদের বেশী 
চটাতে তারা মাহম করে না কারণ তাহলে ধনিকর1 বিগড়ে গিয়ে দেশ 
রক্ষণশীল সরকারের হাতে তুলে দেবে। এইসব কারচুপিগুলোকে ফাসিয়ে 
দিতে হলে একমাত্র অস্ত্র প্রলিতারিয় ধর্মঘট । 

ধর্মঘটের আগে মালিক বলে থাকে ব্যবসার যা অবস্থা তাতে মজুরের 
দাবি মেটান চলে না। ধর্মঘটের চাপে শুকনো গরুর ঝাঁট থেকে ছুধ 
বোরোয়, পাওনাগণ্ডা আদায় হয়। দেখ। যায় ধর্মঘটের অবিরাম চাপ না 
থাকলে ন্থায়বিচার মেলে না। সুতরাং সামাজিক কর্তব্য ব1। দায়িত্ব সব 
বাজে কথা । কাজের কথা শত্রর সঙ্গে লড়াই করে দাবি আদায়। শ্রমিকর্দের 
বোঝাতে হবে তারা ভিক্ষ! চাইছে না, যা চায় তা কেড়ে নিচ্ছে। সরকারও 
ধর্মঘটকে ভয় পায়, তার। আপস করবার জঙ্ঠ মালিকদের চাপ দেয়। ধনিকদের 
এই হূর্বলতা ধনস্ত্রের পতনের পূর্বাভাস এবং শ্রমিক ধর্মঘটের সুস্পষ্ট সমর্থন । 

কিন্তু এ ব্যাপারটা বিপ্লবের পক্ষে খুব শুভ নয়। বিপ্লবের পূর্ণ সফলতা 
নির্ভর করে উভয় পক্ষের তেজস্বিতার ওপর । একপক্ষ নিস্তেজ হয়ে গেলে 
অপর পক্ষও দুর্বল হয়, তার শক্তির ঠিক পরীক্ষা হয় না। ধনিকশ্রেণী যদি 
শাস্তির আশায় ধনতন্ত্রের সংস্কার শুরু করে আর শ্রমিকশ্রেণী যদি আপনে 
রাজী হয় তা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিপ্লবকে ফলপ্রস্থ করতে হলে এ 
হতে দেওয়া! চলবে না, বুর্জোয়াদের আপস ও আত্মসমপণ করতে দেওয়া! 
হবেনা । একটু নতি স্বীকার করলেই দ্বাবির মাত্রা! বাড়িয়ে ধর্মঘটের চাবুক 
মেরে তাদের শাস্তির স্বপ্ন ভেঙে দিতে হবে । 


৬ ফ্রান্সের এহ গণতন্ত্রী মমাজবাদী নেতার বিরুদ্ধে সরেল প্রাণ খুলে বিষোদ্গার করেছেন । 
১৯১৪ সালের জুলাহ মাসে গ্নপতন্ত্রবিরোধী পত্রিকাগুলির প্ররোচনায় একটি রেস্তরায় তি 
নিহত হন। 
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প্ধনততন্র ঘখন পূর্ণবয়ত্ব, ঘাস্ত্িক বলে পূর্ণতা লাভ করিয়া! যখন ইহা 
এতিহানিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে, অথচ যখন অর্থব্যবস্থা 
উন্নতিশীল, মার্কস্-এর বিপ্লববাদ বলে ধনতত্ত্রের মর্মস্থলে আঘাত 
করিবার তাহাই প্রশস্ত সময় । দি অর্থব্যবস্থ। নিয়গামী হয় তাছা 
হইলে কি হইবে এ প্রশ্ন তাহার মনে জাগে নাই." এ্তিহাসিক 
যুগ হইতে যুগ্নাত্তরে উত্তরণকে মার্কস্‌ দায়াধিকাঁরের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন । নৃতন যুগ পুরাতন যুগের সম্পদ উত্তরাধিকারশ্ুত্রে 
প্রাপ্ত হয় । যদি অর্থ নৈতিক অবনতির মধ্যে বিপ্লব ঘটে তবে এই 
সম্পদ কি কমিয়া যাইবে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরাঁয়িত 
করিবার কি কোন আশা থাকিবে ?” (৯১-৯২) 
ষে শ্রেণীসংগ্রামের ওপর মার্কস্‌ তাঁর গোটা বিপ্ববাদকে দাড় করিয়েছেন 
ধর্মঘট তাকে ঘনীভূত করে। যার1 একটু উচুদরের মজুর যেমন এগ্জিনীয়ার 
ফোরম্যান কেরাণী, এবং সংগ্রামে দোমনা, ধর্মঘটের বেলায় তারা সরে 
দাড়াতে বাধ্য হয়। 
“যখন হইতে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুটিনাটি, প্রত্যেকটি সংঘর্ষ 
শ্রেণীগত যুদ্ধের অঙ্গ হুইয় দীড়ায়, যখন প্রত্যেকটি ধর্মঘট এক 
সর্বাত্মক ধ্বংসের চিত্র তুলিয়। ধরে, তখন সামাজিক শাস্তির সম্ভাবনা, 
গতান্ুগত্যে আত্মসমর্পণ কিংবা দরদী মালিকের উপর ভরস] সব 
নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়। সাধারণ ধর্মঘটের ধারণার পিছনে এমন একটা 
ছুনিবার শক্তি রহিয়াছে যে ইহ] যাহাঁকে স্পর্শ করে তাহাঁকেই বিপ্লবের 
রাস্তায় টানিয়া নামায় । এই ধারণার ফলে সমাজবাদের থাকে 
চিরযৌবন। সামাজিক শাস্তির চেষ্টা ছেলেমাচ্ুষি বলিয়। মনে হয়, 
সাথীদের মধ্যবিত্দলে যোগদান জনতাঁকে নিরাশ করে না বরং 
তাহার্দিগকে বিত্রোহ করিতে আরে! উত্তেজিত করে; এক কথায় 
ছুই দলের ভেদরেখা মুছিয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না।”৮ (১৪৫) 
এদিকে ধর্মঘট ধনিকদেরকে নিজ শ্রেণীশ্বার্থে সচেতন করে তোলে, তার! 
সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং তাদের তেজন্িতা ফিরে আসে। ধনতন্ত্রের 
অর্থনৈতিক সম্পূর্ণতা লাভের জন্যে এবং তার সম্পদ বিপ্লবের হাতে সমর্পণ 
করবার জন্তে ধনিকদের শ্রেণীবলকে জাগিয়ে তোলা একাস্ত প্রয়োজন। 
প্রলিতারিয় সংগ্রাম এই এতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে। 


৯৭ 


২৫৮ টনক্বাজাবাদ 


“যে দকল ম্পার্টান বীরর! খার্শপীলির গিরিপথ আগলাইক] গাঁটীন 
সভ্যতাঁকে রক্ষা! করিয়াছিল তাহাদের নামে যেমন গ্রীকরা মাথা 
নোয়াইত আমরাও তেমন সভ্যতার ত্রাণকর্ত৷ প্রলিতারিয় বিপ্রবীকে 
নমস্কার করিব 1” (৯৯) 
সরেলের বইএর নাঁম প্বলপ্রয়োগের ভাবনা” । বইএর পাতায় পাতায় 
ভিয়োল"াস বা! বলপ্রয়োগ শবটির উচ্ছৃনিত স্থখ্যাতি। এ থেকে আশঙ্কা হতে 
পারে তিনি বুঝি-ব হত্যা] ও নাশাত্মক কাজে প্ররোচনা দিচ্ছেন । বস্তত তার 
ভিয়োল'স শিল্পযুদ্ধের বলপ্রয়োগ, ধর্মঘটের জুলুম । আত্তর্জাতিক যুদ্ধের মতো! 
এতে মারামারি খুনোখুনি নেই। বিপ্রবী শ্রমিক ধনিকশক্কিকে আঘাত 
করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকগুলিকে নয় । সমাজের দুঃখছুর্দশাঁর জদ্ 
জনকয়েক ছুষ্ট লোককে তারা দ্রায়ী করে না। তারা জানে যে, 
“গোটা সমাজব্যবস্থা এক অনড় নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ। ইহাকে 
এড়াইবার উপায় নাই । ইহা একটি অখণ্ড সত্তা । ইহাকে নাশ 
করিতে হইলে চাই সর্বাত্মক বিপ্লব যাহাতে গোট। ব্যবস্থায় ঘা 
পড়ে ।” (১১) 
মধাবিতশ্রেণীর বিপ্লবীর। চার্চ ও রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ক্ষমতাশল 
লোকগুলোর উপর আক্রমণ চালায় । দৈবাৎ তাদের হাতে যদি ক্ষমতা] 
আসে তাহলে তার! গ্রজাপীড়নে চার্চ, বুরবৌো রাজা এবং বিপ্লবনায়ক 
রোব স্পীয়েরের চেয়ে কম যাবে না । 
একদিন ছিল খন ফরাসীদের বুকে ছিল রক্তীরক্তির নেশা । তার! 
রাস্তায় নেষে বান্তিল ছুর্গে আগুন লাগিয়েছে, নেপোলিয়নের পিছনে পিছনে 
সারা ইয়োরোপ চষে বেড়িয়েছে। জেকবিনদের বিভীষিকা, নেপোঁলিয়নের 
সাআজ্যবিস্তার তাদের ওপর মায়াজাল বিস্তার করেছে । সেদিন আর নেই। 
হিংসার পুরোহছিতরা আজ আর বীরের সম্মান পায় না। এযুগের বীরপুরুষ 
প্রলিতারিয় যো, ধর্মঘটের পরিচালক । ক্ষমতালোভী বিবেকহীন রাজনীতি- 
ব্যবসায়ীগুলোকে সরিয়ে প্রলিতারিয় বীর এক বলিষ্ঠ নীতিমান রচন। করবে, 
সমাজকে সে দুর্নীতির পাঁকে ডুবতে দেবে না। 
ব্রেফুর ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া থেকে বোঝা বায় ষে বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের নৈতিক সম্বল ফুরিয়ে গেছে। এখন এর নীতি ফটক বাজারের 
নীতি। 


বিপ্লবযূ্গ ২৫৯ 


“পু'জিওলা বাজারে ঢাক পিটাইয়] বড় বড় কোম্পানী খুলিয়া বসে, 
বছর কয়েকের মধ্যে কেম্পানী ফতুর হইয়া উঠিয়া যায়। আন 
রাজনৈতিক পাণ্ডা দেশধাসীকে অজন্র কল্যাণকার্ধের প্রতিশ্রুতি 
দেয়, অথচ জানে না কেমন করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করিবে, 
প্রতিশ্রতি শেষ পর্যস্ত পার্লামেণ্টের গাদ। গাদ। নথিপত্রে পর্যবসিত 
হয়। ছুজনার মধ্যে খুব বেশী তফাত নাই ।” (২৫৯-৬০) 
ছুই মাণিকজোড় পরস্পরকে বেশ ভাল করে চেনে । শেয়াঁর-হোল্ডাক়দের 
সভা ও পার্লামেণ্টের সভ। ভতি করে বসে থাকে এদের হাততোলার দল। 
গণতন্ত্র তাই জুয়াচোর ফাটকাবাজদের ভূম্বর্গ 
এই লোকগুলোর কোন ন্ায়নীতির বালাই নেই বলে কি মানুষ উচ্ছন্্রে 
যাবে? প্রলিতারিয় বীর এদের সঙ্গে এদের ছুর্নীতি জুয়াচুরি বেঁটিয়ে দূর 
করবে, মানবসমাঁজে নৃতন মূল্যবোধ ক্যষ্টি করবে। 
সাধারণ ধর্মঘট ও শ্রমিক বীরকে ঘিরে সরেল যে মায়াময় পরিমণ্ডল রচনা 
করেছেন তাতে বাস্তববাদী বিপ্লবী সিগ্ক্যালিস্টর1 সায় দেয়নি বটে, তবে 
সাধারণ ধর্মঘটকে শ্রমিকদের ব্রহ্গান্ত্র বলে সবাই গ্রহণ করেছে । ১৯০৬ সালে 
সিজিটিন শ্রমিকরা দৈনিক অনধিক আটঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট 
করে প্রায় বৈপ্লবিক অবস্থার সচনা করেছিল । 
সিগ্িক্যালিস্টদ্রের দ্বিতীয় অস্ত্র কাজ পণ্ড করা বা সাবতাঁজ। ধনিকের 
বিধানে শ্রম পণ্যবিশেষ। বাজারের নীতি, যেমন দাম দেবে তেমন জিনিস 
পাবে। তেমনি নীতি, যেমন মজুরি দেবে তেমন কাজ পাবে। মজুর 
পাওন। না পেলে কাজে অবশ্ঠই ফাঁকি দেবে-__-এ বাজারের নিয়ম, 
শ্রেীছন্দেরও নিয়ম । দরকার হলে সে যন্ত্রপাতি এবং মালপত্রও নষ্ট করে 
দেবে। পুজে উদাহরণ দিয়েছেন _একমুঠো বালি একটা মেশিনকে বদ্ধ 
করতে পারে, দরজী পোশাকের ছাটকাট খারাপ করে মালিককে নাস্তানাবুদ 
করতে পারে কিংবা ক্ষেতমজুর খারাঁপ বীজ বুনে জমিদারের ফসল মাটি করতে 
পারে।" সাধারণ ধর্মঘটের চেয়ে এতে ঝকৃকি কম অথচ ফল বেশী। 
১৯০৬ সাজের মে মাসে পারির সেলুনগুলোকে ক্িকের ছোপ দিয়ে বিকৃত 


* ল্য সাবতাজ, ৩৪ পৃষ্ঠা । যে সরেল এত করে জবরদপ্তির প্রশস্তি গেয়েছেন তিনি কিন্ত এ 
সব কাজ সমর্থন করেননি, কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি নষ্ট হয়ে ঝায়। 


২৬* 'নৈরাজ্যবাদ 


করে নাপিতর1 আটঘণ্ট1] কাজের দাবি আদায় করেছিল। যালিক পুলিশ 
ও দালাল লাগিয়ে ধর্মঘট ভাঙবার চেষ্টা করতে পারে কিন্ত যন্ত্রকে বিকল করে৷ 
ধর্মঘটে ভেড়াতে পারলে আঁর সে ভয় নেই। 

সিগ্ডিক্যালিস্টদের আর এক হাতিয়ার সেনাবাহিনীকে দলে টানা । এরা 
ধনিকতন্ত্র ও ধনিক রাষ্ট্রের খুঁটি। শ্রেণীসংগ্রাম সঙ্গিন হয়ে উঠলে সরকার 
ফৌজ লাগিয়ে শ্রষিকদের দমন করে। অথচ সেন! ও শ্রমিক একই শ্রেণীর 
লোঁফ, একই সামাজিক স্তর থেকে এসেছে তারা । শ্রমিকদের শায়েস্তা করে 
তাদের কোন লাভ নেই। দেশরক্ষার জন্যে তাদের জীবন বলি দিতে বল হয় 
অথচ দেশের একটুকরো চাষের জমিও তার্দের নেই । এই মন্ত্রগুলো তাদের 
কানে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে তারা ঘেন শ্রমিকদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না! করে ।”৮ তাবলে সিগ্িক্যালিন্টরা সেনাবাহিনী ভেঙে 
দিতে চায় না বা শাস্তির স্বপ্ন দেখে না। সৈন্যদের নিক্ষিয় করে দেওয়া শ্রেণী- 
যুদ্ধের এক কৌশল । 

সিগ্িক্যালিন্ট শ্রেশীলংগ্রামের আরো নানারকম কায়দা! আছে। যেমন 
মালের ওপর লেবেল লাগানো । যে কারখানায় ইউনিয়নের দাবি মেনে 
নেওয়া হয়েছে সেখানকার মালের ওপর ইউনিয়ন একট লেবেল মেরে দেবে । 
অধিকাংশ ক্রেতা শ্রমিক এবং শ্রমিকরা লেবেল ছাড় জিনিস কিনবে না। 
লেবেল তাই দাবি আদায়ের একটা অস্ত্র। এছাড়। সভা, জলুস, হরতাল, 
বয়কট এসব ত” আছেই । 

এনাফিজ মুএর সঙ্গে একটি কর্মপন্থা ও সংগঠন জুড়ে দিয়ে নিপ্ডিক্যালিজ ম্‌ 
তৈরী । শতাব্দীর অস্তে ঘোর দুর্দিনে পড়ে এনাকিস্টদের অনেকে সন্ধান 
করেছিল একটি বাস্তব কর্মপদ্ধতির এবং এমন একটি শ্রেণীর যাঁদের ্বার্থ 
নৈরাজ্যবার্দের সঙ্গে জড়িত, যাঁর! এ নিয়ে লড়াই করবে । এই শ্রেণী হুল 
প্রলিতারিয় শ্রমিক, কর্মপন্থা হল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । শ্রমিকরা ইতোমধ্যে 
ইউনিয়নে সঙ্ঘবন্ধ হয়েছে, ইউনিয়নকে তার! হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার 
করছে। এমতাবস্থায় নৈরাজ্যবাদীদের সশস্ত্র অভ্্যুখানের চেয়ে উৎপাদনে 
ধর্মঘট করে অচলতা স্ট্টি করা সহজ হয়ে প্লাড়িয়েছে। এই সব দেখে 
পেলুতিয়ে, পুজে, দেলেসাল প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদী সিপ্তিক্যালিস্ট শিবিরে যোগ 


৮ জি. য়েছেতে। : ল্য মানুয়েল ছ্যু সল্দা £ মরিস চার্নাই : কাতেকিজ ম্‌ ছা সল্দা। 


বিপ্লবুগ ২৬১ 


দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রয়ে গেল বাইরে । ভারা সিপ্তিক্যালিস্ট সংগ্রামে 
সহানুভূতি জানাল কিন্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের বদলে সাধারণ ধর্মঘটকে নিতে রাজী 
হল ন1। ১৯*৭ সালের আগস্ট মাসে আমস্টার্ডামে এক আস্তর্জাতিক এনাক্িস্ট 
কংগ্রেসে সমবেত হয়ে তারা ঘোষণা করল, 
"সকল দেশের সাখীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহারা ধেন 
শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের দ্বার! পরিচালিত সংগ্রামে সন্র্রিয় অংশ 
গ্রহণ করে এবং ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিভ্বোছের ভাবনা, ব্যক্তিগত 
উদ্যম ও সংহতির শক্তি বাড়াইয়া তোলে যাহা নৈরাজ্যবাদের সার 
কথা ।-.**..কিন্তু ভূলিলে চলিবে ন৷ যে নৈরাজ্যবাদীরা মনে করে ষে 
ধনতান্ত্রিক ও প্রতৃত্বশীল সমাজকে শুধু সশন্ত্র বিদ্রোহ ও সম্পত্তি 
বাজেয়াঞ্চি বার ধংস করা সম্ভব। সরকারের সামরিক শক্তির সঙ্গে 
লড়িবার যাহা! প্রত্যক্ষ ও অনিবার্ধ পদ্ধতি সিগ্ডিক্যালিস্ট সংগ্রামে 
ও সাধারণ ধর্মঘটে উত্সাহ দিতে গিয়া তাহা যেন আমর] ভুলিয়া 
না যাই।” 
প্রথম প্রথম ক্রপটকিনও এই মত পোষণ করতেন । তারপর ঘখন তিনি 
দেখলেন সশক্স সংগ্রামের আশ স্ুদূরপরাহত এবং এর পরিণতি হয়েছে 
লক্ষ্যহীন গ্রপ্তহত্যায় তখন তিনি সিগ্ডিক্যালিস্টদের পুরোপুরি সমর্থন না 
করলেও আশীর্বাদ জানালেন। গৌড়া নৈরাজ্যবাদীর! যাই বলুক না কেন 
আসলে সিপ্ডিক্যালিজ ম্‌ শিল্পযুগের পরিপ্রেক্ষিতে এনাকিজ মুএর নয়। সংস্করণ । 
অনেকে এ কথা ম্বীকার করেন না। তাঁর এনাফিজম্‌ বলতে বোঝেন 
গডউইন, স্টার্নার ও প্রুদর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রজ্ঞাননির্ভর দর্শন, বাকুনিন ও 
ত্রপটকিনের যুথকেন্দ্রিক সংগ্রামনির্ভর নৈরাজ্যবার্দের কথ। তীর! চিন্তা করেন 
না।১» লরেল প্রমুখ অনেকে এনাকিস্টদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী বলে 
ব্যঙ্গ করেছেন ।১* এনাকিস্টদের গরম গরম কথায় রাষ্ট্রের ইমারত থেকে একটি 
ইটও খনসেনি। তবে তাদের বেপরোক্স] হিংসার বাণী সিপ্ডিক্যালিস্টদের কাজে 


» যেমন--এসটে : রিভলিউশনারী সিত্ডিক্যালিজ.ম্‌, ১২* ও পরবর্তী পৃষ্ঠ । 
১, সরেল নিজে ছিলেন মধ্যবিতশ্রেণীর। তাঁর নজরে পড়েনি যে বিজ্রোহের নেতৃত্ব-_যাদের 
বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ--প্রথমে তাদের ভেতর থেকেই বেরোয় । রাশিয়ায় ডিসেম্ত্িষ্ট, পপুলিষ্ট, বাকুনিন, 
ক্রপটকিন সব ছিলেন অভিজাত বংশের লোক। 


২৬২ নৈরাজ্যবাদ 


লেগেছে, “তারা মজুরদের শিখিয়েছে ষে ছিংসাত্মক কাছে লজ্জার কিছু 
নেই” (৪১)। আশ্চর্যের কথ ষে প্রর্দর শিষ্ত হয়েও সরেলের মনে পড়ল 
ন] যে তাঁর নিরাজ সমাজের আদর্শ এবং স্বাধীনতা ও যুক্তকরণের শীতি 
নৈরাজ্যবাদের জনকের কাছ থেকে পাওয়া । মার্ক স্-এর শ্রমিক আস্তর্জাতিকে 
কমিউনিজ ম্এর বিরুদ্ধে এনাফকিজমৃকে লালন করেছিল যে ল্যাটিন দ্বেশগুলি, 
সিপ্ডিক্যালিজ ম-এর বিকাশ ঘটেছিল ঘষে সেই দেশগুলিতেই এ কোন আকস্মিক 
ঘটম। নয়। 


ইউনিয়ন কেবল লড়াইএর হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন মজুরদের শিক্ষাশালা । 
এর মারফত তাদের সাহস ও দায্সিত্ববোধ বাঁড়বে, লড়াঁইর কারদাকান্ুন রপ্ত 
হবে, আর চোখের সামনে ফুটে উঠবে ইউনিয়ন-আশ্রয়ী নহষোপী সমাজের 
চিদ্র। ভবিষ্যতে সমাঁজ কি চেহারা নেবে সে সন্বদ্ধে সিগ্ডিক্যালিস্টরা কোন 
স্ুম্পষ্ট মন্তব্য করে নি। কেবল মাত্র পাতাউ ও পুজে একখানি পুস্তকে 
পুলিশের গুলিবর্ষণ থেকে শ্রমিক সমাজের উদ্ভব পর্যস্ত ঘটনা-পরম্পরার 
কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে একট! মনোরম রাঁমরাজ্যের ছবি এঁকেছেন ।৯, 
একদিন ধর্মঘটি মজুরের ওপর পুলিশ গুলি চালাল । সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত 
কলে কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল, মেশিন বিকল হল। জনতার কোপে 
পড়ে পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল, বিপ্লবীদের প্রচারের ফলে সেনাবাহিনী 
বন্দুক নামিয়ে বলে রইল। বিষর্দাত ভেঙে সরকার খন কাবু হয়ে পড়েছে 
তখন ইউনিক়নগুলি সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের কাজ হাতে নিল-_-তার। 
জনসাধারণের খোরপে,ব ও বাসের দায় গ্রহণ করল। যাবতীয় জাতীয় 
কল্যাণকার্ধ ও সেবাকার্ধ তার পরিচালন! করতে লাগল, শ্রমিকদের জাতীয় 
মিত্ডিকেট রেলগাঁড়ি চালাবার, খনিমজুর সিগ্ডিকেটের ফেডারেশন করল! 
তুলবার দাস্সিত্ব নিল। উৎপাদন ও জনহিতের যাঁবতীয় কাঁজের মধ্যে যোগ!- 
ঘোগ রাখবার ভার নিল ইউনিয়নের ফেডাঁরেশনগুলির এক সার্বভৌম সাধারণ 
কনফেডারেশন । 

চাষীর জমিদ্দারের জমি দখল করে মালিক হয়ে বসল, ক্রমশ তারাও 
সহযোগিত। ও যুক্তকরণের নীতি মেনে নিয়ে সিগ্ডিক্যাল ব্যবস্থার সামিল হল । 


১১ কমণ স্ব ফের ল। রেডেলুশিয়' (কেমন করে আমর! বিপ্লব সমাধা করৰ ?) 


বিশ্লষযুগ ২৬০ 
শিক্ষকদের ইউনিয়ন সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন কক্ষল, শিক্ষাকে শ্রমমুখীন 
করল। ধনতম্ত্রের আওতায় ঘে সকল প্রতিভা চাঁপা পড়ে ছিল এখন তা মুক্ত 
হয়ে নৃতন আবিষ্কার ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাঁজে নিযুক্ত হল। উৎপন্ন বিত 
ইউনিয়নগুলির মারফত লকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল, কারও 
হাতে কোনো মুনাফা রইল না। স্ৃতরাং প্রতিষোগিতা এবং বাঁড়তি 
উৎপাদনের অনর্থ সমাজকে তৃগতে হুল না । ধর্ম উঠে গেল, তার জায়গ। 
নিল চীরুকলা । এতদিন পুরোহিত, রাজামহারাঁজ। ও বেনিয়ার। চারুকনাকে 
বন্দিনী করে রেখেছে-_-এবার চাঁরুকলা। হল সমাজলন্ষ্মী। 

বিপ্লবের শেষে জন্মলাভ করল মার্কসীক্ষ রামরাজ্যের শ্রেণীহীন রাষ্টহীনসমাজ । 
“ধনতান্ত্রিক যুগের নরপশ্খর জায়গায় উপস্থিত হইয়াছে নৃতন পরিবেশ, 
নবীন আবহাওয়ার স্প্তি মৈত্রীপরায়ণ নবজাতক । মান্য সৎ 
হইয়াছে কারণ অসৎ হইয়। তাহার লাভ নাই। 
মাহষে মানুষে হানাহানি মারামারির পরিবর্তে আসিয়াছে 
চুক্তি, সৌহাগ্ঘ? পরস্পর সহায়তা । যুদ্ধ চলিতেছে কেবল প্রকৃতির 
রাজ্যে । এখানে মাহষ একযোগে প্রতিকূল শক্তিগুলিকে পরাস্ত 
করিয়া সমাজের কাজে খাটাইতেছে। সকল সন্দেহের নিরসন 
হইয়াছে, পৃথিবী জুড়িয়া বিপ্লবের দামামা বাজিতেছে, ঘরে ঘরে 
আসিয়াছে শাস্তি মুক্তি ও কল্যাণ। ভিতরে ও বাহিরে কোথাও 
কোন বিপদের ভয় নাই। তাই এখন জীবন মধুময় হইয়াছে, 
বাচিয়া সখ আছে ।”১২ 
বৈপ্লবিক সিপ্তিক্যালিজ্ম্‌ ফ্রান্সের তৌগোলিক সীমানীয় আবদ্ধ ছিল ন1। 
ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে, বিশেষ করে স্পেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। 
স্পেনে শ্রমিক আন্দোলনের প্রবর্তক প্রদ্দর শিষ্য পি ই মারগাল। তিনি 
ছিলেন সমাজবাদী ও রাষ্রবিরোধী। তার তৈরী জমিতে বাকুনিন বীজ 
ফেললেন। স্পেনীয় শ্রমিকদের উদ্দেশে লেখা ইস্তাহার এবং ফানেলির 
সংগঠন শ্রমিক আত্তর্জাতিকের স্পেনীয় শাখাঁকে মার্কস্বিরোধী নৈরাজ্যবাদী 
শিবিরে টেনে নিয়ে এল । ১৯১০ সালে ল্যাটিন স্বাতত্ত্র্যবাদের এতিহ্য বহন 


১২ অনুবাদ, শার্লট ও ফ্রেভারিক চার্লস, অক্সফোর্ড ১৯১৩, ২৩৩ প্ষ্ঠা | 


২৬৪ নৈরাজ্যযাদ | 


করে স্থাপিত হল কনফেদারেসিয়ন নানিয়নাল দেল আোবাজে! নাষে সিসি” 
ক্যালিস্ট শ্রমিক ফেডারেশন, সংক্ষেপে সিএনটি। 

১৯৩৬ সালের উনিশে জুলাই জেনারেল ফ্রাক্কোর মেতে ফানিস্ বিজ্োহের 
ুত্রপাত হছল। এই কালশনিকে রুখবার কাজে অগ্রণী হয়ে এল লিএনটি এবং 
তার লমধর্মী আইবেরিয়ার এনাকিস্ট, ফেডারেশন ফাই (এফ. এ. আই )। 
লড়াইর সাথে সাথে তারা জোতজমি চাষী-সমবায়ের হাতে আনল, কল- 
কারথান। শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে আনল । ক্যাটালনিয়া ও বাসিলন। থেকে 
আন্দোলন উপদ্বীপের অন্যান্ত অংশে বিস্তারিত হল এবং সমাজতন্ত্রী দলের 
ইউনিয়নগুলিকে ফাসিবিরোধী সংগঠনে ভাঙিয়ে নিয়ে এল, চাঁষী ও যজুরদের 
সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদ্বেরও অনেকে এসে জুটল। সকলের সমবেত চেষ্টায় ক্যাঁটা- 
লনিয়ার অর্থনৈতিক চেহারা ফিরে গেল। জমির তিনচতুর্থাংশ এল চাষী 
সমবাঁয়ের যৌথকর্তৃত্বে। বাকি জমি স্বল্পবিত্ত চাষধীপরিবারগুলির মধ্যে লোক- 
সংখ্যার অন্্রপাতে বেঁটে দেওয়া হল। সামুদ্বায়িক কৃষির হিড়িক এরাগনেও 
পৌছল। এখানে পতিত জমির শতকর] চল্লিশ ভাগ আবাদ হল পর্যাঞ্ 
পরিমাণ যন্ত্র ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগে । 

যন্ত্রশিল্লের ক্ষেত্রে এর অসাধ্যসাধন করল । সিএনটি ভার নিয়ে রেলগাড়ি, 
বাসলরি ও জাহাজ চালাল, বিজলি কাপড় ও যন্ত্রের কারখান। চালাল । 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদনের সংস্কার হল। যুদ্ধের রসদ পয়দা 
করবার জন্যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শত শত কারখানা বসল । এদিকে 
সিএনটির পরিচালনায় এক লক্ষ বিশ হাজার স্বেচ্ছাঁসৈনিক ফাসিস্তদের সঙ্গে 
লড়ছে, আর ওদিকে যুদ্ধধবস্ত অঞ্চলের ছিন্নমূল উদ্বাস্তদের আশ্রয় দিচ্ছে 
ক্যাটালনিয়া। ইংল্যাণ্ডের ইপ্ডিপেপ্ডেটে লেবার পার্টির সম্পাদক ফেনাঁর 
ত্রকওয়ে এই সময়ে (১৯৩৭) স্পেন ঘুরে এসে লিখেছিলেন “সামনে তারা 
ফাসিবাদের সঙ্গে লড়েছে, পিছনে তার! গড়েছে নবীন শ্রমিকসমাজ। তার 
দেখেছে ঘষে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর সমাজবিপ্রবকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া, ছুটি কাজ অবিচ্ছেস্ক ৮১৩ স্পেনের দরুণ সঙ্কটের কালে মিগ্ডিকেউগুলি 
দেখিয়েছে যে তার! সমান মাত্রায় সামরিক শক্তি ও গঠনপ্রতিভার অধিকারী । 

এ সত্ব তার! ফাসিস্ত বাহিনীকে রুখতে পারেনি । ফাসিম্তদের হাতে 


শ। সপ 8 চর এত 


১৩ রুডলফ, রূকার : এমার্কো-সিত্ডিক্যালিজ.ম্‌. লগ্ন, ১৯৩৮, ১*১ পৃষ্টা । 


বিশ্লবধুগ ২৬৫ 
ছিল প্রচুর কীচা মাল, তারা পেয়েছিল হিটলার ও মুসোলিনির সামরিক 
সাহাধ্যঃ আর তাদের সঙ্গে ছিল গৃহশক্র পঞ্চম বাহিনী । পক্গাস্তরে বিপ্লবীর! 
বিদেশের শ্রমিক দলগুলি থেকে বিশেষ কিছু সাড়া পাঁয় নি, নিজ নিজ দেশের 
সরকারকে স্পেনে সৈম্তসাহাধ্য পাঠাবার জন্তে তারা বিশেষ কোন চাপ দেয়নি । 

ফ্রান্সের সিজিটি ও স্পেনের সিএনটির মত আর একটি লড়াকু শ্রমিকসজ্ঘ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আই ডব্লিউ ডব্রিউ। ইয়োরোপের চেয়ে এখানে ধনন্ 
ফেঁপে উঠেছিল অনেক বেশী এবং ধনিকসজ্ঘগুলির ছিল অপধাপ্ত ক্ষমতা । 
এখানে বিদেশ থেকে আনকোরা মজুর আসত দলে দলে যে আপদ ইয়োরোপে 
ছিল না। মাকিন শ্রমিকদের হাত ছিল কাজে পাকা? তাদের মজুরিও ছিল 
মোটা । বলতে গেলে এখানে ছুটি আলাদ! শ্রমিকশ্রেণী গজিয়ে উঠল ধারের 
জীবনের মানমাত্রা এক নয়। সুদক্ষ কারিগরর সংগঠিত হল আমেরিকান 
ফেডারেশন অব লেবারে, আনকোর] বহিরাগতের দল এসে ভিড়ল 
ইগ্ডাসত্রিয়েল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ালর্ড-এর ঝাগ্ডার নীচে । 

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে শিকাঁগোক়স শ্রমিকনেতাদের এক বৈঠকে এই 
সজ্ঘটির পত্তন হয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এর ভেতর এক মতভেদ দেখ। দিল । 
সমাজবাদী নেতা গ্য লিগ চাইলেন একদিকে আই ডব্রিউ ডব্লিউ যেমন অর্থ- 
নীতির ওপর শ্রমিক প্রভাব বাড়াতে থাকবে অন্যর্দিকে তেমনি সমাজবাদী 
দ্বল নির্বাচনে নেমে সরকার দখল করবে, করে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করবে। বিল 
হেউভ ও ভিনসেন্ট সেপ্টজন প্রমুখ সিগডক্যালিস্ট নেতারা এ মতে সায় দিলেন 
না। দ্লবাজি ও ভোটাভোটির মধ্যে না গিয়ে তারা চাইলেন সরাসরি রাষ্ট্রকে 
উতৎ্থাত করতে | এই বিবাদে সংগঠন ছু' ছুবার ভেডে গেল ( ১৯০৬, ১৯৮ )। 
বিদেশি আনকোর] মজুরদের ভোট ছিল ন1__তাই রাজনৈতিক দলের ওপর 
তারা ভরমা করত না। এদের সমর্থন পেয়ে দিগিক্যালিষ্টরা জিতে গেল। 
এ পর্যস্ত আই ভরিউ ডব্লিউর সংবিধানের গৌরচন্দ্রিকায় সমাজবাদী রাঁজ- 
নৈতিক কর্মপন্থার শ্বীক্কতি ছিল। এবার সেটুকু তুলে দিয়ে সংবিধান সংশোধন 
করা হল। ছ্য লিও সংগঠন ছেড়ে এসে সোস্তালিস্ট লেবার পার্টি নামে একটি 
দল তৈয়ারী করলেন ।:* 


সপ া্কা্জ াজক। শসপ স্পপপাি 


১৪ ১৯১২ সালে সোক্তালিস্ট পার্টি দিপ্ডিক্যালস্টদের দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে ছুই মতের 
ভেদরেখা আরে! স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


২৬৬ টসরাঁজ্যবাধ 


সংশোধিত গৌরচন্দ্রিকায় ঘোধিত হল যে অর্থনৈতিক অস্ত্রই সর্বেব । 
ইউনিয়নের আওতায় গোটা শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত হবে, ধনিকশ্রেধীর সঙ্গে 
চলবে আপসহীন সংগ্রাম যতদিন না তার পরাস্ত হয়ে হৃতসর্বন্য হয়। 
“মজ্রশ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে কোথাও মিল নাই ******এই ছই 
শ্রেণীর পরম্পর সংঘর্ষ চলিবে যতদিন না দুনিয়ার মজুর শ্রেণীগত 
এক্য লাভ করিয়া সার! পৃথিবী ও উৎপাদনের ঘাবতীয় উপকরণ 
”  করায়ত্ত করে এবং অন্নদাসত্বের অবসান ঘটায় ।” 
সমাজবাদীর] বেরিয়ে যাবার পরে আই ডব্লিউ ডর্লিউকে আরে ধান! 
সামলাতে হয়েছিল। এর প্রধান অজ ছিল পাশ্চাত্য খনিমজুর ফেভারেশন । 
১৯০৭ জালে এই সঙ্ঘ রক্ষণশীলদের হাতে আসার পর পিতৃসংস্থা থেকে বিদায় 
নিল। এ সত্বেও আই ডব্লিউ ডব্লিউর তাগদ্দ রয়ে গেল ঘথেই্ট। পশ্চিম, 
থেকে পূর্বদিকে গতিমুখে অজন্র নিয়স্তরের মজুরকে টেনে আনল এর1। মধ্য- 
পশ্চিমের চরমান শ্রমিকদের ঠাই ছিল শিকাগোর দপ্তরে-_সংস্থার পত্তিক? 
অফিসও ছিল এখানে । এদের লড়াই সবচেয়ে ঘোরাল হয়ে উঠেছিল ১৯১২ 
সালে যখন ম্যাপাচুসেট্স-এর লরেম্ন স্তাঁকলের ত্রিশ হাজার মজছুর ধর্মঘট 
সফল করে দাবি পুরিয়ে নেয়। ভাষণের ন্বাধীনত1 ও অন্তান্ত নাগরিক 
অধিকারের জন্তেও আই ডব্লিউ ডব্রিউ লড়েছে কম নয় এবং এ সব দঙ্গলে 
কখন কখন মারামারি রক্তারক্তিও ঘটেছে খুব । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এদের অনেকে সরকারী ডাক অমান্ত করে কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হল। যুদ্ধের পর এদের ওপর সীড়াশির কামড় পড়ল ছুর্দিক থেকে । 
একদিকে রাজ্যসরকারের দ্মননীতি, অন্যদিকে কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের 
চাঁপ। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে শিকাগোর আদালতে বিচারে এদের 
মাথা মাথা লোকেদের দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়ে গেল। আইন করে 
বিদেশ থেকে বেকার মজুর আসা রদ হল,__ আই ডব্লিউ ডব্রিউর সভ্যতালিকায় 
ভাট পড়ল। বাকি বকেয়ার মধ্যে অনেকে আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টিতে 
ভিড়ে পড়ল । সিগ্ডিক্যালিজ্মএর গরম হাওয়া তুষারপাতে জুড়িয়ে গেল। 


নিগ্িক্যালিড্ম্এর জোয়ারে ভাট। পড়ল রুশবিপ্রবের পর থেকে । ১৯১৯ 
লালে বলশেভিক দল সার। ছুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক সংস্থাগুলিকে পরবৎসর 
মন্কোতে সমবেত হয়ে একটি নৃতন আস্মর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করবার 


হগ্গ 


জন্তে আমন্ত্রণ পাঠাল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিক্ষিপ্ত সিত্তিক্যা্গিস্ট 
শক্তিগুলিকে একজ্র করে লে টানবার ফিকিরে ছিলেন লেনিন । সময়টা! ছিল 
প্রশস্ত কারণ রুশ বিপ্লবের আকম্মিক ও চমকপ্রদ কীতিতে তাঁরা তখন মুখ । 
১৯২ সালের গ্রীম্মকালে মস্কোর কংগ্রেসে সম্মিলিত হয়ে তার! তৃতীয় শ্রশ্িক 
আত্তর্জাতিক গঠনে সম্মতি দিল । 
তাদের মোহ ভাঙতে বেশী দিন লাগল না। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর! 
প্রলিতারিয় একনায়কত্বের শ্ববূপ দেখতে পেল। অবলশেভিক সমাজব্রীদের 
সঙ্গে রুশ নৈরাজ্যবাদীদের জায়গা! হল জেলখানায় । বলশেভিক রুশের 
কূটনীতির সমর্থনে গোট] ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলনকে কাজে লাঁগানে। 
হুল তৃতীয় আস্তর্জাতিকের কৃটকৌশল । সিগ্ডিক্যালিস্টর] বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ গড়তে চাইল, কমিউনিস্টর! রাজী হুল এই 
সর্তে ষে সে সঙ্ঘ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাবে থাকবে । ১৯২১ সালে 
মক্কোতে তৃতীয় আসন্তর্জীতিকের তাবেদার একটি শ্রমিক কংগ্রেসের অধিবেশন 
হল--সেখানে সিগ্ডিক্যালিস্টর1! হেরে গেল। ১৯২২-২৩ মালের বড়দিনে 
তারা বালিনে এক পাণপ্টা অধিবেশন করল । আর্জেন্টিনা, চিলি, মেকসিকো, 
নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাওু, স্থইভেন, স্পেন, পতুণগাল, ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স 
ও রাশিয়ার প্রতিনিধির! মিলে ইন্টীরন্তাঁশন্যাল ওয়াকিংমেহ্গ. এসোসিয়েশন 
নামে এক আস্তর্জাতিক সিগ্ডিক্যালিস্ট সংস্থা তৈরি করল । নৃতন আস্তর্জাতিকের 
বিঘোষধিত নীতিমালার দ্বিতীয় দফায় বল হল-_ 
“বৈপ্লবিক সিগ্ডিক্যালিজ্ম্‌ সর্ববিধ আঁধিক ও সামাজিক একাধিকারের 
অবিচল প্রতিদ্বন্দী। দল ও সরকারের তাবেদারি হইতে সম্পূর্ণ 
নিমুক্ত স্বাধীন শ্রমিকপরিষদের ভিত্তির উপর মাঠের ও কারখানার 
মজুরদ্িগকে লইয়] স্বাতন্ত্যশীল সমাজ সৃষ্টি করা ও সমাজরৃত্য 
পরিচালনার ব্যবস্থা কর! ইহার লক্ষ্য । রাষ্ট ও দলের রাজনীতির 
পরিবর্তে ইহা নির্ভর করে শ্রমিকের অর্থ নৈতিক সংগঠনের উপর । 
ইহা মানুষকে শাসন করিতে চায় না, চায় বিত্তের ব্যবস্থাপন]। 
স্থতরাং ক্ষমতা অধিকার করা ইহার উদ্দেশ্ট নয়, উদ্দেশ্য সমাজজীবন 
হইতে সকল প্রকার রাস্থ্ীয় অধিকার দূর করা । ইহা বিশ্বাস করে 
যে বিত্বের একাধিকারের নজে সঙ্গে ক্ষমতার একাধিকারেরও বিলোপ 
করিতে হইবে ; এবং রাষ্ট্রকে ষে কোঁন আকারে হাজির করিলে, 
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'তাহা প্রলিতারিয় একনায়কত্ব হইলেও সর্বদ1 নৃতন একাধিকার ও 

নব নব ম্বার্থের জন্ম দিবে, কখনে। জনমুক্তির সহায় হইবে না ।” 
এই থেকে কম্যুনিজ ম ও সিগ্ডিকযালিজ ম্এ ছাড়াছড়ি হল--আই ডব্লিউ 
এম এ চলল নিজের রাস্তায় । ১৯৩৩ সালে এর কেন্দ্রীয় দণ্তর বালিন থেকে 
হল্যাণ্ডে সরিয়ে আন! হল, তারপর মাদ্রিদে । তখন এর চলবার শক্তি নেই, 
এর কোবগুলির জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে । মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে আই ডব্লিউ 
ডক্লিউ-স্রিয়মীন। ফ্রান্সে ১৯০৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পর থেকেই 
সিজিটিতে ভাঙন ধরেছিল--একদল বিপ্লব ছেড়ে শাস্তিময় সংস্কারের পথ 
ধরেছিল, আর একদল তরি ভিড়িয়েছিল কম্যুনিস্ট আত্তর্জাতিকে, কেবল এক 
টুকরো সিপ্ডিক্যালিস্ট গোষ্ঠী বালিনের আই ডব্লিউ এম এতে এসে যোগ 
দিয়েছিল। মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুর্থানের পর ইটালী ও জার্মানীর 
ছোট ছোট শাখাগুলি নিশ্চিহ্ন হল। পতুগাল ও স্পেনে একনায়কত্বের পাল্লায় 
পড়ে সিপ্ডিকেটগুলির একই হাল হল। ম্পেনে প্রাইমো ভি রিভেরার 
তিরোধানের পর তার! আবার মাথ! তুলেছিল বটে কিন্ত ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে 
বাচোয়া ছিল না। পূর্ব ইয়োরোপের সিগ্ডক্যালিস্টরা একদিকে জার্মান 
নাৎসি অন্যদিকে রুশ কম্যুনিষ্ট্বের জশতাকলে পড়ে ছারখার হয়ে গেল। 
কেবল সুইডেনের সঙ্ঘটি এই জী তাকল থেকে রেহাই পেয়ে কোন রকমে টিকে 
রইল। আরজেনটিনার সঙ্ঘ ফেদারেসিয়ন ওবের! রিজিয়ন্তাল আরজেনতিন! 
জেনারেল উবিবুরা ও পের'র একতন্ত্র থেকে আত্মগোপন করে রক্ষা পেল। 
১৯২৯ সালের মে মাসে ফোরা সারা দক্ষিণ আমেরিকার একটি সিগিক্যালিস্ট 
কংগ্রেস আহবান করেছিল। এই কংগ্রেসে তারা গঠন করেছিল সারা 
আমেরিকার ওয়াকিংমেন্স, এসোসিয়েশন । এটি ছিল আই ডব্লিউ এম-এর 

আমেরিকান শাখা এবং এর কেন্দ্র ছিল বুয়েনন আইরেস, পরে উরুগুয়ে । 
সিগ্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের ধার ক্ষয়ে যাবার কারণ শক্রপক্ষের উৎপীড়ন 
'ততট1 নয়, যত তার নিজন্ব ত্রুটি ও দুর্বলতা । মধ্যবিত্রদের আশ মিটিয়ে 
গালাগালি দিলেও এদের অনেকেই এ শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন, ঘেমন 
পেলুতিয়ে, সরেল, লাগার্দেল। মধ্যবিত্ত সমাজবানীদ্দের সামাজিক কল্পনার 
মত তাদেরও সাধারণ ধর্মঘটের ভাষ্য ছিল সমান ধোৌয়াটে ও অবান্তব। 
পাঁতাউ ও পুজের বিপ্লবের খসড়া এই কল্পনাবিলাসের একটি সুন্দর নমুন]। 
ক্রুপটকিন “কুটির জয়'তে ষে সহযোগী মুক্ত সাজের একটু আভাম দিয়ে ছেড়ে 
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॥ 
বিষ্নেছেন এরা তাঁর ওপর কল্পনার রঙ. চড়িয়েছেন । মানবচরিত্র ও বাস্তব 
পরিবেশকে এর! পছন্দ মত সাজিয়ে নিয়েছেন ধাঁতে বিপ্লবের শ্রোত অবাঁধ 
গতিতে বইতে পারে। সবই যেন বিদ্রোহীদের জয়ঘাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে 
আছে। ক্রপটকিনের যত যে আশাবাদী তিনিও ভূমিকায় লিখছেন-_ 
“সমাজবিপ্রধের গতিপথে যে প্রতিরোধ আমিতে পারে ইহার! 
তাহাকে বন্থলাংশে এড়াইয়। গিয়াছেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের উদ্যোগ 
যে বাধ! পাইয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছে এইরূপ কল্পন1- 
বিলাস হইতে কত প্রকার বিপদ আসিতে পারে 1”১* 
দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক নেতাদের চেয়ে উচ্চবিত্ত প্রিন্সের বাস্তববোধ একটু 
বেশিই ছিল। 
শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং সাধারণ ধর্মঘটের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা 
প্র্দ বাকুনিন ও ক্রপটকিন তিনজনেই টের পেয়েছিলেন । তাঁর! শ্রমিকসংস্থা 
ও ধর্মঘটের সাফল্য মুক্তকণ্ে কামনা করেছেন, মুক্ত সমাঁজের বাহক বলে 
শ্রমিককে আশীর্বাদ কবেছেন। ধর্মঘটের বলে শ্রমিকর। শ্রেণীগত স্থবিধা! 
শুধু আদায় করে নি, কখনো! কখনে! বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনও সাধন 
করেছে । ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট জারকে আঁধাগণতান্ত্রিক 
সংবিধানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। ১৯২০ সালে জার্মানীতে এক 
জঙ্গীদল আচমকা সরকার দখল করে নেওয়ার পর জার্মান শ্রমিকরা সাধারণ 
ধর্মঘট করে তাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে বাচিয়েছিল । পার্লামেট্টি সমাজ- 
বাঁদীরা বৈধ উপায়ে ষে সকল সংস্কার অর্জন করেছে শ্রমিক ধর্মঘটের চাঁপ 
পেছনে না থাঁকলে ত৷ সম্ভব হত ন]। 
কিন্ত শ্রমিকধর্মঘট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতকাম হয়েছে তখনই যখন এক 
বুহত্বর গণআন্দোলনের সঙ্গে এজড়িত থেকেছে এবং জনসাধারণের আকাজ্কার 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে । অন্যথায় শ্রেণাগত সংগ্রামেও ধর্মঘট বড় একটা সফল হয় 
না। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সে খন সিগ্িক্যালিজ ম-এর 
দবর্ণযুগ তখন সেখানে ঘে কটি ধর্মঘট হয় তার মধ্যে সফল হয়েছিল শতকরা 
২৩টি, বিফল হয়েছিল শতকরা! ৪১টি, মিটমাট হয়েছিল শতকরা ৩৬াটির |১৬ 
বিড়ি ১ সালের ফেব্রুয়ারীতে লেখা। ১৯*& সালের বিপ্নবপ্রচেষ্ঠার ডল্লেখ। 
১৬ সরকারী সংখ্যা_এসটে : রিঙলিউশনারী সিঙিফা।লিজ ম্‌, ১৩৭ পৃষ্ঠা! । 
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১৯০৬ সালে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে সিজিটির অতবড় থে জীবলমরণ 
ধর্মঘট তাও বরবাদ হয়ে গেল, অনেক শ্রষ্িককে বিনাসর্তে কাজে ফিরে যেতে 
হল, বহু ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সকল যুদ্ধেই অবশ্থি হারজিত 
আছে । কিন্ত ব্রহ্ষান্ত্র ষখন তখন ছাড়তে নেই, তাতে তার গুধ নষ্ট হয়ে ষায়। 
সফলতার দিকে না তাকিয়ে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা বাড়াবার জন্তে পারলেই 
ধর্মঘট করতে হবে এমন বেয়াড়া যুক্তি আর হয় নাঁ। ধর্মঘটে হেরে যাওয়ার 
পর আমিকের মনে কি পরিমাণ অবসাদ আসে, সংগ্রাম এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে 
পিছিয়ে যায় কত বেশি তা আজ কারও অজানা নয় । যে ইংল্যাগুকে শ্রমিক 
ইউনিয়ন আন্দোলনে ফ্রান্সের অগ্রজ বল! যেতে পারে সেখানেও ১৯১২ সালে 
খনিমজুরদের ধর্মঘট শেষ পর্যস্ত বানচাল হয়ে গিয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রের যুদ্ধ 
সংগঠন ও সম্বলের লড়াই । সম্বলে সর্বদা! এবং সংগঠনে অধিক সময়ে ধনিকরা 
শ্রমিকদের চেয়ে বলবান । 
সিগ্িক্যালিস্টদের দ্বিতীয় অস্ত্র সাবতাজ। এটি শাখের করাত, ছুদ্িকেই 
কাটে, যেমন ধনিককে তেমন শ্রমিককে । সরেল কাঁজে টিলে দেওয়া এবং 
মালপত্র খারাপ করার নিন্দা করেছেন কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি 
ব্যাহত হয়, আর বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করছে এই শক্তির ওপরই | বস্তত 
সাবতাজের ভাঁঙননীতি শিশুমনোবৃত্তির পরিচয় । ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের খন 
ইউনিয়ন গড়বার অধিকার ছিল না তখন লুডাইট নামে পরিচিত তাদের 
একদল মেশিন ভেঙে তার ওপর রাগ ঝাড়ত। শৈশবের এই পাগলামি 
পরিণত বয়সের শ্রমিক আন্দোলনে সাজে না । এসব বুঝলেও দার্শনিক সরেল 
আন্দোলনের নেতাদের সামলাতে পারেন নি। শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসার যে 
অনর্গল উত্তাপ তিনি বর্ষণ করেছিলেন তাতে সংগ্রামীরা এমনি তেতে উঠেছিল 
ঘে আখেরের কথ! ভাববার অবলর তাদের ছিল না। শক্রকে যে কোন উপায়ে 
ঘায়েল কর! হল একমাত্র লক্ষ্য__- এবং ঘন্ত্রভাঙা, মালে ভেজাল, কাজে টিলেমি 
এর চেয়ে মোক্ষম উপায় আরকি আছে? এর ফলে মালিকের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষতি হল খরিদ্দারের, সাধারণ লোক শ্রমিক আন্দোলনের ওপর বিগড়ে 
গেল। 
কোনও ব্যবস্থা বিপ্রবের আঘাতে ধ্বসে পড়ে তখনই খন নিজের গলদে 
'তার গোড়। ক্ষয়ে যায়, যখন তার আমু ফুরিয়ে আসে, উন্নতির সম্ভাবনা শেষ 
হয়ে যায়। মার্কস্ও এ কথাই বলেছেন । রেল শোনালেন এক অদ্ভূত কথা 
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যে ধনতন্্র ঘখন চরম হ্িক্ষম তখনই তাকে নাশ করতে হবে। কাজেই চাই 
এমন এক দৃঢ়মতি ধনিকশ্রেণী যাঁর! সুচ্যগ্র ভূমি ত্যাগ করবে না। দুর্ভাগ্যের 
বিষয় ধনিকর। এরকম গোয়াতুমি না করে আপসের বস্তা ধরল, শ্রমিকদের 
কিছু কিছু দাবি মিটিয়ে বিপ্লব থেকে তাদের সংস্কারের পথে টেনে নিয়ে এল । 

এখানে কার্প মার্কস্ও ভুল করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ধনিকদের 
নির্বোধ স্বার্থপরতাই শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে দেবে, বিপ্লব আনবে । ধনিকরা 
স্বার্থপর বটে তবে নির্বোধ নয়। তার বোঝে শ্রমিকরা চায় ভাতকাঁপড়, 
বিপ্লব নয়। তার! ম্বভাবত শান্তিপ্রিয়, সংস্কারবাঁদী। মুনাফার ছি"টেফোটা 
দিয়ে তাদের তুষ্ট রাখা কিছু কঠিন নয়। তার ওপর সার্বজনীন ভোটাধিকার 
দিয়ে, কল্যাণকর আইন করে তারা বিপ্রবের ধার ভোতা করে দিল, শ্রমিক 
বেছে নিল নির্বাচন ও আইনরচনার পথ । 

সিগ্ডিক্যালিজমৃএর গঠনমূলক পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা যান্ত্রিক 
শিক্ষার অভাব। ভবিষ্যতের দায়িত্বের কথা চিস্তা করে সিগ্িক্যালিস্টর। 
কারিগরদের সমবায় সমিতি গড়ে উৎপাদন চালাবার চেষ্টা করেছে। এগুলো 
টেকে নি। হয় তার! ব্যবসা গুটিয়েছে নয়ত মালিক-মঙ্ুর সম্পর্কে গিয়ে 
দাড়িয়েছে । ফ্রান্সে চশমাঁওলাদের একটা সমবায় সমিতি তৈরী হয়েছিল । 
কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল তাদের মধ্যে ৬৫ জন সভ্য মালিক আর ১৩০০ 
জন মজুর ।১* সমবায় সমিতির না আছে পুজি ও মন্ত্র না আছেষান্ত্রিক 
শিক্ষা । প্রথম ছুটি না হয় বিপ্লব করে হস্তগত হল, তৃতীয়টি বিপ্লবে আসবে ন1। 
সরেল তার লাভেনির সোসিক্/লিসৎ দে ফ্র্যদিকা ( ইউনিয়নগুলির সমাজ- 
তান্ত্রিক ভবিস্তৎ, ১৮৮৭) পুস্তিকাঁয় বার বার এই শিক্ষীলীভের জন্যে তাগিদ 
দিয়েছেন। কিন্তু ইম্পাত, রসায়ন ইত্যাদি বড় বড় শিল্পের যান্ত্রিক বিদ্া 
বুরেগুলি পাবে কোথ! থেকে যে শ্রমিকদের শেখাবে? অবশ্ত একাজ যে 
অসাধ্য নয় স্পেনের সিপ্তিকেটগুলি ত। দেখিয়েছে । 

সরেলের সকল মিথের সের] সর্বহারার নৈতিক ভূমিকা । অবিরাম 
সংগ্রামে লিপ্ত, বিনাশনে, বিষোদ্গানে অত্যন্ত, চুক্তির প্রতি অদ্ধাহীন বিবেক- 
মুক্ত “সমাজযুদ্ধের এই বীর সৈনিকের” জয়লাভের পর এক অন্থপম মহান্গ- 
গবতা নিয়ে সংগঠন ও উত্পাদনের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করবে, একদিকে তাঁর! 


১৭ ওয়েই : ইন্ডোদার ছা মুতম। দোপিয়াল আআ! ক্রস, ৪৪৩ পৃষ্ঠা, পাদটিক]। 
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আনবে সাম্য ও মুক্তি আবাঁয় পরিচালনার জন্তে উচ্চতর প্রতিভা বাজ 
রাখবে, প্রতিভার সঙ্গে সমতার, পরিচালনার সঙ্গে মুক্তির পামগন্য ঘটাবে 
“সর্বযহার। খ্বীরপুকুষ*, সমাজবিপ্রবের সে সঙ্গে আনবে নৈতিক বিপ্লব ! বিশ্বানে 
কৃষ্ণ মিলতে পারে কিন্ত বিপ্লব মেলে না। চরম আদর্শবাদীদের অদৃষ্টে ঘা 
থাকে সরেলের কপালেও জুটেছিল সেই হতাশা । ১৯১০ সালের ডিসেম্বর 
মাসে বোলোনায় ইটালীয় সিপ্ডিকেটগুলির এক সম্মিলন হয়--সেখানে সরেল 
মত বর্জন করে এক চিঠি পাঠান ও চিঠিটা পড়া হয়।১৮ রুশ ও ইটালীয় 
বিপ্রবের পর আবার তার আশা উজ্জীবিত হয়ে উঠল । লেনিন ও মুসোলিনিকে 
তিনি সঘর্ধনা করলেন । তারা নিজ নিজ দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের থে 
পরিকল্পনা নিচ্ছেন তাতে শ্রমিক গণতন্ত্রের ভিত তৈরী হচ্ছে এতে তার সন্দেহ 
রইল না। 
বিশ্ময় লাগতে পারে এতরকমের আজব কথার ভেলকি দিয়ে সরেল একটা 
আন্দোলনের মন্ত্রদান করলেন কেমন করে? করলেন এই জোরে যে শ্রমিকদের 
শ্রেণীচেতনায় তিনি শুড়শুড়ি দিতে পেরেছিলেন, তাদের যুক্তিহীন অবচেতন 
মনকে তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন । জবরদস্তি ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রশস্তি গেয়ে 
তিনি শক্তিপূজারী নীটুশে ও ফাসিস্ত নায়ক মুসোলিনির মধ্যে সেতু বাঁধলেন 
আর তার গুরু মার্কস ও প্ররদর আগ্যশ্রাদ্ধ করলেন। তিনি লেনিনকে 
প্রলিতারিয় রোমের স্থাপয়িতা বলে বন্দনা করেছিলেন, লেনিন এই বাক্য 
বিলাসের জবাবও দেননি । মুসোলিনি তার স্ভতির প্রতিদান দিয়েছিলেন 
সিপ্ডিক্যালিস্ট গুরুটিকে ফাসিজ ম্‌ এর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণীতা বলে সার্টিফিকেট 
দিয়ে ! 
সিগ্িক্যালিজ মুএর কিছু অদলবদল করে ইংল্যাণ্ডে গিল্ড সোস্তালিজ ম 
নামে একটি মতবাদ গড়ে ওঠে । এর প্রচারক কোল, হবমন প্রভৃতি, এরও 
লক্ষ্য “মালিকমজুর সম্পর্ক তুলে দিয়ে শিল্পে শ্রমিকের স্বায়ত্ুশাসন প্রবর্তন 
কর1।” রাঁষ্টে এখন সকল দায় সকল ক্ষমত৷ কেন্দ্রায়িত । এর জায়গায় চাই 
এক বৃত্তিমূলক গণতন্ত্র ষেখানে এক এক বৃত্তি ও সমস্বার্থ অবলম্বন করে এক 
একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠবে, শ্বাতম্ত্র রেখে নিজ নিজ কাজ চালাবে । এভাবে 
দবাত্সিত্ব ও ক্ষমত। হবে বিকেন্দিত। উদ্যোক্তাদের গোঠীর পাশাপাশি থাকবে 
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তোক্তাদের গোষ্ঠী, বৃত্বিমূলক গোষঠীর পাশাপাশি আঞ্চলিক গোষ্ঠী। এরা 
পরস্পর চুক্তি করে স্থির করবে কাজের সময়, দক্ষিণা, দান, উৎপাদনের পরিমীণ 
ইত্যার্দি। সিগ্িক্যালিজ ম-এর বৈপ্লবিক প্রণালীর বদলে গিল্ড সোস্তালিজ ম্‌ 
ধীরগতির পক্ষপাতী । ইউনিয়ন জোরদার হলে সাধারণ ধর্মঘটের ঝুঁকি না 
নিয়েও কাজ আদায় হতে পারে। যেমন এনক্রোচিং কন্ট্রোল ও কলেক্টিভ 
কন্টাক্ট । প্রথমটিতে শ্রমিকরা একটু একটু করে চাপ দিয়ে কারখান। 
চালাবার দাক্জিত্বে ভাগ বসাবে । ছিতীয়টিতে ইউনিয়ন শ্রমিকদের হয়ে নির্দি 
পরিমাণ উত্পাদনের ভার এবং তাদের মজুরি একসঙ্গে গ্রহণ করবে। গিল্ড 
সোস্যালিস্টর রাষ্ট্রকে একেবারে খারিজ করে না। অন্যান্য বৃত্তিমূলক গোচীন 
মধ্যে রাষ্ট্র হবে একটি_-দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আইন, রাজস্ব ইত্যাদি সমাজকৃত্য নিয়ে সে থাকবে । বাষ্ট্রের স্থান সম্বন্ধে এর! 
সকলে একমত নয় । কারও কারও মতে শ্রমিক বা উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৃত্তি- 
অবলম্বী ঘে গোঠীসমন্বয় গড়ে উঠবে, ভোক্তাদের নিয়ে আঞ্চলিক গোষ্ঠীসমন্থয় 
হবে তার পাণ্টা, সমপর্ীয়ভুক্ত ও সমক্ষমতাপন্ন, যার শীধদেশে থাকবে সরকার । 
গিল্ড সোম্তালিস্টরা তাদের পরিকল্পনাটিকে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজবাদ বলে 
বিজ্ঞাপন দেওয়ায় সিগ্িক্যালিস্টদের একচেটিয়! ব্যবসায় ঘ1 পড়ল, তার। নাক 
সি'টকিয়ে বলল, এতে মধ্যবিতশ্রেণীর ধোয়াটে গন্ধ--এ মাল খাটি নয়। 
ধারট্রাণ্ড রাসেল কিন্তু এদের এই বলে সনদ দিলেন ষে, “এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব 
আঁর হয়নি । অবিরাম হিংসায় আবেদনের যে ভয় খাঁটি নৈরাজ্যবাদী বিধানে 
রয়ে গেছে তাকে এড়িয়ে শ্বাধীনতায় পৌছবাঁর সবচেয়ে সম্ভবপর রাস্তা 
এইটেই 1৮১৯ 

এদের কাছে ছুটি প্রশ্নের উত্তর পাঁওয়। যায়নি । প্রথমত, ষে রাষ্ট্রের হাতে 
থাঁকবে মেনা, পুলিম ও রাজত্ব সেকি অন্যান্ত বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর সমপরধায়ে 
কারও ত্বাধীনতায় হাত না দ্বিয়ে বিড়াল-তপন্বীর মত বসে থাকবে? দ্বিতীয়ত 
জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী গিল্ডনমাজ গড়ে তোলবার সম্বল শ্রমিকশ্রেণীর 
কোথায় ? 

পসিণ্ডিক্যালিজ.ম্‌ ও গিল্ড সোস্যালিজ মূ উভয়ের ধ্যানজ্ঞান এক শ্রেণীসবন্ব 
সমাজবাদ। এর জন্যে দরকার শ্রেণীর পূর্ণ বিকাশ, অর্থাৎ সমস্বার্থে আবদ্ধ 


১৯ রোডস্‌ টু জীডম, লগ্ডন, ১৯৫৪, ৯২ পৃষ্টা । 
১৮ 


২৭৪ ঠনরাক্জাবাদ 


এক্যসচেতন জনগণ । এই এ্কামজ গমনের বি এতদূর হতে হবে যাতে 
শাসন ও প্রভৃত্ব বাদ দিয়ে সরকারী কাজ ও ধনতান্ত্রি উৎপাদনের বিপুল 
দ্বায়িত্ব তারা হাতে নিতে পারে। এমন এক্যবন্ধ গণশ্রেণী কোথাক্স? তথাকথিত 
শ্রমিকশ্রেণী বন্দে ভরপুর । দক্ষ মোটা-বেতনের মজুর আর আনাড়ি দিনমজুর, 
জোঁতগল। চাধী আর ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, কারখানার শ্রমিক আর ক্বাধীন 
হাতের কাজের কারিগর এদের মধ্যে স্বার্থ ও চেতনার কোন মিল নেই। 
এদের মধ্যে কিছু কিছু হতভাগ্যদের ক্ষেপিয়ে শিল্পসহ্ঘট হি কর! কিংবা 
লরকারী ক্ষমতা করায়ত্ত কর] অসম্ভব নয়; কিন্ত এদের একসঙ্গে করে এক 
সমদর্শী মৃক্ত সমাজ তৈরী করার কল্পনা প্লেটো ও টমাস মূরের দ্বপ্নরাজের মতই 
অবাস্তয। 

্বাধীনতার তপস্যায় সিপ্ডিক্যালিজ ম-এর অবশ্যই অবদান আছে। তবে 
তা সাধারণ ধর্মঘটের ভ্ভোআপাঠে নয়, বিপ্লবের মনোহারী চিত্রাঙ্কনে নয়, 
শ্রমিকদের মধ্যে যে সাহস, শ্বাধিকার বোধ ও আত্মবিশ্বাস এ জাগিয়ে তুলে- 
ছিল সেই এর অক্ষয় কীতি । এর! শ্রমিকদের যুযুৎসাকে বাঁচিয়ে না রাখলে 
ভোটের লড়াই ও আইনসভার চিৎকারে সমাজবাদ ডুবে যেত। আইনের 
মারফত শ্রমিকর] যাঁকিছু পেয়েছে তাও সংগ্রামী শ্রমিকদের দৌলতে। 
আধুনিক সমাজচিস্তায় এদের সবচেয়ে বড় নিবেদন বহুতিত্তিক বিকেন্দ্রিত 
সঙ্গাজের কল্পনা । শ্রমজীবী সমাজে বিভিন্ন বৃত্তি আশ্রয় করে স্বাতন্ত্রাশীল 
সমিতি গড়ে উঠবে, এগুলি হবে মুক্ত সমাজের কোধ। এ ধারণা আজকাল 
বহুজনম্বীককৃত, যার বিকৃত অন্থুকরণের চেষ্টা ফাসিস্ত ইটালী ও কমিউনিস্ট 
রাশিয়াতেও হয়েছে । 


১২। আমেরিক1 ঃ উনিশ শতক 


উনিশ শতকে আমেরিকার যুগল মহাদেশকে ইক্সোরোপীয়রা বলত 'নৃতন 
পৃথিবী ।' বস্তত এই নৃতন পৃথিবী ছিল “নৃতন ইয়োরোপ। ইয়োরোপের 
ভাগ্যান্বেধীরা এসে এখানে বনবাদীাড সাফ করে বসবাস করেছিল। 
ইক্োরোপের উপছে-পড়। মাছুম ও মনন ঘর বেঁধেছিল পশ্চিম গোলার । 
সমুত্রের ওপার থেকে বীজ এসে পড়ল কুমারী মাটির বুকে । লক লক করে 
বেড়ে উঠল সবুজ তাজ একটি চার! গাছ। 

শুধু রাষ্্রবলে নয়, চিন্তায়, মননায়, শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্যোগে পশ্চিম 


বিশ্লবদুগ ২৭৫ 
গোলার্ধের মধ্যমণি আমেরিকান যুক্করাষ্ট। তার একটি খগ্ডরাঁজযের নাম 
ম্যাসাচুসেট্স্‌ যাঁর বন্দর বস্টনে ১৭৭৩ সালে বিদ্রোহীরা এসে ঈল্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর চা-এর বাক্স তুলে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। আমেরিক! ঘেমন 
ছিল মৃতন ইয়োরোপ, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ তেমন ছিল 'নৃতন ইংল্যাণ্ত-_ইংল্যা্ডের 
বেয়াঁড়া ছেলেদের উপনিবেশ ৷ জন্দরত্রী মার চেয়ে পালিক। মার প্রতি টান 
'তাদের বেশী-_-নৃতন মাতৃভূষিতে তার! শ্বাধীন ন্বাষ্্ী গড়ে তুলল-_ আমেরিকার 
মুক্তি সনদে ঘোঁষণা করল মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্রের বুনিয়াদি 
নীতি। 

আধিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হল নানাবিধ সমস্তাঁর । ঘন্্রশিল্প ও 
ধনতত্ত্রের বিকাশ যে সমাজবৈষম্যকে তুলে ধরল জেফারসনের উদ্দার শাসন 
বিধিতে তাঁর সমাধান পাওয়া গেল না। যুগ বদলাবার সাথে সাথে সাম্য ও 
স্বাধীনতার রাস্তা নৃতন করে খুঁজে বার করতে হয়, পৈত্রিক সন্ধে তার সন্ধান 
কর বৃথা । আমেরিকার বাষ্রুবিপ্রব ফরাসী বিপ্লবের অগ্রজ, ইয়োরোপীয় 
গণতন্ত্রের পথিরুৎ। মে দেশের মনীষা গণতন্ত্রের শীষ বাদ দিয়ে খোল নিয়ে 
তৃষ্ট থাকতে পারে না। 

নৈরাজ্যবাদী ভাবনায় ইয়োরোপের আগে আগে চলেছে আমেরিকা» 
আরে! ঠিক ঠিক বলতে গেলে ছোট্ট রাজ্য ম্যাসাচুসেট্স্‌__ওয়ারেন, থোরে। ও 
টাকারের দেশ। ওয়ারেন প্রর্দীর পূর্বস্থরী, থোরো টলস্টয়ের । রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামের পথন্রষ্ট টাঁকাঁর-_যার বাস্তব পরীক্ষ। হয়েছে 
গাঁঙ্ধীর হাতে । বাঁকুনিনের বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদও আমেরিকার জমিতে শিকড় 
গেড়েছে, যার রক্তের ফসল ফলেছিল শিকাগোর হে-মার্কেটে । আর শ্রমিকদের 
সিপ্তিক্যালিজ্ম্‌ এখানে কূপ নিয়েছে আই. ভক্লিউ, ডক্লিউর মারফত | নৈরাজ্য- 
বাদের সবকটি ধারাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চিস্তায় ও কর্মে প্রবহমান । 


১৭৯৯ সালে বস্টনের নিকটে অতি সাধারণ ঘরে যোসিয়৷ ওয়ারেনের জন্ম 
হয়। শিক্ষার্দীক্ষ। যেটুকু হোল তা নিজের চেষ্টায় । বিশ বছর বয়সে তিনি 
তিনটি বিছ্ধেয় পাঁক1 হয়ে উঠলেন-_যন্ত্রশিল্প, গানবাজনা ও বেনিয়াবৃত্তি। 
ছেলেবেলাট1! কেমন বেতাল কেটেছে তা এ থেকে বোঝা যায়। ছাব্বিশ- 
সাতাশ বছর বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ডের সমাজবাদী শিল্পপতি রবার্ট ওয়েনের 
প্রতি আকৃষ্ট হন। ওয়েন তখন নিউ হারমনিতে একটি কমিউনিস্ট উপনিবেশ 


২৭৬ নৈক্সীজাবাদ 


গড়বাত উষ্ঠোগ করছেন। ওয়ারেন তাঁর সঙ্গে কাজে নেমে পড়লেন। 
উপদিবেশটি বরবাদ হয়ে যাবার পর ওয়ারেন ষৌথজীবন ধাপনে বিশ্বাস 
রাখতে পারলেন না। মজুর কেমন করে তার পরিশ্রমের ন্যাষ্যমৃল্য পেতে 
পারে এই ভাবনা তখন তার মাথায় ঘুরছে । ধনতত্ত্র এসে কারিগরের লর্ধনাশ 
করেছে, সেদ্দিনকার স্বাধীন শিল্পী হয়েছে আজ বেতনভোগী মজুর । মূত্র 
রাষ্ট্রের একচেটিয়া, মূলধন ব্যাঙ্কের সিন্দুকে $ শ্রমের বাঁজারে চলেছে অবাধ 
প্রভিযোগিত1, আর পু'জির ওপর অল্পকটি ভাগ্যবস্তের একচেটিয়া অধিকার । 
কাঁজেই শ্রমিক মরছে আর পুঁজিবাদী ফাঁপছে। হাতের কাজ আর মাখান্র 
কাজে আশমান জমিন ফারাক | যাঁরা খেটে খাক্স তাদের সব দিক দিয়ে 
মরণ। 

এ নিয়ে লেখা ও বক্তৃতা বহু হয়েছে । প্রতিকারের কাঁজ বড়-একট! 
হয়নি । ওয়ারেন রবার্ট ওয়েনের শিষ্য, কথার চেয়ে কাজ বোঝেন ভাল । 
১৮২৬ সালে ওহিওর সিন্সিনাটিতে তিনি একটি কারখানা ও দোকান 
খুললেন-_যেখানে সময়ের মাপে কাজের দাম স্থির হয়। দক্ষ কারিগর, 
বুদ্ধিজীবী আর আনাড়ি মজুর সকলের কাজের একদূর। ইটখোঁলার মঞ্জুর 
যদি ডাক্তার ডাকে এবং ডাক্তার ষর্দি এক ঘণ্ট1 রোগী দেখে তা হ'লে তার ফী 
হবে এক ঘণ্ট। ইটখোলার কাজ। সিন্সিনাটির “সময় ভাগ্ডার' এই নিয়মের 
ওপর ছু বছর চলেছিল । এখানে কোন মুনাফ। ধর হত না। মাল পয়দা? 
করতে যা খরচ তাই তার দাম, অবশ্যি কারিগরের শিক্ষার সময় ও ব্যয় তার 
মধ্যে ধর্তব্য । দোকান চালাবার খরচ বাবদ দামের ওপর শতকরা সাত 
হারে মাজুল ধর! হত। খরিদ্দার দোকানদারের যতখানি সময় নিত ঘড়ি 
ধরে সেই সময়টার দামও জিনিসের সঙ্গে যোগ করা হত। কারিগর ও 
ম্জুরকে দাম দেওয়া হত শ্রমনোটের মারফত, নগদ টাকায় নয়। অর্থাৎ 
ছুতোর পাঁচ ঘণ্টা কাজ করে একটা টেবিল তৈরি করলে একট] পাঁচঘন্টার, 
নোট পেত। এই নোট দিয়ে সে “সময় ভাগডার” থেকে পাচঘণ্টার অনধিক 
দামের ঘষে কোন জিনিস কিনতে পারত । শ্রমনোটের পরিকল্পনাঁট? অবস্ত 
রবার্ট ওয়েনের | 

ওয়ারেন দুখাঁনি পুস্তকে তার চিস্তাভাবন! লিপিবদ্ধ করেন,_-“ইকুইটেব ল্‌ 
কমার্ণ” বা সাধ্য লেনঘেন ব্যবস্থা (১৮৪৬) এবং “টু, সিভিলাইজেশন” ব] 
খাঁটি সভ্যত। (১৮৬৩ )। তিনি সমাজবাধের রাস্তায় যান নি। তার পাস্তা 
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ব্যক্কিসর্বন্ব নিঃশানন সমাজের । ব্যক্তিকে পৃণ স্বাধিকার দিয়ে কয়েকটি 
নিক্বাজ বৃখসমাজও তিনি গড়েছিলেন__এগুলি বেশ কিছুদিন টিকেও ছিল। 
অর্থনৈতিক শোবণ ও রাজনৈতিক শাসন থেকে ব্যক্তিকে যুক্ত করতে হবে। 
ব্যক্তি হবে দ্প্রতিষ্ট, শ্বয়ম্প্রতৃ--তার ওপর থাকবে শুধু নিজের কর্মফলের 
শালন। অপকর্ম করলে তাঁর ফল সে নিজেই ভূগবে, তা নিয়ে অপরের 
মাথাব্যথা! হওয়া উচিত নয়। অবশ্য তা] বলে প্রাকৃতিক সম্পদ অথব। 
প্রতিভার স্থির ওপর কেউ জবরদদখল করে বসতে পারবে না। ওয়ারেন 
নিজে সুযোগ পেয়েও জমি কেনা-বেচায় লাভ করেন নি এবং নিজের যান্ত্রিক 
আবিষ্কারের ওপর কোন স্বত্ব রাখেন নি। 


ওয়ারেন ছিলেন যস্ত্রবিদ্‌ ও বেনিয়া, হেনরি ডেভিড থোরো৷ ছিলেন ভাবুক, 
কবি। ১৮১৭ লালে ম্যাসাচুসেট্স্-এর কংকর্ডে তাঁর জন্ম হয়। হার্ভার্ড থেকে 
পাস করে বেরিয়ে তিনি কিছুদিন একটি গ্কুলে মাস্টারি করেন, তারপর রাশ্াঘাট 
তদারকের কাজ নেন। ছেলেবেল। থেকে প্রকৃতির রাজ্যের ওপর তার একট! 
আকর্ষণ ছিল। আঠাশ বছর বয়সে তিনি লোকালয় ছড়ে ওয়াল্ডেনের 
অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন । সেখানে তার সঙ্গী ছিল পশ্ত, পাখি, মাছ, 
রেড ইগ্ডিয়ান আঁর বই ও খাতাকলম। তখন যুক্তরাষ্ট্রে দাসব্যবসায় প্রচলিত 
ছিল। ষে সরকারের আশ্রয়ে এই পাপপ্রথা টিকে আছে থোরে! পণ করলেন 
তাঁকে খাজন। দেবেন ন!। খাঁজনা না-দেবার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার ও 
কারারুদ্ধ হলেন। একজন বন্ধু খবর পেয়ে তার দেয় টাক] মিটিয়ে দিলেন, 
ফলে একরান্রের বেশি তাঁকে জেল খাটতে হল না। ছু'বছর ছু'মাস অরণ্য- 
বাসের পর তিনি ফিরে এসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন । আইন-অমান্ত 
সন্বদ্ধে তার প্রবন্ধ (রেসিস্ট্যান্স টু সিভিল গভর্নমেন্ট, ১৮৪৯ র্লাষট্রবিজ্ঞানের 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর বনবাঁসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হল 
“ওয়াল্ডেন” বা আরণ্যক জীবন গ্রন্থে, ( “ওয়াল্ডেন অর লাইফ ইন দি 
উড্স্”--১৮৫৪ )। 

অনেকের ধারণা থোরোর ধাত ছিল পলায়নপর | তীর নিশ্চল প্ররুতিতে 
সভ্যতার উদ্দাম গতি সহা হত না৷ বলেই তিনি বনবাঁস নিয়েছিলেন। আদলে 
থোরো খুঁজছিলেন জীবনের শ্রী ও ছন্দ। মানুষ ত' শুধু সামাজিক জীব নয়, 
সে প্রাকৃতিক জীবও বটে। ধনিক সভ্যতার দৌলতে মাহুষ ও প্রকৃতি হয়ে 
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দাড়িয়েছে কারখানার কাঁচা মাল। ওয়াল্ডেনে থাকতে থোরো! নিদ্ষের 
কুটির ও আসবাব নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন, গম লীম ও আলুর চাষ 
করেছিলেন, জালানি কাঠ কুড়িয়ে এনে নিজে সে'কে কুটি খেতেন। ভাতে 
ঘষে আনন! ও প্রীচুর্ধ তিনি ভোগ করেছেন তা নবাব বাদশার জোটে না। 
কায়িক শ্রম একটা কর্তব্য । এ শরীর নুস্থ রাখে, মন তাজা করে, মা্চষকে 
প্রকৃতির কাছে নিয়ে এসে তার জীবনে ছন্দ ও মাধুর্য এনে দেয়। নিজের রুটি 
রোজগার করবার জন্তে দেহক্ষয় করে খাটবার দরকার হয় না। মাটি অত 
কপণ নয়। 
“শুধু নিজের হাতের মেহনতে পাঁচ বছর আমি আমার প্রয়োজন 
মিটাইয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে বছরে ছয় সপ্তাহ খাটিলেই সব 
দরকারী খরচ চালানো যায়।১ সারা শীতকাল এবং গ্রীন্মেরও 
অধিকাংশ সময় আমি পড়াশুনার জন্য পাইতাম ।*-.*** 
মোট কথা আমার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞত] হইতে আমি নিশ্চিত 
বলিতে পারি যে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা একট 
কষ্টকর ব্যাপার নয়, বরং একটা মজার খেলা--অবশ্ঠ যদি সরলভাবে 
ও জ্ঞানীর মত বাঁচিতে হয় ।.-."*. কপালের ঘাম ফেলিয়া কাহারও 
জীবিক। সংগ্রহের আবশ্যক নাই, অবশ্ত ঘদি না সে আমার অপেক্ষা 
অনায়াসে ঘর্মাক্ত হয় ।”১ 
যাস্ত্রিক সভ্যতার উন্মাদ গতি জীবনকে নাশ করে দ্রিল। পরিশ্রমী হলেই 
হল? পি'পড়ের! কি কম পরিশ্রম করে? কিসের জন্টে পরিশ্রম তা দেখবার 
দরকার নেই? 
এই মন্ত্রব্ধ সমাজ একদল নিক্র্মাকে পয়দা করেছে যারা 'জীবন্ত মাঘের 
গায় জৌঁকের মত লেগে থেকে তার জীবনীশক্তি শুষে নেয়। অপরাধ তৃষ্টি 
হচ্ছে এই ধন-বৈষম্য থেকে । ওয়াল্ডেনে এ-বালাই ছিল না। সেখানে 
থোরোর ঘরের দরজা দিনরাত খোল! থাকত। ঘর খোঁল1 রেখে তিনি দিনের 
পর দিন বাইরে ঘুরে এসেছেন অথচ হোমারের একখণ্ড কাব্য ছাড়া আর কিছু 
তার খোয়া যায় নি। 
“আমার নিশ্চিত বিশ্বাম ঘে সকলে যদি আমি যেমন থাকিতাম 


১ কটাক্ষ বাইবেল উক্তির প্রতি। ওয়াল্ডেন। 
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সেইরূপ সরলভাঁষে বাঁস করে তাহা হইলে দেশে চুরি ডাকাতি 
থাঁকিবে না। এসব উপদ্রব সেই সমাঁজেই শুধু থাঁকে যেখানে কেছ 
পায় কম।” ( ওয়াল্ডেন ) 
মাঙগষের নৈতিক শোধন শাস্্রশীসন দিয়ে হয় না। নীতিজ্ঞানের উৎস 
বিবেক। ঘখন অপরের অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক শাসন ত্বাভাবিক ্যায়- 
বোধের ওপর হাত দেয় তখন ব্যক্তিকে নিজের সতত নিয়ে রুখে দাড়াতে 
হবে। . 
এই স্দৃঢ় প্রতীতিই “পলায়নপর' দ্বার্শনিককে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একক 
সংগ্রামে নামিয়েছিল এবং আইন-অমান্ত প্রসঙ্গে তার এঁতিহাসিক প্রবন্ধের 
রসদ জুগিয়েছিল। যে মা্ষকে নিয়ে পশুর মত বেচাকেনা করে তাকে 
তিনি একটি পয়সা দেবেন না। ১৮৫১ সাঁলে এন্টনী বার্ন স্‌ নামে একজন 
পলাতক দাসকে ধরে এনে ম্যাসাচুসেট্দএর সরকার মালিকের হাতে সমর্পণ 
করে। থোরো তখন একটি জনসভায় বলেছিলেন, 
“ভাঁল সরকার জীবনকে অধিক মূল্যবান করে, মন্দ সরকাঁর জীবনের 
মূল্য কমাইয়া দেয় । রেলপথ ইত্যাদি স্খন্বাচ্ছন্দ্যের সরঞ্জাম কিছুট? 
কমিলে তাহা বরদাম্ত হয় কারণ তাহা আমাদিগকে একটু সরল- 
ভাবে ও হ্বল্পব্যয়ে থাকিতে বাধ্য করে মাত্র । আর যর্দি জীবনের 
মূল্যই কমিয়া যায়? মানুষ ও প্রকৃতির উপর দাবি আমরা কেমন 
করিয়! কমাইব, ভ্তায়পরতায়, জীবনমূল্যে কেমন করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ 
করিব ?” 
আমেরিকান জাতি উৎসন্ন যাক সেও ভাল তবু যে সরকার দাসপ্রথার 
প্রশ্রয় দিচ্ছে আর মেক্সিকোর ভূমি দখল করবার জন্তে যুদ্ধ করছে তাকে 
যেন তারা মান্য না করে। হাজার হাজার লোক অন্তরে এর বিরোধী কিন্তু 
বাইরে নিধিকার । কল ক্ষেত্রেই যে অন্যায়কে বাঁধ দেওয়া সম্ভব তা অবশ্ঠ 
নয়। “অন্তত এটা দেখতে হবে যে কাজ আমি দূষণীয় মনে করি তা ষেন 
আমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া! না হয়। সরকার যদি আমাকে দিয়ে ত। 
করাতে চায় এবং না-পারলে আমাকে কারারুদ্ধ করে তাহলে কারাগারই 
আমার উপযুক্ত জায়গা! । যিনি আমার হয়ে খাজন। দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে 
এনেছেন তিনি কর্তব্যের ওপর হৃদয়ের জুলুম খাটিয়েছেন। 
অনেকে ঘুক্তি দেখান ষে অন্যায় দূর করতে হলে সংখ্যাগুরুর সমর্থন 
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পাওয়া ধয়কাঁর ) জববদন্তি বাধ! দিতে গেলে অধিকতর অনর্থের স্থ্ি হবে । 
তা যদি হয় ত দোষ সরকারের । সরকারই অধিকতর অনর্থের জন্যে দায়ী | 
“কেন সরকার প্রতিরোধের সম্ভাবন। দেখিয়া অন্যায়ের সংশোধন 
করে না? কেন বিবেচনাসম্পন্ন সংখ্যালঘুকে সমর্থন করে ন1 ?**" 
কেনই বা সরকার সর্বদা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে, কোপানিকাস ও 
লুখারকে সমাজচ্যুত করে, ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্গলিনকে রাষ্্রপ্রোহী 
বলিয়! ঘোষণা করে?” (রেসিস্টেন্স টু সিভিল গভর্নমে্ট ) 
্ার। সংখ্যাগুরুর ভোটে দাসপ্রথা রর্দ করতে চাচ্ছেন তারা বাস করছেন 
ত্বপ্নরাঁজ্যে। যেদিন সংখ্যাগুরু শ্বেচ্ছায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ভোট দেবে সেদিন 
রদ করবার মত কোন দাসপ্রথা অবশিষ্ট থাকবে না। ভোটের গুনতিতে 
সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু ঘখন তার! সকল শক্তি নিয়ে 
বাধা দেয় তখন তাদের সামলানো সংখ্যাগুরুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে গঠে। 
“সকল গ্তায়বান লোককে জেলে পুরিয়া৷ রাখা কিংবা যুদ্ধ ও দাসপালন 
বর্জন কর। এই ছু"-এর মধ্যে একটি পথ বাছিয়। লইতে রাষ্ট্র কোন 
ইতস্তত করিবে না। এ বৎসর দি এক সহম্্র লোক খাজন] দেওয়া 
বন্ধ করে তাহাতে হিংসা ও রক্তারক্তি হইবে না, বরং দিলেই রাষ্ট্রকে 
হিংসা ও রক্তপাতে সাহায্য করা হইবে ।” 
এই প্রকার বিপ্লব হবে শাস্তিপূর্ণ। “আর না হয় কিছু রক্ত পড়লই। 
যখন বিবেক আহত হয় তখন কি একরকম রক্তপাত হয় না? 
থোরোর প্রত্যয় ছিল দৃঢ় যে কোথাও প্রতিরোধ শুরু হওয়া একান্ত 
দরকার--একজন অন্তত খাটি মানুষ এসে রুখে দীড়াক । থোরো পেয়েছিলেন 
মনের মত একজন লোক-ধখন হাপ্পার্ঁ ফেরিতে ক্যাপ্টেন জন ব্রাউন 
দাসপ্রথার প্রতিবাদে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন ।২ ১৮৫৯ সালে জন ব্রাউনের 
প্রাণদণ্ড ছল। থোরে। জনসভায় এসে শহীদের বন্দনা! করলেন । 


২ ১৮৫* সালে পলাতক দাসদের ধরে প্রভুর হাতে, সমর্পণ করার আইন পাশ হবার পর ইনি 
মনস্থ করলেন যে ভাঞ্জিনিয়ার পর্যতে পলাতক দাসদের জন্তে একটি ছুর্গ রচনা করবেদ। ১৮২৯ 
সালের অক্টোবব মাসে হাপ্পার্স ফেরীর সরকারী অস্ত্রাগার লুঠ করে জন কুড়ি অন্ুচর নিয়ে (এদের 
মধো ভার দুই ছেলেও ছিল ) তিনি গ্রাম দখল করলেন এবং কয়েকজন মাতব্বরকে ধরে রাখলেন। 
ওয়াশিংটন থেকে ফৌজ এসে বিদ্রোহীদের দমন করল। ভাঞ্জিনিয়ার আদালতে বিচারের পর 
স্রাউনের ফ।সি হল। 


বিশ্লবধুগ্গ ২৮১ 
যে ক্বপন্েের শ্বাধীনতা হরণ করে তার নিজেরও স্বাধীনতা থাকে না। 
ঘোড়ার মুখে যে লাগাম লাগান হল তার আর-এক মাথা সওয়ারের গলাক্ব 
পাক দেয়। শাসন করা মানে স্বাধীনত। হরণ কর] ও হারানো । থোরোর 
যুলমন্ত্র লাওৎসের মত, যে সরকার ঘত কম শাসন করে সে সরকার তত 
ভাল। এ থেকে সিদ্ধান্ত হম্ব, ঘে সরকার আদৌ শাসন করে ন! সে সরকার 
সকলের শ্রেষ্ঠ ।' কোন ভাল কাজ রাষ্টকে দিয়ে হয় না। একটি মাত্র ভাল 
কাঁজ সে পারে, _তা হল কারও ব্যাপারে হাত না দেওয়া । রাষ্ট্র শেয় বুদ্ধি 
ও সততায় নয়, শ্রেয় পশুবলে ৷ বিবেককে নীচু হুতে হবে পশুবলের কাছে? 
“আমর। আগে মাষ তার পরে প্রজা । সত্যের মধাদা রক্ষার 
অভ্যাস ষতটা অভিপ্রেয় আইনের অর্ধাদাঁরক্ষার অভ্যাস ততটা 
নয়।” 
আইন ও ন্যায় এক নয়। আইন মান্গষকে একটুও বেশী স্তায়বান করেনি, 
বরং আইনের মান রাখতে গিয়ে বু সৎ লোক অহরহ অন্যায়ের প্রশয় দিচ্ছে । 
আইনের পাকে পড়ে মাহুষ হয় যন্ত্র, ফৌজের সিপাইর মত বোধহীন বিবেকহীন 
কাঠের পুতুল, “ক্ষমতাপন্ন নীতিহীন ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত চলমান দুর্গ ও 
অস্ত্রশাল |” যার! বিবেক দিয়ে রাষ্ট্রের সেবা করতে যায় তার। গণ্য হয় 
রাষ্ট্রের শক্র বলে। 
আইন এবং ম্বাধীনতাঁও ছন্দাত্সক । আইন করে মুক্তি দেওয়া এক অদ্ভুত 
কল্পনা । 
"আইন কদাঁপি মানুষকে মুক্তি দিবে না। মানুষকেই মুক্তি দিতে 
হইবে আইনকে । যখন সরকাঁর নিয়ম ভঙ্গ করে তখন যাহার 
নিয়ম রক্ষা করে তাহারাই নিয়মশৃঙ্খলার ধারক। "..যে সত্যকে 
বুঝিয়াছে সে পৃথিবীর প্রধানতম বিচারকের অপেক্ষ] উচ্চস্থান হইতে 
তাহার হুকুমনামা লাঁভ করিয়াছে । সেই যথার্থ রায় দিবার 
অধিকারী, তাহার উপর পড়িয়াছে বিচারকের বিচারের ভার ।” 
শ্বৈরতন্ত্র লোকনিষ্ঠ রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই ধাপে ধাঁপে রাষ্ট্র ক্রমশ 
এগিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিপরায়ণতাঁর দিকে । নিশ্চয়ই গণতন্ত্র এই অগ্রগতির শেষ 
ধাপ নয়। ঘতদিন না রাষ্ট্র বাক্তিকে এক স্বাধীন ও উচ্চতর সত্তা বলে 
মনে করবে, ষে সত্বা থেকে সে পেয়েছে তার ক্ষমত] ও কর্তৃত্ব, ততদিন রাষ্ট্র 
নিজেও মুক্ত ও নির্মল হবে ন1। এর মানে এই দীড়াকস ষে মুক্ত রাষ্ট্রে কোন 


২৮২ 'নৈরোঙ্যথাদ 


জৌরজুলুম নেই । কেউ যদি রাষ্ট্রের তাবে থাকতে না চায় তাহলে রাই তার 
ওপর হায়লা করবে না, তার দঙ্গে প্রতিবেশী বন্ধুর মত আচরণ করবে। এই 
ঘখন রাষ্ট্রের পরিণতি হবে তখন রা।্ট্রশাসন পাকা ফলাটর মত খসে পড়বে আর 
রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক উন্নত এক শুচীস্ুদ্ধ অবস্থায় আমর! উত্তীর্ণ হব। 

মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রগুরুদের মধ্যে থোরে। অন্কতম | ন্যায়ের দও্ড শাষল- 
দণ্ডের চেয়ে অনেক উপরে--টলস্টয় ও গান্ধীর এই জীবনহ্ত্র রচন। কে 
দিয়েছিলেন কংকর্ডের এই গলায়মান ভাবুক। যে যতবড় জানীগুণী হোক 
না কেন তাঁকে গায়পায় খাটতে হবে--তার নিজের এবং সমাজের উভয়ের 
কল্যাণের জন্টে”_ একথা বলেছেন অনেকে, কাঁজে করেছেন মে ছু-চারজন 
সত্যনিষ্ট দীর্শনিক থোরে। তাদের মধ্যে প্রথম । 


১৮৫৪ সালে ম্যাসাচুসেট্স্এর বেডফোর্ডের নিকটে দক্ষিণ ভার্টমুথে 
বেঞ্জামিন আর. টাঁকাঁরের জন্ম হুয়। বস্টনে ছাত্রাবস্থায় তার ওয়ারেনের সঙ্গে 
পরিচয় হয় এবং তখন থেকে তিনি ব্যক্তিপরায়ণ ৫নরাজ্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষা 
নেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইয়োরোপ ঘুরে এলেন। তার নেশ! ছিল 
সাময়িক পত্র চালানো! । বারকয়েক বিফল হয়ে শেষে ১৮৮১ সালে বস্টনে 
তিনি “লিবার্টি” নামে একটি মাসিক পত্রিক1 দাড় করালেন। কিছুকাল 
“লিবার্টাস” নামে আর-একটি জার্মান সংস্করণও বেরুল। ১৮৯২ সালে তিনি 
নিউইয়র্কে এসে বসলেন এবং “লিবার্টি”-কে সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন। 
কয়েক বছর পরে এটি পাক্ষিক হল। ১৮৯৩ সালে তিনি “লিবার্টি”্র 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন বার করলেন--“ইনস্টেড অফ এ 
বুক." ৮। বই-এর দীর্ঘ নামের বাঙ্গল! করলে দাড়ায়__ষে ব্যস্ত লোকের 
বই লিখিবার সময় নাই বইএর বদলে তাহার রচিত দাশনিক নৈরাজ্যবাদের 
টুকর! টুকর। ব্যাখ্যান ।' 

'পণ্যমূল্যের যথার্থ পরিমাপক শ্রম”-_এডেম স্মিথ “ওয়েল্থ, অফ 
নেশন্স্”-এ এই ষে সূত্রটি দিয়েছিলেন তার ওপরই উঠেছে সমাজবানদের শান্ত । 
এ থেকে ওয়ারেন, প্র ও মার্ক স্‌ শ্বতন্ত্রভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন,--এমের 
স্তাধ্য মজুরি তার পয়দা-কর। মাল; এটাই একমাত্র স্তাঘা আয়ের পথ ( অবস্থয 
দ্বান, দাক্সাধিকার ইত্যাদির কথ! আলাদ! ), - অন্ত পথে যে যা আয় করে তা 
শ্রমিকের মজুরির ওপর ভাগ বনানে! বই আর কিছু নয়) এই অন্ঠায় ভাগ 


বিশ্লবযুগ ২৮৬ 
বঙানো তিন প্রন্কারে ঘটে থাকে-হ্থদ, ভাড়া, মুনীফ| ;-তিনটিই মুলধন 
খাটিয়ে লাভ করবার রকমফের । মুলধন শ্রমেরই.সঞ্চয-_-তার লাভ শ্রমিকের 
প্রাপ্য, ধনিকের নয়। তবু যে ধনিক অন্তায়ভাঁবে মূলধন থেকে লাভ তোলে, 
ব্যাঙ জধ খায়, জমিদার খাজনা নেয়, বেনিয়! মুনাফা রাখে তার কারণ 
আইনের বলে মূলধন এদের মৌরুপী। শ্রমিককে তার স্বাভাবিক মজুরি দিতে 
হলে, তার পয়দ! মালের ভোগাধিকার দিতে হলে তার একমাত্র উপায় এই 
মৌরুসী ত্বত্ব ভেঙ্গে দেওয়া । ৃ 

এ পর্যস্ত মোটামুটি তিন সমাজবাদী মমমত। কেমন করে মূলধনে এক- 
চেটিয়। শ্বত্ব ভাঙ্গতে হবে তাই নিয়ে হল মততেদ । 

মার্ক স্‌ চাইলেন ধনিক শ্রেণীর একাধিকার নাঁশ করে রাষ্ট্রের একাধিকাঁর 
স্থাপন করতে । রাষ্র হবে একমাত্র মহাজন, কারিগর, চাষী, বেনিয়া-_-তার 
সঙ্গে কারও পাল্লা দেওয়া চলবে না। জমি, যন্ত্র, কাচামাল, মুলধন ইত্যাদি 
উৎপাদনের যাবতীয় সরগাঁম হবে সমাজের সম্পত্তি । শুধু উৎপন্ন নিত্যব্যবহার্য 
দ্রব্য থাঁকবে ব্যক্তির জন্যে । সমাজ উৎপাদনের উপকরণগুলি হস্তগত করে 
রাট্রের মারফত পরিচালন! করবে, শ্রমের পরিমাপে পণ্যের দাম স্থির করবে, 
সবার জন্তে শ্রমবিভাগ করে দেবে । গোটা জাতি হবে একটা আমলাতন্তর। 
প্রজার হবে সরকারের আজ্ঞাবাহী আমলা । রাষ্রসমাজবাদের অবশ্যভাবী 
পরিণাম হবে রাষ্পূজনে | 

ওয়ারেন আর প্র দেখলেন ধনিক শ্রেণীর মৌরুসী স্বত্ব নির্ভর করছে 
রাষ্ট্রশক্তির ওপর । রাষ্্রশক্তিকে বাড়িয়ে, তার হাতে সার্বভৌম স্বাধিকার 
সমর্পণ করে এর প্রতিকার হবে না। এর প্রতিকার রাষ্টকর্তৃত্বের জায়গায় 
ব্যজি-স্বাধীনতাকে দাড় করান, একচেটিয়া অধিকারের জায়গায় অবাধ 
প্রতিযোগিতা চালু করা। তা হলেই জিনিসের দাম শ্রমের ত্তুরে এসে ঠেকবে। 
এখন ষে তা হচ্ছে না তার কারণ প্রতিযোগিতা চলছে একতরফে । ধনিকের 
এমনভাবে আইন তৈরি করেছে যে শ্রমিকদের কাঁজে চলেছে অগাধ প্রতি- 
ফোগিতা) ফলে শ্রমের দাম নেমেছে অর্ধাশনের স্তরে ; ব্যবসাবাণিজ্যেও আছে 
কিছুটা প্রতিযোগিতা ধার ফলে ব্যবসার লাভও কিছুটা! সীমিত $» আর যে 
মূলধনের ওপর নির্ভর করছে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবসার লেনদেন তার 
সরবরাঁছে বলতে গেলে কোন প্রতিযোগিতাই নেই । কাজেই স্থ্দ ও খাজনার 
হার সগডমে চড়ে আছে । দরকার হল মূলধনকে লাভের জন্তে না-খাটিয়ে 


ক৮৪ উরাজাধাদ 
জনদাঁধারিণের কাজে মিয়োগ করা। মার্ক ম্‌ চাইলেন একে রাষ্ট্র করতে । 
ওয়ারেন ও প্র্দ চাইলেন একে ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিতে । 
মৌরুমী শ্বত্ব চার প্রকায__টাকা, জমি, শুষ্ক ও আবিষ্কার । প্রথটি 
প্রধান । টাকা তৈরি করা ও বাজারে ছাড়! সরকার ও ব্যান্কগুলির একচেটে । 
যদি লগ্নিয় কারবার সকলের জন্তে মুক্ত করে দেওয়া হয়, অধাৎ যূলধন সকলের 
আয়ত্ব ছয় তাহলে লগ্নি টাকার দাম অর্থাৎ সদ মূলধন চলাচলে যেটুকু খরচ 
তাতে এসে নামবে, শতকর1 এক-এর বেশি নয়। তখন ব্যাঙ্ক টাকা ধার 
দেবে না ব্যাঙ্কের মারফত চলাচল করবে মন্কেলদের টাকা । খাঁতক নামমাত্র 
সুদে টাকা পেলে বেশী লোক ব্যবসায়ে নামবে, শ্রমের চাহিদা বাড়বে, মজুরি 
বাড়বে, মজুর টাক। জমিয়ে যন্ত্র কিংবা! জমি কিনবে, শেষে ত্বাধীনভাবে শিল্পকর্ম 
অথবা জমি চাষ করবে । মূলধন শ্রত্তা হলে পয়দা মালও শন্তা হবে। ঘর 
ভাড়াও কমবে কারণ ১% স্থদ্বে মূলধন পেলে ভাড়াটের! টাক। ধার করে 
বাড়ি তুলবে, মোট! হারে বাড়িভাড়া দেবে না। 
বর্তমানে জমি চাঁষ না-করেও এবং তাতে বসবাস না-করেও ষে অনেকে 
তার মালিক হয়ে বসে আছে এ শুধু সরকারের ভূমিক্বত্ব আইনের জোরে। 
যে জমি চাঁষ করে অথবা জমিতে ঘর তুলে বসবাঁস করে সে ছাড় আর কেউ 
জমির মালিক হতে পারবে না এমন নিয়ম হলে ভাড] নেওয়।! উঠে যাবে। 
অবশ্ত ভাল জমির স্থবিধ! এবং আয় মন্দ জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু জমি ও 
বাড়ি ভাড় দিয়ে ঘে অন্তায় ধনবৈষম্যের স্থ্টি হয়েছে জমির গুণাগুণ থেকে 
তেমন কোন মারাত্মক বৈষম্যের উদ্ভব হবে না। 
তারপর শুক্কের একাধিকাঁর। অল্প খরচে অন্থুকুল পরিবেশে উত্পন্ন ব্য 
ষারা কিনে পোষণ করতে চায় তার্দের ওপর কর বসিয়ে বেশী খরচে প্রতিকূল 
পরিবেশে উৎপন্ন দ্রবযকে পোষণ করার যে নরকারী নীতি তার নাম শুষ্কের 
একাধিকার। এই অধিকার সরিয়ে নিলে অর্থাৎ শুষ্ক তুলে দিলে পণ্যের দাম 
কমবে, শ্রমিক শম্তায় জিনিস কিনতে পারলে তার জীবনের মান উন্নত হবে। 
'অবশ্য প্র্দ সাবধান করে দিয়েছেন যে টাকার একাধিকার বন্ধ না-করে শুক্কের 
একাধিকাঁর বন্ধ করলে সর্বনাশ হবে কারণ যে অল্প পরিমাণ টাকা দেশের 
বাজারে ঘুরছে তা বিদেশের শত্তা আমদানি মালের পিছনে বিদ্বেশে চলে যাবে, 
দেশের শুক্ক-রক্ষিত ছোট শিল্পগুলি মারা পড়বে। বিদেশের সঙ্গে অবাধ 
পণ্যবিনিময়ের আগে দেশে টাকার অবাধ চলাচল আনতে হবে । 


বিপ্লবধুগ ২৮% 
'র্থি্গারের 'াপর মৌরুসী দ্বত্ব প্রকৃতির সার্বজনীন বিশ্বের €পর আঅধৈধ 
একাধিকাঁর । প্রকৃতির সম্পদ সকলের ভোগ্য। যখন একজন প্রকৃতির 
কোন নিয়ম বা সত্যকে আবিষ্কার করে তার গপর একাধিকাঁর বসায় এবং 
অন্তকে তাঁর জন্তে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন ত1 অসম, অবৈধ । এই অধিকার 
দুর করলে আবিষ্ষতাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং নিজের 
পরিশ্রমের অতিরিক্ত অন্যায় স্থবিধা সে ভোগ করতে পারবে না। 
এই চারটি একচেটে অধিকাঁর তুলে নিলে ব্যক্তি হবে অবাধ, মুক্ত । 
মার্ক ব্যক্তির হাত থেকে মূলধন নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে দিয়েছেন, ব্যক্তিকে শুন্ত 
করে বা্রকে পূর্ণ করেছেন। ওয়ারেন ও প্রন রাষ্ট্াশ্রয়ী একাধিকারগুলিকে 
কেড়ে নিয়ে মূলধন ব্যক্তির হাতে দিয়েছেন, রাষ্ট্রকে শৃন্ত করে ব্যক্তিকে পূর্ণ 
করেছেন । 
“নৈরাজ্যবাদীর৷ নিভগাক জেফারসনীয় গণতান্ত্রিক,ও তার বেশী কিছু 
নয়। তাহাদের বিশ্বাস, যে সরকার যত কম শাসন করে সে 
সরকার তত ভাল” এবং যে সরকার আঁদৌ শাসন করে না তা 
সরকারই নয়।” (১৪ পৃষ্টা ) 
সরকার মানেই শাসন, নিয়ন্ত্রণ । যে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে 
অত্যাচারী, আক্রমণকারী। এ আক্রমণ নানা প্রকারে হতে পারে, যথা 
ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির আক্রমণ ঘা চোর গুণ্ডা ইত্যাদি করে থাকে , সমষ্টির 
ওপর ব্যক্তির আক্রমণ ঘ। স্বৈরাচারী রাজ করে থাঁকে , ব্যক্তির ওপর সম্তির 
আক্রমণ যা আধুনিক গণতন্ত্র করে থাকে , আর যারা এই নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয় 
তার! আক্রমণকারী নয়, আত্মরক্ষক। চোরগুগ্ডাপ আক্রমণ প্রতিহত করা, 
স্বৈরাচারী শাসনে বাধা দেওয়া, সংখ্যাগুরুর গণতান্ত্রিক আইন অমান্য 
করা, সব আক্রমণবিরোধী আত্মরক্ষামূলক কাঁজ। ভোটপত্র দিয়ে রাষ্ট্রের 
দমনপর চরিত্র ঢাকা পডে না। কোন্‌ পক্ষের জোর বেশি এবং কার 
কাছে মাথা নোৌক়্াতে হবে সেটা নির্ধারণ করবার জন্যে ভোটপত্র একটা 
সোজা উপায়। 
রাষ্ট্রশাসক তথ। ম্বাধীনতার শত্ররা তিন মুতিতে দেখা দেয়। প্রথমত, 


ও অথাৎ জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের জন্তে ব্যক্তি'অধিকারের মৌলিক নীতির উপর যে গণতাস্ত্রিক 
সংবিধান রচন! করেছিলেন তার অনুবরতী। 


২৮৬ নৈরাজ্জ্যবাঁদ 


খারা স্বাধীনতাকে প্রগতির লক্ষ্য ও উপায় বলে মানে না, যেমন ক্যাথলিক 
চার্চ ও ক্শ সরকার । ছিতীয়ত, যাঁরা নিজেদের স্বার্থে স্বাধীনতার জয়গান 
গায় কিন্তু অপরকে দ্বাধীনতা ভোগ করতে দেয় না, যেমন প্রটেন্ট্যান্ট চা 
এবং ম্যাঞ্চেস্টারের রাজনৈতিক ও. অর্থনৈতিক সম্প্রদায়। তৃতীয়ত, বার! 
ত্বাঁধীনতাকে লক্ষ্য বলে মেনে নেয় কিন্তু উপায় বলে মানে না এরং আগে 
ত্বাধীনতাকে পদদলিত করে পরে তাকে যাঁথায় তুলতে চায়, যেমন কার্শ 
মার্ক স-এর সমাজতন্ত্র। মার্ক স্বাদীরা! বলে ষে প্রলিতারিয় শাসনে রাষ্ট্র ও 
সমাজ এক হয়ে ঘাঁবে সুতরাং স্বাধীনতা খর্ব হবে না। তা বটে, তারা এক 
হয়ে যাবে ঠিক “যেমন সিংহ ভেড়ার বাচ্চাটিকে গিলে ফেলবার পর ছুটিতে 
এক হয়ে ঘায়।, 

রাষ্ট্রকে বাতিল করে দিলেই যে আক্রমণ বন্ধ হবে তা নয়। হতে পারে 
যে কোঁন কোন লোক প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর হামলা করবে । তার 
প্রতিকারের জন্যে তৈরী হবে আত্মরক্ষণশীল সংস্থার যা রাষ্ট্রের মত বাধ্যতা- 
মূলক নয়-__যার ভিত্তি সকলের ত্বাধীন ইচ্ছা! । এই সংস্থা আক্রমণকারীকে 
সর্বতোভাবে বাঁধা দেবে। অনেকের মনে হতে পারে যে গণতান্ত্রিক রাই ত 
স্বেচ্ছামূলক আত্মরক্ষণ সংস্থা । তা নয়। রক্ষণের চেয়ে আক্রমণের দিকে 
এর নজর বেশি । রক্ষণের নাম করে এ যে সকলকে খাজন]। দিতে বাধ্য করে 
এইটেই একটা আক্রমণ । একজনের হয়ত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন 
'নেই-_তবু তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, এমন কি তার স্বাধীনতা হরণ করবার 
জন্যে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে কর নিচ্ছে । রক্ষণের কাজ এখন রাষ্ট্রের একচেটে । 
আত্মরক্ষা সমিতির হাতে এলে রক্ষণের কাঁজে প্রতিষোগিতা হবে, অন্যান্ত 
পণ্যের মত এরও দাম কমবে, ঘে যত শস্তায় কাজ দেবে সে তত সমর্থন এবং 
চাদ পাবে। 

আক্রমণকারী ব্যক্তিকে তৈরি করে আক্রমণকারী রাঁ্ট। অপরাধের 
উৎপত্তি হয় অভাব থেকে । শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের ন্যাধ্য আয় থেকে বঞ্চিত 
করে রাষ্ট্র অভাব সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র উৎসন্ন হলে মূলধনের ওপর মৌরুসী স্বত্ব 
উঠে যাবে, অভাব দূর হবে, অপরাধবৃত্তি থাকবে না, জেল পুলিশ ও পান্ত্রীর 
ফ্বকার হবে না। | 

“রাষ্ট আমাদের মুশকিল-আসানের কাজ করে বটে কিন্ত আমাদিগকে 
হাতকড়া] পরাইয়া তাহার দাম আদায় করিয়া লয় । স্বাধীনতান্র 
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একটা বিকল্প পথ আছে এবং তাহাতে আরে শস্তানরে মুশকিল- 
আদান হয়। লম্ববাক্স ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
ধনের উৎপাদন বাড়াইতে এবং তার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করাইতে 
পারে***""'সমবায় বীমা আপদে বিপদে ক্ষতিপূরণ দিয়া আকম্মিক 
ধনক্ষয়জনিত কষ্টকে সমানভাবে ভাগ করিয়। লাঘব করিতে পারে 
(১৫৯-.৬০)। আত্মরক্ষা সষিতি আক্রমণ প্রতিহত করিয়! 
আক্রমণকারীকে গ্রেপ্ার করিতে, শাস্তি দিতে, আটক রাখিতে, 
এমনকি মারিয়া ফেলিতেও পারে (৫৫১ ৫৬)। সভ্যর্দের ভিতর 
হইতে লটারীতে নির্বাচিত জ্ুরী অপরাধের বিচার করিতে পারে__ 
তাহাদের বিচার্ধ হইবে শুধু ঘটন! নয়, আইনও- আইনের ন্তযাষ্যতা, 
ঘটনাক্ষেত্রে ইহা? প্রযুজ্য কিনা এবং প্রযুজ্য হইলে আইনভঙ্গের জন্য 
কি পরিমাণ শান্তি অথবা জরিমান] হইবে 1” (৩১২) 

স্বেচ্ছামমিতি গঠিত হবে চুক্তি বারা । কোন এলাকার ওপর এর রাজত্ব 
থাকবে না, যর্দিও চুক্তিবদ্ধ সভ্যরা জমির মালিক হতে পারে এবং চুক্তির 
নিয়মে নিজের নিজের জমিতে সুরক্ষিত হতে পারে । আবার তাদের মধ্যবর্তা 
কোন জমির মালিক নমিতির বাইরে থাকতে পারে এবং সমিতির কোন সভ্য 
পরে সমিতি ছেড়ে ঘেতেও পারে । কিন্তু সভ্যদের সম্মতিতে যে নিক্পম ধার্ধ 
হয়েছে তা প্রয়োগ করবার অধিকার সমিতির থাকবে । সমিতি সভ্যপদের 
শর্ত ধার্য করতে পারে-__ঘেমন জুরীতে বসা কিংবা খাজন দেওয়া । লমিতি 
চুক্তিভঙ্গ করে সভ্যদের ওপর হামলা! করতে গেলেই তার খাঁজন] বন্ধ হবে, 
সমিতি ভেঙ্গে যাঁবে। 

আশঙ্কা হতে পারে ঘষে এতে করে ব্যাঙের ছাতার মত হ্বেচ্ছাসমিতি 
গিয়ে উঠে পরস্পর বিবাদ শুরু করবে। সে ভয় নেই। কারণ এই ব্যবস্থা 
বাস্তবে চালু হবার আগে মানুষের মনকে ত্বাধীনতার জন্তে তৈরি করতে 
হবে-_যাতে তার! তাদের ব্যাপারে বাইরের কোনরকম হস্তক্ষেপ বরদীস্ত ন 
করে। তা হলেই যে সমিতি হবে সবচেয়ে নিরুপন্্রব সেই সমিতি তাদের 
সমর্থন পাবে এবং ঝগড়াঁবিবাদের ভয় থাকবে না। অবশ্ত কখনই যে ঠোঁকা- 
ঠঁকি লাগবে না তা নয়। যেমন “ক' সমিতির সভ্য “খ' সমিতির সত্যের 
ওপর হামলা করেছে “খ' ক'এর সভ্যকে গ্রেপ্তার করতে গেল, খ' রুখে 
ঈাড়াল কারণ তাদের যতে গ্রেপ্তারটা আক্রমণাত্মক । এজাতীয় বিবাদেরও 
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সমিতিতে সমিতিতে চুক্তিতবারা নিম্পতি হতে পারে,--একটি অস্তর-সমিতি 
আদালত স্থাপিত হতে পারে। 
“দেশরক্ষা! একট পণ্য, চাহিদা ও সরবরাছের নিয়মের অনুগত । 
খোল] বাজারে এই পণ্য বিক্রয় হইবে উত্পা্দনমূলো ৷ যদি অবাধ 
প্রতিযোগিতা চলে তাহা হইলে সবচেয়ে শক্তায় সের! মাল ঘষে দিবে 
তাহার মালই বিকাইবে । বর্তমানে এই পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় 
রাষ্রের একচেটিয়া । সকল একচেটিয়া! বেনিয়ার মত বাট এই পণ্যের 
জন্য চড়। দাম আদায় করে, উপরস্ত বাজে মাল দেয়। খানের 
একচেটিয়া ব্যবসাদার যেমন পুষ্টির বদলে বিষ দেয়, দেশরক্ষার 
একচেটিয়া ব্যবসায়ী রা তেমন রক্ষণের বদলে দেয় আক্রমণ ₹ 
প্রথমের ক্রেতার! দাম দেয় বিষ খাইয়া, দ্বিতীয়ের ক্রেতার দাম দেয় 
দাসত্বের শিকল পরিয়া। একটা ব্যাপারে রাষ্ট সকল একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীকে ছাঁডাইয়া! যায়। তাহার এই একটা মন্ত সুবিধা থে 
তাহার পণ্য কেহ নিতে ইচ্ছুক হোক বা! না হোক, সে সকলকে 
ইহা কিনিতে বাধ্য করিতে পারে। স্থতরাং যদি একই এলাকায় 
পাচছয়টি রাষ্র তাহাদ্দের বেসাতি লইয়া! বসে তবে মনে হয় লোকে 
ঠিক দামে সবচেয়ে সেরা নিরাপত্তা কিনিতে পারিবে । তাহাদের 
কাজ যতই ভাল হইবে ততই তাহাদের প্রয়োজন কমিয়! যাইবে-__ 
বহ্ুরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার ফলে কোন রাষ্ট্রই টিকিবে ন11৮ (৬৩) 
নিরাজ ব্যবস্থায় মৌরুসী স্বত্ব উঠে যাবে কিন্তু বিভাধিকার থাকবে । 
নিজের পরিশ্রমে যে যা অর্জন করেছে, কিংবা জবরদস্তি ও প্রতারণ! না-করে 
অন্যের কাছ থেকে পেয়েছে, কিংবা শ্বাধীন চুক্তির বলে ষে যাকিছু ভোগদখল 
করেছে তাতে তার ন্বত্ব বর্তাবে। অবশ্ঠি জমি অথবা এমন কোন জিনিস ঘ। 
সকলে অপধাপ্ত পরিমাণে ভোগ করার মত যথেষ্ট মন্তুত নেই, তার মালিকান। 
কেবল তাদের মধ্যে ীমাবদ্ধ থাকবে যারা সেখানে চাষ করছে বা ত1 ব্যবহার 
করছে । 
নিরাঁজ ব্যবস্থায় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিকার দূর হবে না ধর্ম, 
নীতি, সমাজ, পরিবার সর্বত্র শাসন দূর হবে, শ্বাধীনতা আসবে । একটি 
মাত্র নীতিকথা সবাইকে মানতে হবে--নিজের চরকায় তেল দাও? । জোর 
করে অন্তের পাপ দমন করা অপরাধ বলে গণ্য হবে। 
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পনৈরাজ্যবা্দী সনে করে যে দ্বাধীনতা এবং তার প্রস্থত সমাক্গকল্যাঁণ 
সকল পাপের ধন্বস্তরী। কিন্ত সে স্বীকার করে মাতাল, জুয়াড়ি, 
জম্পট ও পতিতার ইচ্ছামত জীবনযাপনের অধিকার, ধতদিন ন! 
তাহারা! সে জীবন হ্ছেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবে ।” (১৫) 
ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ একটি আইন করে স্থির হয়েছে ঘে সিফিলিস রোগগ্রত্ত 
কয়েদী ও অনাথাশ্রমের নিংদ্ঘদের রোগমুক্ত না হলে ছাড় হবে না। 
সিফিলিস রোগ বড়-একট। সারে ন] স্থুতরাঁং তাদের দণ্ড ঘাঁবজ্জীবন কারাবাস। 
“এখন থেকে ম্যাসাচুসেট্স-এ শুধু বড়লোক ও আইনমান্যকানীর]1 সিফিলিসসহ 
খ্বাধীনত। ভোগ করতে পারবে ।' 
নিরাজ সমাজে সম্ভানপাঁলনের দায় পিতামাতার, সমাজের নয়। পিতামাতা 
নির্বাচন করবে ধাতী ও শিক্ষক । পিতামাতার অধিকার কেড়ে নেওয়া! হবে 
না, তাদের দায়িত্বও অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না। বাপমার বিরুদ্ধে 
সম্ভানের কোন অধিকার নেই । যর্দি তারা সন্তানের অযত্ব করে তাতে 
কারও কিছু বলবার নেই। পরিত্যক্ত অথবা অনাথ শিশুকে পালন করবার 
বোঝাঁও লমাজ বইবে না-_কেউ হ্হেচ্ছায় বইতে চায় ত' আলাদা কথ]। 
যৌনসন্বদ্ধ হবে মুক্ত, উভয়পক্ষের ইচ্ছাধীন। আইনের বিবাহ ও 
আইনের বিচ্ছেদ সমান অদ্ভুত। প্রত্যেক নরনারী স্বাবলম্বী হবে, প্রত্যেকের 
নিজের বাড়ি অথবা অন্তত একটি ঘর থাকবে, তাদের প্রেমসন্বন্ধ হবে 
ব্যক্তিগত রুচি ও আসক্তির মত বৈচিত্র্যশীল। এ থেকে যে সম্তানর। আনবে 
তার! নাবালক অবস্থায় মার হেপাঁজতে থাঁকবে, তারপর নিজের পাক়্ 
ধাড়াবে। 
“পুর্ণ স্বাধীনতা থেকে অবশ্ত পূর্ণ সমতা আসবে না। অনেকে 
স্বাধীনতার চেয়ে সাম্যকে বেশী পছন্দ করে । আমি তাঁদের মধ্যে 
নই । আমি যদিমুক্ত ও সচ্ছল অবস্থায় জীবন কাটাইতে পারি 
তবে আমার প্রতিবেশীকে সমান মুক্ত কিন্ত বেশী স্ছল, দেখিয়। 
আমি কান্নাকাটি করিব না। শেষ পর্বস্ত স্বাধীনতা সকলকে 
সচ্ছলতা দিবে, কিন্তু সমান সচ্ছলত1 নয়। শাসন সকলকে সমান 
টাকার থলি দিতে পারে (নাও পারে )$ কিন্তু যাহ! কিছু জীবনকে 
বাঁচিবার উপযুক্ত করে, মেই ধনে সকলকে সমান নির্ধন করিয়! 
ছাড়িবে।” (৩৩৩) 


৯৪ 


২৪৯ ধনারাজাদ্ষায 


য় ঈ 

লমাজধাবের সঙ্গে নৈন্মাজ্যবাধের কোন বিবাদ নেই, কোন গটুটি বক্পার্ক . 
নেই। সজাজবাদ রাষ্ট্ায়ত্ব হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এটি একটি 
চৌর্যবিরোধী আন্দোলন,--শ্রমিকের শ্রমফল চুরি বন্ধ করার আন্দোলন । 
এ আন্দোলন চাক্স বিত্ববানের একাধিকার ও বিশেষ হৃবিধা দূর কয়ে সকলকে 
যার যার স্ভাষ্য পাওনা দিতে । নৈরাজ্যবাদ চায় সকলকে পরিপুর্ণ মুক্তি দিতে 
এই শর্তে ঘে কেউ অপরের স্বাধীনতায় হাত দেবে না। সমাজবাদের লড়াই 
শোয়ণের বিরুদ্ধে, নেরাজ্যবাদের লড়াই শাসনের বিরুদ্ধে। যেহেতু শোহণ 
নির্ভর করে শাসনের ওপর, ধনিক শোষণ চালায় সরকারী আইনের জোরে, 
এবং যেছেতু রাষ্ট্রশাসন বরবাদ হলে ধনিকশোষণও বরবাদ হবে, সেহেতু 
নৈরাজ্যবাধী বস্কত সমাজবাদীও বটে। 

শুধু শাসনের অবসান হলেই নিরাঁজ সমাজ আসবে না। যাঁরা স্বাধীনতা! 
চায়, তাকে ঘত্ব করে রাখতে পারে, কেবল তাদের জন্তেই নিরাজ সমাজ । 
বর্বরযুগে ঘষে অবাধ স্বাধীনত। ছিল তাঁর দাম তার] বুঝত না, তাই তার তা 
হারিয়েছে । সেই অন্ধযুগের সমাজ নৈরাঁজ্যের আদর্শ নয়। 

শিকাঁগেো। হে-মার্কেটের শহীদর! তাদের আদর্শের জন্তে জীবন দিয়েছে, 
তার] নমস্য । কিন্তু তার] ব্যক্তিনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদের পূজারী নয়। প্রজাতন্ত্রের 
পরিবর্তে তারা এক সর্বনিয়স্তা শ্রমিকতন্ত্র স্যরি করতে চেয়েছিল যেখানে 
সবাইকে উৎপাদন ও পণ্যবিনিময় করতে হবে নির্ধারিত ব্যবস্থায়, যে ব্যবস্থা 
আনবার জন্তে সশস্ত্র বিপ্রব করতে হবে এবং যারা নিজের খুশিমত উৎপাদন ও 
বিনিময় করতে চায় তাদের দমন করতে হবে। সশস্ত্র বিপ্লবে পরাজয় 
অবধারিত, তারপর শতাব্দব্যাপী শাসন ও উৎপীড়ন ; আর সফল হলেও তার 
পরিণতি হবে হ্বৈরশাসন, স্বাধীনতা নয়। হ্বাধীনতার পথ ধীর, অবিরাম 
- এবং স্থুনিশ্চিত-_তিলে তিলে সরকারের এলাকায় জবরদখল করা, সরকারের 
একচেটিয়। ব্যবমায়ে নিজেদের অধিকার ঘোষণ। কর, এই হল বাস্তব পন্থা । 

নৈরাজ্যবাদীর! বৈষব নয়, নীতিবাগীশ অহিৎসও নয়। হিংসা যেখানে 
কাধকরী সেখানে হিংসা চাই। যখন কথা বলবার অধিকার থাকবে না, 
যখন সংবাদপত্রের ক রুদ্ধ হবে, তখন অবশ্তই বোমা ও ডাইনামাইট দন্রকার 
হবে। কারণ তখন কোন শাস্তিপূর্ণ সংগ্রাম সম্ভব হবে মাঁ। অন্তথায় 
সন্ত্রাসনীতি হবে আত্মঘাতী । ঘড়যন্ত্র, রক্তারকি, জিঘাংস! ইত্যাদি যে ক্লে” 
গ্লানি নিয়ে আসবে তা থেকে সমাজকে বাঁচান! যাবে না। 


শিপ্পববুগ ৯৯১ 
মৃক্ত লমাজে পৌছযার ছুটি উপায় আছে-_-একটি মিলনাত্মক আর একটি 
বিরোধাত্মক। হিলনাত্মক কাজ হুল ব্যয়ের লমান মূল্য ধরে উৎপাদন ও 
বিতর চালাবার দমিতি গড়া, সমবায় ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ও বীম। সমিতি 
গঠন কর। ইত্যাদি। এর দৃষ্টাত্ত ওয়ায়েনের “লময়ভাপ্ডার+, পরীর "বিনিময় 
ব্যাক্ক”। 
বিপোধাত্মক উপায় হল- খাজনা দেওয়া! বন্ধ করা, আইন অরান্ত করা, 
সরকারী কর্মচারীদের একঘরে করা, পুলিশ ও সেনার জুলুমকে শাস্তিপূর্ণভাঁবে 
বাধা দেওয়া! এবং দলে দলে জেলে যাওয়া । খাজনা বন্ধ হল মোক্ষম অস্ত্র। 
সরকার যদ্দি অনাদায়ী খাঁজন] মাপ করে দেয় ত1 হলে খাজনা নাদেনেওলাদের 
সংখ্যা বাড়তে থাকবে ) আর যদি জবর্যান্তি করে খাজন1 আদায় করতে যায় 
তবে তার হ্বরূপ বেরিয়ে পড়বে । যদি এক-পঞ্চমাংশ লোক খাজন] বন্ধ করে 
তবে বাকি চার-পঞ্চমাংশের খাজনাঁয় খেলাপীদের খাঁজন। আদায়ের খরচ 
উঠবে না। নিরুপত্রব প্রতিরোধে কেমন কাজ হয় তা দেখিয়েছে আয়র্ল্যাণ্ডের 
ল্যাগ্ড লীগ । ইংল্যাণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে পার্নেল আইরিশ চাঁধীদের নিয়ে 
এই কৌশলে লড়াই করেছিলেন । এব্যর্ঘ হবার কারণ আইরিশ নেতাদের 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট _ চাষীর্দের করমুক্তি তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাই রাঁজ- 
নৈতিক সুবিধার লোভে তার যুদ্ধ সম্বরণ করলেন । 
“আজকালকার সামরিক শ্ঙ্খলার দিনে এই একমাত্র প্রতিরোধ 
ধাহাতে কোন কাঁজ হইতে পারে। সভ্যজগতের যাঁবতীয় 
স্থেচ্ছাচা্দী শাসক বরং সকল ক্ষমতা! প্রয়োগ করিয়া! একটি রক্তক্ষয়ী 
বিপ্লবের অবতারণ। করিবে কিন্তু তাহাকে অমান্য করিতে বদ্ধপরিকর 
একদল গ্রজার সম্মুখীন হইতে চাহিবে না। সশস্ত্র বিদ্রোহ অনায়াসে 
দমন করা যায়। কিন্তু ষেনিরুপন্দ্রব লোকের! রাস্তায় জড় হয় না 
পর্যস্ত,১ কেবল ঘরে বদিয়া আপন আপন অধিকার রক্ষা করে 
তাহাদের উপর গুলি চালাইবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোন সেনাব]হিনীর 
নাই।” (৪১৩) 
ক্ষমত1 বেচে থাকে পরের শ্বত্ব গ্রাস করে। শিকার ধখন নিজের স্বত্ব 
আগলে দাড়ায় তখন ক্ষমতার মৃত্যু অবধারিত। মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, ভোট 
দিয়ে, কিংবা গুলি করে ক্ষমতাকে বধ করা যায় না, বধ করবার একমাত্র 
উপায় নাহার । খাগ্ঠ না জুটলেই সে মরবে । সরকারকে খাজন1 না দিয়ে 


২৯২ টববাজ্াবাদি 


স্বেচ্ছাসঙ্গিতিকে চাদ দাও । স্রকারী মূদ্রা না ছয়ে নিজের মুত্রায়, বেচাফেন? 
কর, দিন্ষেরা সমিতি গড়ে ব্যাক্ক বীমা! খোল, সরকার আপনিই খতম হথে। 
টাকারের নেরাজ্যবাদ প্রর্দ ও স্টাণরের চিন্তা ঘার। প্রভাবিত । প্র 
থেকে তিনি নিয়েছেন দ্বাধীন সমিতি দ্বারা লোককুর্ম পরিচালনার পদ্ধতি, 
স্টার্নারের কাছ থেকে তার ব্যক্তিবাদ। 
“নৈরাজ্যবাদীর1 শুধু প্রয়োজনসর্বত্ঘ নন্ন, তাহারা পুরামাত্রায় 
আত্মস্তরীও বটে। মৌলিক অধিকারের মাতা জোর । যে কোন 
ব্যক্তি, তাহার নাম বিল সাইক্‌স্‌ কিংবা আলেকজাপাঁর প্নোমাঁনফ- 
যাই হোক না কেন, কিংবা! একদল লোক তাহার! চীনের ভাকাত 
কিংব। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রে যাই হোক না কেন, যদি তাহাদের 
অপরকে বধ করিবার বা বশ করিবার, কিংবা সার! ছুনিয়াটা দখল 
করিবার শক্তি থাকে তবে সে অধিকারও তাহাদের আছে । 
সমাজের ব্যক্তিকে দাঁস বানাইবার অধিকার এবং ব্যক্তির সমাজকে 
দা বানাইবার অধিকার সমান নয় তাঁর কারণ তাহাদের শক্তি 
সমান নয় ।” (২৪) 
টাঁকারের দুর্বলতা এইখানে । প্রয়োজন বোধ ও অহঙ্কার রাষ্ট্রের বিকল্প 
জনশক্তি গড়ে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একচেটে অধিকার তুলে দিয়ে 
সকলকে জমিজম| ও মূলধন খাঁটাবার অধিকার দিলেই আঘথিক বৈষম্য মিটে 
যাবে এ কল্পনা অবাস্তব। সরকার ও ধনতস্ত্রের এলাকায় শাস্তিপূর্ণভাবে 
সমদর্শী অর্থসংগঠন গড়ে তোল। যে সম্ভব নয়, ওয়েনের নিউ লানার্কের 
কারখানা, ওয়ারেনের সময় ভাগ্ার প্রর্দর বিনিময় ব্যাঙ্ম তার প্রমাণ । 
টাঁকারের সার্থক অবদান নিকুপত্রব প্রতিরোধের কৌশল । তার এই অবদান 
টলপ্টয়ের শ্বীকৃতি পেয়েছে । গান্ধীর হাতে এ কৌশল পরীক্ষিত হয়েছে । 
এজন্যে নৈরাঁজ্যবাঁদের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় । 


শতাব্দীর অষ্টম দশকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে পটপরিবর্তন 
হচ্ছিল ' ধনতন্ত্রের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছিল শ্রমিক আন্দোলন । 
বাঘের পিছনে ফেউর মত ধনতন্ত্রের পিছনে ছোটে বাজারমন্দা ও আধিক্ 
সঙ্কট, তার ঘা! এসে পড়ে শ্রমিকদের ওপর, তাদের বিক্ষোভ বেড়ে ওঠে । 
যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর একটা মোটা অংশ ছিল বিদেশী--বিশেষ করে 
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জার্মীন। 'এরা! ছিল বনেদি আমেরিকানদের চেয়ে উগ্র। ছুই শ্রেণীর ছুটি 
সংস্থা ছিল--নরমদের সোস্তালিস্ট লেবার পার্টি, গরমদের রিতলিউশনারী 
সোশ্যালিস্ট পার্টি । শেষেরটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮১ সালে। এর নেতা ছিলেন 
এলবার্ট পারসনম ও অগাস্ট স্পাইস। এর! শিকাগোতে এক লন্মেলন করে 
প্রস্তাব নিলেন যে শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে এবং তাঁদের অধিকারের 
ওপর হামল। হলে তার! বন্দুক চালাতে কন্থুর করবে না। ধনতান্ত্রিক অর্থ- 
নীতির বিপাকের চাপে দলে দলে শ্রমিক নরম দল ছেড়ে এসে গরমদলে 
ভিড়তে লাগল। 

এমন সময়ে আসরে একটি ব্যক্তির আবির্ভাব হুল ধার মাথায় রামরাজ্যের 
কল্পনা ও প্রতিশোধের উত্তেজনা একসজে দানা বেঁধেছিল। 'নৃতন পৃথিবীতে 
ইনিই হলেন বিপ্লবী নেরাজ্যবাদের প্রবর্তক, জোহান মোস্ট, জাতিতে 
জার্মান। ১৮৪৬ সালে অগস্বার্গে তার জন্ম হয়। অতি ছুঃখের মধ্যে তার 
বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং অস্ত্রোপচারে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে যায়। বই 
বাধাইর কাজ শিখে তিনি পাঁচ বছর মধ্য-ইয়োরোপে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু 
যেখানেই যাঁন সঙ্গে সঙ্গে ফেরে বিকৃত চেহারার অভিশাপ । মানবজাতির 
ওপর বিদ্বেষে মন ভরে গেল তা সত্বেও রয়ে গেল অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা । 
সামান্ত শিক্ষায় যতদূর সম্ভব তিনি পড়াশুনা করলেন এবং কার্ল-মার্ক স্‌ এর 
শ্রমিক আত্তর্জাতিকে যোগ দ্বিলেন। শীঘ্রই আন্দোলনকারী হিসেবে তার 
খ্যাতিলাভ হল এবং কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করে তিনি নেতৃত্বের পর্যায়ে 
উঠলেন। 

১৮৭৯ সালে মোস্ট জার্মানী থেকে পালিয়ে এলেন লগ্ডনে । নেখান থেকে 
“আাইহাইট” (শ্বাধীনতা ) নামে একটি পত্রিক বের করে তিনি গোপনে 
জার্মানীতে প্রচার করতে লাগলেন । এর স্থুর ছিল অত্যন্ত চড়া এবং 
হিংসাত্বক। এই সুর ছিল জার্মান দলের নীতিবিকদ্ধ ফলে তিনি 
আস্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হলেন । আর একবার জেল খেটে মোস্ট এলেন 
নিউ ইয়র্কে (১৮৮২) এবং বিপ্লবী সমাজবাদী দলে ভিড়ে পড়লেন। এর! 
তাঁর যত নৈরাজ্যবাদী ছিল না। তষে এরাও ছিল তার মত ভোটতন্তরে 
অবিশ্বাসী ও হিংসায় আস্বাবান। ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মালে পিট স্যার্গে 
উভয় পক্ষ একসঙ্গে সম্মেলন করে একটি শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করল। 
ফেডারেশন শ্রমিকদের আহ্বান করল অন্জ ধান্ণ করতে । কারণ, কেবল 
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মঞ্জুরির গড়াই দিয়ে কিন্তিমাত করা যাবে না, সুতরাং বুর্জোয়াতের বিদ্ধ 
প্রলিতাগ্রিয়দের সংগ্রা় দশগ্ বিপ্লবের রূপ নিতে বাধ্য ।” | 

সংগঠন বাড়তে লাগল ত্রুত। ছু” বৎসরের মধো এর সভ্য হল সাত আঁট 
হাজার । এদেক অধিকাংশ জার্শীন, বেশ কিছু অন্তান্ত ইয্লোরোপীয়, অল্প কিছু 
আমেরিকান । ফ্রাইহাইট ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল-_-এখন নিউ ইয়র্ক 
থেকে বেরুতে লাগল । এ ছাড় “আরবাইটার সাইটুং” ব। শ্রমিক সমাচার 
নামে একটি জার্মান দৈনিক এবং এলবার্ট পার্সনস-এর সম্পাদনায় “এলাম” 
নামে একটি ইংরাজী দৈনিক শিকাগো! থেকে বেকুতে লাগল। ফ্রাইহাইটে 
মোস্ট খোঁলাখুলিভাবে সন্ত্রাসনীতি সমর্থন করতে লাগলেন। কেমন করে 
বোমা! তৈরি করতে হয় এবং শ্রেণীযুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হয় তার পাঠও 
এতে থাকত । এরপর তিনি “রিভ্যলিউশিয়নের ক্রিগ.স্ভিসেনশা ফট» (বিপ্লবী 
সমরবিজ্ঞান ) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এতে শুধু বিস্ফোরক 
বন্ধ ব্যবহারের নির্দেশ ছিল না, কেমন করে এগুলো সংগ্রহ করতে হবে, 
কেমন করে টাকা জোগাড় হবে--চুরি জোচ্চরি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়, 
অদৃশ্য কালি গ্রস্তত করা, বড়লোকদের ভোজসভায় খানে বিষ মিশিয়ে দেওয়া, 
আগুন লাগাবার জন্তে প্রজ্জলনীয় পদার্থের ব্যবহার ইত্যাদি বছ তথ্যের 
ফিরিস্তি ছিল। শেষের প্রক্রিয়ায় নিজেদের দোকান ও ঘরবাড়ি জালিয়ে দিয়ে 
মোস্টের অনেক শিষ্য অগ্নিবীম। কোম্পানীর টাক1 মারতে লাগল। এছাড়া 
অন্যান্ত চোর গুগারাও মোস্টের সমরবিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছিল। মোস্ট 
এদের সন্বষ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। সহিংস ও গহিত কর্মের স্ততিতে 
তিনি গুক্ষ বাকুনিনকে ছাড়িয়ে গেলেন । 

১৮৮৬ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে এল আট ঘণ্ট। কাজের দাবি । 
অতলাস্ত মহাসাগর থেকে প্রশাস্ত মহাসাগর পর্ধস্ত সার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক 
ধর্মঘটে মেতে উঠল । উত্তেজন। চণ্ড মুতি ধরল শিকাগো শহরে । ম্যাককষিক 
শশ্যকাটার কারখানায় মজুরদের দশ ঘণ্টা খাটানে! হচ্ছে শুনে পয়ল। মে 
একদল ধর্মঘটা সেখানে হামলা করল। পুলিশ গুলি চাঁলিয়ে তাদের হটিয়ে 
দিল। একজন শ্রমিক প্রাণ হারাল । চৌঠ] মে র্যানভল্ফ, স্্রীটে হে-মার্কেট 
ক্কোয়ারে জমল প্রতিবাদ ভা-_বক্তৃতায় আগুন ছুটল । কিছুক্ষণ পরে এল 
পুলিশবাহিনী, আদেশ হুল সভা] ভাঙ্গতে হবে । জবাবে একটি বো! এসে 
পড়ল তাদের মধ্যে। পুলিশের একজন এবং জনতার কয়েকজন ধরাশায়ী 
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হল। তখন দুপক্ষই রিভলতার টেনে বের করল, গুলিবৃ্টি হল এক পশলা । 
পুলিশের পক্ষে মরল সাতজন, আহত হুল জন] পঁচিশ । অপর পক্ষে হতাহতের 
সংখ্যা জানা যাঁ না, অন্থমান জন পঞ্চাশ । 

কে ষে প্রথম বোমাটা ফেলেছিল তা আজও কেউ জানে না। অথচ 
হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সভার বক্তারা, তার মধ্যে এলবার্ট পার্সনস 
ও অগাস্ট ষ্পাইস। এদের নিয়ে সাতজন আপামীর হল প্রাণদণ্, একজনের 
পনের বছর কারাদণ্ড । মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করে তাবেদার জুরী বদলিয়ে 
অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেল। রাষ্র ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে আসামীদের মতবাদ হল 
অপরাধ প্রতিষ্ঠার মন্ত বড় নজির । একজন তাঁর জবানীতে বলেছিল, 
“আমি এদেশে পনের বৎসর বাঁ করিয়াছি এবং এখানকার ভোট প্রথা 
এবং প্রশাসনিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, দেখিয়াছি যে শাসনের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কোন নীতির বালাই নাই। ধনী ও দরিত্র 
সমান অধিকারসম্পন্প বলিয়া! আমার যেটুকু বিশ্বাস ছিল আমার 
এদেশের অভিজ্ঞতা তাহ মুছিয়৷ দিয়াছে । আমল! পুলিশ ও 
সিপাহীর্দের কীতিকলাপ আমার মনে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে 
যে এই অবস্থা আর বেশীদিন চলিতে পারে ন11” 
এই জাতীয় নিভীক্‌ স্বীকারোক্তি এবং নৈরাজ্যবার্দী পত্রিকার বিস্ফোরক- 
শান্তর হত্যার অপরাধ প্রমাণের পক্ষে ঘথেই্ট বিবেচিত হল। স্ুগ্রীম কোটের 
আঁপীলে নিম আদালতের রায় বহাল রইল। ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর 
সাতজনের ফাসি হল। সাত বৎসর পরে যখন বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছে তখন 
তদন্ত করে জানা! গেল যে এ আটজনের একজনও হত্যার অপরাধে দগুনীয় 
ছিল না। 
নে যাহোক, শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে পয়ল] মের স্মৃতি রক্ত ও আগুন 
দিয়ে চিহ্নিত হয়ে রইল। 
এর পর থেকে ইয়োরোপের মত আমেরিকাঁতেও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন 
হিংসা ও সন্ত্রাসের কুটিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ১৮৯২ সালে 
পেনসিলভেনিয়ার হোমস্টেভে কার্নেণী ইম্পাত কোম্পানীর কারখানায় শ্রমিক 
'ও সান্ত্রীদের মধ্যে একট! লড়াই হয়ে গেল। ছু'পক্ষেই ঘখন বেশ কিছু 
হতাহত হয়েছে তখন এল জঙ্গী পুলিশ, শ্রমিকরা যুদ্ধে পরান্ত হল। কিন্ত 
তার আঁগে আলেকজাগ্ার বার্কম্যান নামে একজন তরুণ এনাকিস্ট জেনারেল 
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ম্যানেজার হেনরি ক্রিক-এর অফিসে চুকে তাকে গুলি 'করলেন। ক্রিক সেরে 
উঠলেন। বার্কম্যানের যোল বছয় কারাদণ্ড হল। 

১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতি উইলিয়ম ম্যাকিনলে লেয়ন চলগশ নাষে একজন 
পোল আমেরিকানের হাতে নিহত হলেন। চলগশ নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য ও 
ডাইনামাইট শাস্্ব থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল । কিন্তু নৈরাজ্যবাদী চক্রের 
মাতব্বররা? তাকে পাতা দিত না। তার সততার ওপরেও কটাক্ষ কর! 
হয়েছিল । এমনও হতে পারে ঘে নিজের সততা ও যোগ্যতা প্রমাণ করবার 
জন্যেই সে বেচারা প্রাণ দেওয়।-নেওয়ার পরীক্ষায় নেমেছিল । 

আমেরিকায় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের তখন শেষ'দশ1। মোস্টের তখন 
বয়স হয়েছে, রক্ত ঠাণ্ডা! হয়ে এসেছে, তিনি বার্কম্যানের কাজের স্ততি করলেন 
না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শিষ্যা এম্মা গোল্ডম্যানঃ গুরুকেধুত্যাগ করলেন । দলে 
ভাঙ্গন ধরল। এদিকে তখন সিগ্িক্যালিজ.মৃএর আসর পড়ছে--আই, 
ডব্লিউ ভরিউ গড়ে উঠছে, তাতে তৈরী হচ্ছে ম্বর্গরাজোর ধাত্রাপথ আর 
সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে পাইকারি প্রতিহিংসার বন্দোবস্ত । শহীদ হয়ে 
কল্পনায় আত্মতুষ্টি লাভের চেয়ে ধনিককে ধনেপ্রাণে মারবার এই নতুন কল 
অনেক শ্রেয়। আমেরিকার শ্রমিক ঝুঁকল এই নতুন রাস্তায়। 


১৩। সমীক্ষণ 


ই ভি. জেংকাঁর তীর “নৈরাজ্যবাদ” নামক এতিহাসিকঙ্ছলমালোচনা গ্রন্থের 
উপসংহারে রায় দিয়েছেন : 
“মাছষের কল্পনায় ঘত রকমের বিভ্রান্তি দেখ! দিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে অন্যতম গুরুতর বিভ্রান্তি নৈরাজ্যবাদ । কাঁরণ ইহা! এমন পব 
প্রত্যয় লইয়া এমন সব মীমাংসার দিকে চলিয়াছে ঘাহা মানব- 
প্রকৃতির ও জীবনসত্যের পরিপন্থী ।৯* 
একাধিক মরমী এঁতিহাসিকের হাতে সমাজবাদের ইতিহাস রচিত 
হয়েছে। নৈরাঁজ্যবাদের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা আজ পর্যন্ত হয্সনি। 
এর সমঝদার-নিরপেক্ষ আলোচনা একাস্ত ছুর্পণত। পল এল্শবাশের তার 
প্রামাণ্য গ্রন্থে সপ্তরঘীর রচনাবলী থেকে বহুল উদ্বতি দিয়ে একটা পক্ষপাতহীন 


১ ডের এনাকিজমাস, জেনা, ১৮৯৫ । 


বিশ্লষযুগগ ২৯৭ 
বরন! দিয়েছেন বটে কিন্তু এমন একটা ধরাকাধা ছকের মধ্যে এদের ফেলেছেন 
'যে মান্ষগুলির লঙ্গে সম্যক পদ্দিচয় হয় না। ভিজেটেলীর পুস্তক শতকাত্ত- 
কালের গুধহত্যার একটি ফিরিস্তি।* ইনি বলতে চান নৈরাজ্যবাদীরা 
স্বভাবে ও চরিত্রে আততায়ী। নৈরাজ্যবাদ্দের বিচার বিশ্লেষণ নানা জনে 
নানা দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন-_কারও নিন্দাবাদ শালীনতাঁর লীম৷ ছাড়িয়ে 
গেছে, কেহ বা একে বিদ্রপের অক্নরসে সিঞ্িত করেছেন। প্রতিবাদীদের 
মধ্যে ছুইজনের বিচার বিশেষভাবে বিচার্য-একজন মার্কস্বাদী জজ 
প্রেখানভ, অপরজন ফেবিয়ানপন্থী জর্জ বানার্ড শঃ। 


প্লেখানভের সমালোচনা দার্শনিক পদবাচ্য নয়।* মার্ক স্বাদের নিয়মে 
রর্শনের বিতর্ক শ্রেণীযুদ্ধের আওতায় পভে, স্ৃতরাং মার্কসীয় শব্ষকোঁষে যত 
প্রকারের কটুকাটব্য আছে তার কোনটি ইনি বাদ দেননি । প্রুদী চরমপন্থা 
ও নরমপন্থার মধ্যে দোছুল্যমান একটি পাতি বুর্জোয়া, “আঙ্লের ডগ! পর্যস্ত 
'অবাস্তবমতি |: 
“বীর্য সিম? ফুরিয়ে ও রবার্ট ওযেন হইতে যাহা তাহার ত্বতন্ত্র তাহা 
হইল মনের চরম সংকীর্ণতা ও ক্ষুপ্রতা, যাবতীয় বিপ্লবী ভাবন1 ও 
আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষ ।” (৭৩) 
প্রুদর অপরাধ তিনি বলেছিলেন যে ফেব্রুয়ারী মাসের (১৮৪৮) ফরাসী 
বিপ্লব ঘটেছিল কাঁল পূর্ণ হবার আগে, স্থতরাং এর ব্যর্থতা অবধারিত । 
সরকার অথব! সংবিধানের পরিবর্তনকে প্র্দ বিপ্লব বলে মনে করতেন না, 
আর সেইটেই ছিল ফেব্রুয়ারীর বিপ্রবীর্দের লক্ষ্য । শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্ে 
রাষ্ট্র অথব! শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি আপত্তি করেন নি। অথচ এই 
'আপত্তিই তার মুখে চাপিয়ে প্রেখানভ বলছেন, 
“প্রত্যেকটি শ্রেণী সংগ্রাম রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রাম । রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামে 


২ ডের এনাকিজমাস, ১৯**। এতে আছে গডউইন, প্রর্ণী, স্টার্নার বাকুনিন, ক্রপটকিন, টাকার 
ও টলম্টয় থেকে বহুল উদ্ধৃতি। ক্রপটকিনের “নৈরাজ্যাবাদী নীতিধর্ম* শীর্ষক পুস্তিক এর আগে 
প্রকাশিত হয়েছে অথচ বইটিতে ক্রপটকিনের নৈতিক মতবাদের কোন উল্লেখ নেই । 

৩ ই. এ ভিজেটেলী : দি এনাকিস্টস্‌, দেয়ার ফেথ এগ দেয়ার রেকর্ড, লগ্ন, ১৯১১। 

৪ €সানিয়েলিজমাস্‌ আগ এনাকিজমাস, বালিন, ১৮৯৪ । অনুবাদ, এলিয়ানর মার্কস্‌ 
এভেলিং, শিকাগো, ১৯*৭। 


২৯৮ 'নৈরাজ্যবাদ 


বাধা দিলে তাছা দ্বারা শ্রেনী-সংগ্রামকেই লর্তোভাবে বাধা দেওয়া 
হয়।” (৬২-৬৩) 
প্র, তথ] নৈরাজ্যবাদীরা এর একটিতেও বাধা দেননি । পার্লাষেটি 
প্রথার যে নিয়মতাস্ত্িক রাষ্্রীয় সংগ্রাম তাঁতে তার। বাধ। দিয়েছেন কারণ তার 
মনে করেন পার্লামেণ্টের কার়ধাকাছন বুর্জোয়াদের একটা ফাদ। যাকসীয় 
প্রথার ষে বৈপ্লবিক রাস্রীক্স সংগ্রাম তাতে তার! বাধ! দিয়েছেন কারণ তান? 
মনে করেন গোটা শ্রমিকশ্রেণী কখনে! একট] সরকারের কাজ চালাতে পারে 
না, স্থতরাং এতে অল্প গুটিকতক লোক হাতে ক্ষমত। নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নাষে 
একট। শ্বৈরতন্ত্র চালাবে । প্রেখানত এই আশঙ্কা খণ্ডন করেন নি। 
বাকুনিন ও তার সমধর্মীর। পার্পামের্টি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন 
কারণ আইনসভার আবহাওয়ায় শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধির1 তাদের 
শ্রেণীচেতন। হারিয়ে ফেলে, তার] বুর্জোয়া আদবকান়্দাকস অভ্যন্ত হয়ে ঘায়। 
পার্লামেণ্টের বুর্জোয়া! পরিবেশ প্রেখানভের কাছেও খুব উপাদেয় নয়। তবে 
তার বিশ্বাস এই পরিবেশ বদলাবে । 
“নিরাচকদের পরিবেশ, শ্রমিকশ্রেণীর র্াস্ত্রীয় দলের পরিবেশ, যাহার! 
দৃটভাবে সংগঠিত এবং নিজ লক্ষ্যে সচেতন, তাছার কোন প্রভাব 
কি নিংন্বদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর পড়িবে না? (৯৯) 
এই সস্ভাবন। প্রাকৃবিপ্রব ন| বিপ্লবোত্র কালের তা ঠিক স্পষ্ট নয়। 
কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর কি ঘটবে তার নিশান! মার্ক স্‌ নিজেই পরিফার করে 
দিয়ে গেছেন। বুর্জোয়া্দের শক্তি নষ্ট করে, তাদের বিত্ত দখল করে শ্রমিকবাষ্ট 
শ্রেণীভেদ দূর করবে, তারপর ক্রমশ রাইট অব্যবহারে ক্ষয় হয়ে ষাবে। 
নৈরাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রনাশা কার্যকলাপের প্রতিবাদে প্লেখানভ অন্তত এই 
মার্কসীয় পন্থার অবতারণা করেছেন। এই নূতন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক 
নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধির কোন জায়গা নেই। খন রাষ্ট্রের যাবতীয় 
ক্ষমত। একটি মাত্র দল করায়ত করেছে, যখন সংবিধানে দ্বিতীয় কোন দল 
মঞ্জুর নয়, ঘখন নির্বাচন হবে সরকারের তৈরী প্রার্থাতালিকার ভেতর থেকে, 
তখনকার সে বিধিব্যবস্থাকে প্রর্দ ও বাঁকুনিন ঠিক গণতান্ত্রিক বিধান বলে 
বুঝতে পারেন নি। 
তবে সম্ভবত প্রেখানভ বিপ্লবোত্তর কালের প্রসন্ে তার মস্তব্য করেন নি। 
তিনি বিশ্বাস রাখেন বে বুর্জোয়া পরিবেশের মধ্যেও শ্রমিকর! নির্বাচন ও 


বিশ্লবধূগ ২৯৯ 


পার্দামেন্টের যাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। এ আশা হয়ত ব 
ভিতিহীন নয়। কিন্ত যেজার্মান সমাজবাদী দলকে দৃষ্টান্ত খাড়া করে তিনি 
এই কর্মকৌশলের স্থপাঁরিশ করেছিলেন তাঁর! বিশ্বযুছে সাঁআাজ্যবাধীদের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তিকেই প্র্াণ করে দিয়েছিল ।ৎ 
সম্পত্বিগ্রথ1 উচ্ছেদ করতে হলে রাষ্্রবল চাই,-বিপ্রব করে সম্পত্তি কেড়ে 
নেওয়া! ঘেতে পারে, কিন্ত এর প্রত্যাবর্তন রুখতে হলে উদ্যত শাসনদণ্ডের 
প্রয়োজন । এই যুক্তির সারবত্বা শ্বীকার্য। এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে 
নৈরাজ্যবাদীদের একমাত্র রক্ষাকবচ সমাজের সহযোগী বিবেকবুদ্ধি। তা 
বিপ্লব দিয়ে গড়া যায় না। মার্কস্বার্ীদের পশ্থাও যে কতদুর কাধকরী 
তাতে সন্দেহে আছে। তার! একতাগ্ত্রিক সরকারের হাত দিয়ে সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করতে চায়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক অনির্দিষ্ট কাল অপরিমিত 
রাষ্্রক্ষমতা ভোগ করবে, তার] অপর্যাপ্ত বিত রাষ্ট্রের নামে হরণ করে এক 
নতুন স্বার্থপর শ্রেণী হয়ে দাড়াবে নাঁ_-তা কে বলবে? ক্ষমতা কারও হাতে 
কাস্মেম হয়ে বসলে নানাবিধ স্বার্থ ও স্থবিধ! সঙ্গে সঙ্গে কায়েম হয়ে বসবে-_ 
বাকুনিন ও ক্রপটকিনের এইটেই ছিল ভয়। 
নৈরাজ্যবাদের ধ্যানধারণাগুলিকে যথাসাধ্য বিকৃত করে লেখক বিষোদ্গার 
করেছেন-- এর অসারত। অবান্তবত প্রতিপন্ন করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্ত | 
“ব্যক্তির অধিকার নিরস্কুশ এই কাল্পনিক দৃষ্টিতজী লইয়৷ নৈরাজ্যবাদী 
মানুষের কার্কলাপের বিচার করে। অসীম ব্যক্তিঅধিকারের 
উপর প্রতিষ্িত তাহাদের নীতিবোধ, সুতরাং চর্ম বর্বরোচিত দুক্ধর্ম 
অথবা বীভৎস স্থেচ্ছাচারের উপরেও তাহারা “নিরপরাধ? রায় দিয়। 
থাকে । (১৪০) 
ক্রপটকিন থেকে উদ্ধৃতির ঠিক পরেই এই মস্তব্য। তার “নৈরাজ্যবাদী 
নীতিধর্ম ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে । প্ররটর “চার্চ ও বিপ্লবের ম্কায়ধম 
প্রসঙ্গে” নামক বিরাট তিন খণ্ডের গ্রন্থও প্লেখানতের চোখে না পড়ার কথ! 
নয়। কিন্তু এই সকল প্রামাণ্য নীতি-গ্রস্থকে এড়িয়ে তিনি সাংবাদিক 
স্তস্তের কিছু গরম গরম কথ! বেছে নিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের দেখিয়েছেন 


« প্লেখানভের পক্ষে অবনত এতট1 অনুমান করা সপ্তব ছিল না। তিনি লিখেছিলেন ১৮৯৪ 
সালে, সমাজবাদী দলের ডিগবাজির বিশ বছর আগে। 


বক্তপিপাস্থ গণ ও ভাকাঁতের মত করে যাদের কাছে “কোন কাজ ছিংসাত্মক 
না হলেই তা আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও সরকারের সঙ্গে আঁপসপন্থী ।* 
ছিংসাত্মক অপকর্মে উসকানি দিয়ে তার! বুর্জোয়াদের হাতে সমাজবাধী 
আন্দোলন দমন করবার হুষোগ তুলে দিচ্ছে । আসলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক 
স্থরে (নরাজ্যবাদীদের চোর ডাকাত বানিয়ে প্রেখানভ ও তার দলই 
নৈরাজ্যবাদকে দমন করবার পথ পরিক্ষার করেছিলেন । চরিত্র হননের এন্ন 
দৃষ্টান্ত সচরাচর মেলে ন1। 
প্লেখানভ নৈরাজ্যবাদকে কতদূর বুঝেছেন তার আর একটি নমুনা 
“নৈরাজ্যবাদীরা গণতন্ত্রে বাধ! দেয়, কারণ তাহাদের মতে গণতন্ত্র 
সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর অত্যাচার ছাড়া আর কিছু 
নয়।” (১৪০) 
নৈরাজ্যবাদীর। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করে, তাঁদের খুনখারাবি 
বৃর্জোয়াদের দমননীতির অজুহাত দেয় অথচ এই নৈরাজ্যবাদই নাকি একটি 
বুর্জোয়া মতবাদ !-_বুর্জৌয়াদের “লেসে ফের” বা অবাধ উদ্যোগ নীতির 
রকমফের ! শেষে উপসংহারটি হল এই-_ 
"নৈরাজ্যবাদীরা, বি্বের নামে পথ প্রশস্ত করে প্রতিক্রিয়ার, 
নীতিধর্মের নামে সমর্থন করে চরম গহিতি কর্ম, ব্যক্তি-হ্বাধীনতার 
নামে পদদলিত করে অপরের ঘা কিছু অধিকান।” (১৪১) 
আশ্চর্যের কথা, এমন একটি অসার অবাস্তব মতবাদ এবং এমন কতকগুলো 
নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক নিয়ে সমালোচক এত সময় নষ্ট করলেন কেন? এর 
'উত্তর-_ 
“এই যে অতিভোঁগে অবসন্ন সমাজ যাহার অস্থিমজ্জ| পর্যস্ত পচিয়। 
গিয়াছে, যেখানে সকল বিশ্বাস বহুকাল হয় মরিয়া গিয়াছে, যেখাঁনে 
সকল অকপট মত হাস্যকর বলিয়া পরিগণিত, এই ঘে ক্লাস্ত পৃথিবী 
যাহাতে সকল প্রকার ভোগের উপচার ফুরাইয়। গিয়াছে, কেহ 
জানে না কোন নৃতন খেয়াল নৃতন অমিতাঁচ র অভিনব অস্কভূতি 
জাগাঁইয়া তুলিতে পারিবে,- সেখানে কিছু লোক আনিকা এনাকিস্ট 
কিনম্নরদের কুহক সঙ্গীতে শ্মেচ্ছাক্স কান পাতিয়। দেয়।- ক্ষয়িযুঃ 
লেখক ও শিল্পীর নৈরাজ্যবাদে দীক্ষা লইয়! "ফ্রান্সবার্তী”, “কলম” 
ইত্যাদি পত্রিকায় ইহার মন্ত্র প্রচার করে। ইহা জলের মত 


বিপ্লবধুগ্ণ ৩২৬৯ 
পরিষ্কার । সর্কল বুর্জোয়ার মধ্যে তোগক্লাস্ত যে ফরাসী বৃর্ধোয়া 
তাহাদের ভিতর হইতে খাঁটি বুর্জোয়া দর্শন নৈবাজ্যবাদের ধুরদ্ধরর! 
বাহর হইয়াছে। ইহা না হইলেই বরং বিস্ময়ের কথা ছিল।” 
(১৪৪-৪৫) 

ঘে বুর্জোয়! সমাঁজে মার্ক স্-এর সময় থেকে পচন ধরেছিল, প্লেখানভের 
সময়ে যার অস্থিষজ্জা পর্যন্ত বিগলিত হয়ে গেছে, আজ পয়ধাট্ট বছর পরেও তা 
বহাল তবিম্নতে বর্তমান। একঘেয়ে জীবনযাত্রার বাইরে নৃতন উদ্দীপন 
আবিফার করতে হলে তার উত্তম ক্ষেত্র কমিউনিজ ম্‌ ও তার আন্দোলন । 
নৈরাজ্যবাদের চেয়ে এতে উদ্দীপনার রলদ বেশি । বিপ্রবের প্লাবনে সমাজের 
বহু ময়লা ভেলে ওঠে । কমিউনিস্ট বিপ্লবেও তাই হয়। কমিউনিজ মুএর 
বিশেষত্ব ধু এই যে এতে নরমেধ যজ্ধের আয়োজনটা একটু বেশী ব্যাপক 
এবং বিপ্লবের পরেও বলিদান বন্ধ হয় না। 

এই হল পেখানভের পরিবেশিত তত্ব যা ইংরাজী অন্ুবাদিকার মতে 
“আমেরিকার প্রত্যেক সমাজবাদী ও শ্রমিক পত্রিকার গায় মোটা হরফে লাল 
কালিতে লেখা থাকা উচিত ।” সত্যই সমালোচনাঁটি লাল কালিতে লেখা, 
--খোলাখুলি দলীয় প্রচার । প্রর্ট ও মার্ক স্-এর সময় থেকে শুরু হয়ে ঘে 
ঝগড়া পঞ্চাশ বছর গড়িয়েছিল, বইটি তারই একটি অধ্যায় । বইটির নাম 
হওয়া উচিত ছিল “এনাকিজম্‌ ও কমিউনিজম*। কমিউনিজমুএর বন্দলে 
সোস্তালিজ ম্‌ শব বসিয়ে লেখক একটি চাল চেলেছেন। প্রথমত এর ইঙ্গিত 
--এনাফিজ ম্‌ সোন্যালিজ মূ এর বিপরীত, নৈরাজ্যবাদ সমাজবাদী হতে পারে 
না। দ্বিতীয় ইঙ্গিত যে মার্কপীয় সমাজবাদ বা কমিউনিজ ম্‌ একমাঞ্জ খাটি 
সমাজবাদ, আর যা কিছু সমাজবাদ সব মেকি । আসল লড়াই যে রাষ্রহীন 
সমাজবাদ ও রাষ্টায়ভ্ত সমাজবাদের মধ্যে তা তিনি পাঁশ কাটিয়ে গেছেন। 
নৈরাজ্যবাদী চায় রাষ্ট্রকে নাশ করতে, কমিউনিন্ট চায় রাষ্ট্রকে করায়ত 
করতে । উভয়েরই কর্মের বাহন নিংম্বরা, লক্ষ্য সমাঁজতন্ত্র--ভেদ, কেবল 
কর্নে। বৈপ্লবিক উপায়ে ক্ষমতাকে নাঁশ করলে কিংবা দখল করলে পর কোন্‌ 
পথে যে মুক্ত সহযোগী সমাজের আঁবিত9াব হবে তার নিশান! ইতিহাসে অথবা 
স্ায়শান্ত্রে নেই, আছে কেবল বিপ্লবের রহম্যলোকে | এনাফিজম্‌ ও 
কমিউনিজম্‌ ছুই ই এক আকাশকুস্থমের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তাদের, 
রাস্তা মাটি ছাড়িয়ে আকাশে ওঠেনি | 


৩০২ নরাজ্যবাদ 


বার্নার্ড শ'র সমালোচন! গালাগালি নয়, তথ্য ও'ঘুক্তিয ওপর মির্ভরঙ্গীল ।* 
নৈরাজাবাদের সঙ্গে হিংসাত্মক অপরাধের সম্পর্ক তিনি তার স্বতাবসিঙ্ধ সরল 
'ভাঘায় বিশ্লেষণ করেছেন,-- 

“এই সকল পত্বিক! (যাহা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ধাঁনক ) পড়িলে 
মনে হয় সকল বিপ্রবীই সমাজবাদী, নকল সমাজবাদীই নৈরাজাবাদী 
এবং সকল নৈরাঁজাবাদীই ঘরজালাঁনি, খুনে এবং চোর । ইহার 
একটি ফল এই হইয়াছে যে ঘে-সকল কল্পনাপ্রবপ ফরালী ও ইটালীয় 
দুর্বৃত্তরা খবরের কাগজ পড়ে তাহার! খুন কন্পিতে অথব। চুরি 
করিতে গিয়া হাতে হাতে ধরা পড়িলে কখনে1 কখনে| বলিয়া! বসে 
যে তাহার! নৈরাজ্যবাদী এবং নীতির তাগিদে কুকাঁজ করিয়াছে । 
ইহা! ছাড়! সকল দেশেই বিক্ষুন্ষ জনসমাজে যে সব লোক একটু 
বেশী হিংস্র ও বেপরোয়া তাহার সহজে এনাকিস্ট নামে আকুষ্ট 
হয় কারণ এনাকিস্ট বলিতেই মনে হয় বর্তমান অন্তাঁয় অবিচারের 
বিরুদ্ধে আপসহীন সর্বন্গপণ সংগ্রাম” (৪) 

নৈরাঁজ্যবাদীদের উদ্দেস্ত মহৎ তার সঙ্গে শ'র বিবাদ নেই। বিবাদ উপায় 
নিয়ে, উপায়গুলো কতদূর কার্করী তাই নিয়ে। উপায় সম্পর্কে সকল 
নৈরাজ্যবাদী একমত নয়। শ' টাঁকারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদ ও 
ক্রপটনিকের সমাজকেন্দিক নৈরাজ্যবাদকে ধরে পৃথকভাবে আঁলোচন। 
করেছেন । 

“দামের পরিমাঁপক শ্রম" এডাম ম্মিথের এই সুত্র থেকে ওয়ারেন, প্রন ও 
মাক স্‌ সিদ্ধান্ত টেনেছেন, শ্রমের শ্বাভাবিক মূল্য তার পয়দা করা মাল। 
হুইগ দল এর ওপরে তাদের অবাঁধ অর্থনৈতিক উদ্যোগের নীতিকে গড় 
করিয়েছে । এই নিরক্কুশ প্রতিযোগিতায় টাকারের আপত্তি নেই। তার 
বিশ্বাস ঘদি যাবতীয় মৌরুসী স্বত্ব তুলে দেওয়া হয়, যারা জমিতে বাস করে 
অথবা! চাষ করে ভূমিত্বত্ব যদি শুধু তাদের ওপর বর্তায় তাহলে প্রত্যেক 
শ্রমিককে তার পরিশ্রমের ফলটুকু পুরোমাত্রায় দেবাঁর যে সামাজিক সমস্া 
তার সমাধান হবে একটি সোঁজ। উপায়ে--সেটি হল সবাই যার যার নিজের 

৬ ইল্পনিধিলিটিস অফ এনাকিজ্ম্‌, ফেবিয়ান ট্রাকট, নং ৪৫, লগুন, ১৮৯৩ । এটি ১৮৮৮ 
সালে লেখা হয় এবং ১৮৯১ সালে একটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হ্য়। 


বিপ্লধবুগ ৩৯৩ 
চরকা্প তেল দেওয়া । দ্বার্ধীনভাবে অপরের সঙে পাল্লা দিয়ে থে যার পানা 
রোজগার কবে নেবে। 

এর মধ্যে একটি মস্ত বড় ফাঁক আছে। শ্রমিকের ঘাঁড়ের ওপর থেকে 
মালিকের মুনাফা, খাজন। ইত্যাদি বোঝ। ঘদি তুলে নেওয়! হয় তা"হলেও সে 
অবাধ প্রতিঘোগিতার কেরে তার পূর্ণ শ্রমমূলা আদায় করতে পারবে ন1। 
শ্রম ছাড়া আরো! কয়েকটি জিনিল আছে ঘা দ্বার! শ্রমের দাম ঠিক হয়-_ 
প্রারুতিক স্থবিধা, ভৌগোলিক অবস্থান, ইত্যাদি। ছুটি গমভাঙ্গা বল, 
একটির চাক নদীর ধারায় ঘুরছে, আর একটির নিকটে নদী নেই। তার 
চাকা ঘুরছে হাতে কিংবা বিছ্যতে। এ ছুটির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
সমান নয়। 
“কোন পক্ষ কারও সাহাধ্য না পাইলে প্রতিযোগীর সহিত লমানে 
সমানে পালা দেওয়া হয়ত বা সম্ভব । কিন্তু একজনের পক্ষে থাকিবে 
জল ও বায়ু (কারণ জলচালিত কলের মত বায়ুচালিত কলও 
আছে) আর একজন খালি হাতে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে ইহ! 
খাটি নৈরাজ্যবাদ হইতে পারে বটে, তবে খাঁটি ন্তায়বিচার অবশ্যই 
নয়।” (৭) 
সব জমির গুণ সমান নয়। চাষী সমান মেহনত করলেও স্থানভেদে ফলন 
কমবেশি হয়। সবচেয়ে অধম জমির চেয়ে ভাল জমিতে যেটুকু বেশী ফলন 
হয় সেটুকু বর্তমানে জমিদারের খাজনা, চাষীর কাছ থেকে প্রাপ্য । যদি 
চাঁষীকে জমির মালিক করে দেওয়! ধায় তাহলে সেই উদ্বৃত্ত ফলন তাঁর হাতে 
আসবে, মন্দ ও ভাল জমির চাঁষীর মধ্যে ফারাক থেকে যাবে । 
সুতরাং প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক স্থযোগ-স্থুবিধা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ 
প্রত্যেককে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে দিলেও সাম্য ও ন্যায়বিচার 
স্থাপিত হবে না । এই অন্যায় বৈষম্য ব্যক্তিমালিকান৷ ও অবাধ প্রতিযোগিতায় 
ক্রমশ বাড়তে থাকবে । 
প্রীকৃতিক স্থবিধা থেকে ষে ধনবৈষম্য আসবে তা টাকার অশ্বীকার 
করেননি । আসলে তার ঝোঁক হ্বাধীনতার দিকে যত সাম্যের দিকে তত নয়। 
তার ধারণ! প্রত্যেকে ঘদি পুরোপুরি তাঁর শ্রমের দাম পায় তা হলে এই 
সামন্ত অসমতা মেনে নেওয়। যেতে পারে--এ থেকে কোন মারাত্মক বৈষমোর 
উদ্ভব হবে না। টাকার এখানে ভূল করেছেন। সম্পত্তি বেচাকেনা, 


৩৯৪ টিনয়াজ্যবাদ 


উত্বরাধিকারম্তে ভাগবাটোয়ারা, প্রাকৃতিক বিপর্ধয় ইত্যাদি খেকে ধনবৈষঙ্ 
বাড়তে বাড়তে আবার ধনিক-নির্ধনের ব্যবধান স্ষ্টি হওয়া! কিছুই বিচি নয় |: 
ক্রপটকিনের লমাজধর্মী নৈরাজ্যবাদকে ইংরেজদের বোধগম্য করধার 
জন্তে বার্নার্ড শ' এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন-- 
“এমন এক ব্যবস্থা! ঘাহাতে নকলের যা কিছু চাহিদা রাজদ্ব হইতে 
মিটানে। হয় এবং রাজত্ব দেওয়া হয় শ্রমে ।* (১৩) 

. সকলে দ্সেচ্ছায় রাজন্য দেয়, আদায় করবার জন্যে জোরজুলুম নেই । 
যদি কেউ রাজন্ব না দেয়? ক্রপটকিনের ভরসা জনমতের উপর । কিন্তু 
জনমত কি অপরাধী ও আদর্শবাদীদের ওপর সমান বিরূপ নয়? জনমত ত* 
অনেক স্বৈরাচারী রাজাকে পুজে! দিয়েছে আর নৈবাজাবাদীদের শাপাস্ত 
করেছে। 

“বিনা! মেহনতে রুটি রুজির ব্যবস্থা হইলেও খাটিয়া খাইতে হইবে 
এমম কোন অকপট জনমত নাই। বরং ঠিক তাহার বিপরীত। 
বরং জনমত ইহাই শিখিয়াছে ষে দৈনন্দিন কাক্সিক শ্রম ছোট- 
লোকদের কাঁজ। কিছু সম্পত্তি জুটাইয়! কাজ ছাড়িয়া বসিয়া 
খাওয়াই হইল সাঁধারপ লোকের আশা-আকাজ্ষ1 1৮ (১৪) 
মান্ষের মধ্যে এই যে সমাজবিমুখী স্বার্থপরতা তাঁর জন্যে ক্রপটকিন 
বর্তমান দুষিত ব্যবস্থাকে দাঁয়ী করেছেন। তীর বিশ্বাস এই সমাজব্যবস্থা দুর 
হলে লোকের স্বাভাবিক শ্রমবৃতি জেগে উঠবে, সে আর অন্তের ঘাড়ে চেপে 
অলমভাঁবে খেতে পরতে চাইবে না। তাই ঘদি হবে তা হুলে আদিম যুগে 
যখন সবাই খেটে খেত তা৷ থেকে সম্পততিপ্রথার উদ্ভব হল কেমন করে ? 
“মানুষকে একটি হ্ব্ভ্রষ্ট দেবদূত মনে করিয়া কোন লাভ নাই। 
সর্ভহীন চূড়ান্ত ভালমন্দর রায় যদি ভুল্ল বলিয়া স্বীকার করা ধায় 
তাহা হইলে মান্য সম্বন্ধে বরং এই ধারণাই হইবে ঘষে সে একটি 
একগু য়ে শ্বার্থপর শয়তান ষে প্রকৃতির কঠোর শাসনে ধীরে ধীরে 
বুঝিতে বাধ্য হইতেছে ঘে তাহার প্রতিবেশীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অবহেলা 
করিয়া মে নিজেরই ্ুখত্বাচ্ছন্য বিসর্জন দ্দিবার পথ প্রশস্ত 
করিতেছে ।” (১৫) 
বর্তমান ব্যবস্থায় যাঁর] স্বার্থনিদ্ধিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা বিনা 
পরিশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারলেও পরিশ্রম করবে এ সম্ভাবনা কখ। 


বিপ্লবনুগ ৩৫. 
নি্বাজ লমাজেও তার!* এ ছুযোগ ছাড়বে না। নে অবস্থায় খয়ন্নাঁতি 
ভাগ্ডারগুলি কয়দিনেই লালবাতি জালবে আর নিরাজ সমাজ সমাধিস্থ হযে । 
হুতরাং ছুটির একটি জিনিস দরকার, হয় বাইরের চাপ, বাধ্যতামূলক শ্রম, 
নয়ত'-বা গভীর সামাজিক গ্তায়বোধ। পরের বস্তটি অকম্মাৎ লভ্য নয়, 
দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করলে পর আয়ত্ত হতে পারে । মোটামুটি এই হল 
ক্রুপটকিন প্রসঙে শ'র বিচার । 

, ্বাঙ্ষ প্রকৃতির শিকলে বাধা শয়তান না রক্তমীংলে কলঙ্কিত দেবদৃত এ 
বিতর্কের শেষ নেই। তবে তার মনে যেভ্রাতৃত্ববোধ ও সহুষোগের একটা 
বাভাবিক বৃত্তি আছে সে কথা ক্রপটকিন ও নৈরাজ্যবাদীরা ছাড়া আরে! 
অনেকে শ্বীকার করেন, এই জৈব বৃত্তিগুলে! বর্তমান অসম ব্যবস্থায় চাপ? 
পড়ে আছে। ক্রপট্িন বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের ধাক্কায় এই অবশ 
বৃত্বিগুলে! জেগে উঠবে । এটা কিছু অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার নয়। ফরাসী 
বিপ্রবের সময়ে এমন অলৌকিক" ব্যাপার ঘটতে দেখা গেছে-_-যখন 
অভিজাতদের মধ্যে জমিদারী হ্বত্ব ত্যাগ করবার একটা হিড়িক পড়ে 
গিয়েছিল । দরকার হল বিপ্রবের বান নেমে যাবার পরেও এই নৈতিক 
উচ্ছাসকে জীইয়ে রাখা । সকল বিপ্লববাদীর মত ক্রপটকিনও একটু বেশী 
আশাবাদী ছিলেন, একটু বেশী স্বপ্ন দেখতেন । কিন্ত তিনি ভোলেননি যে 
নতুন নৈতিক অভ্যাস আয়ত না হলে নিরাঁজ সমাঁজ টিকবে না, ভোঁলেননি থে 
শ্রমিক সংগঠনের ভেতর দিয়ে যৌথ দাক্সিত্বের চেতন! বিপ্লবসাধনের আগেই 
জাগিয়ে তুলতে হবে । রুশ বিপ্লবের পরে তিনি এও বুঝেছিলেন যে এ তপস্যা! 
দীর্ঘকালের, ধৈর্য ও নিষ্টায় তপঃকাঁল পূর্ণ হলে তবেই আসবে আকাজ্কিত 
বিপ্লব । 

টাকারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক স্থঘোগ-স্বিধা 
থেকে যে আয়বৈষম্য দেখা দেয় ক্রপটকিনের সমাজকেন্দ্রিক ব্যবস্থায়ও তা 
একেবারে দূর হয় না। শ' দেখাচ্ছেন যে-সকল বস্তর চাহিদা সরবরাহের 
চেক্সে বেশি সেগুলি যাদের ভোগে লাগবে তারা বঞ্চিতর্দের চেয়ে ভাগ্যবান 
হবে। ঈস্ট এগ্ডের বাড়ির চেয়ে রিজেন্ট পার্কের বাড়ি লোভনীয়, অথচ 
ব্রিজেণ্ট পার্কে সকলের জায়গ! হবে না। পাড়াগীয়ের বাড়ি আর লগুনের 
বাড়ি সমান নয় । দেশন্দ্ধ লোক এসে লগুনে ভিড় করবে তাও সম্ভব 
নয়। কিছু লোকের কপালে জুটবে লগুঙ্ন এবং রিজেন্ট পার্কে বনবাসের 

৮ 
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স্থবিধা। তার দরুণ কিছু বেদী কাজ তাদের কাঁছ"থেকে আদা কর। খুবই 
ক্যায়সদ ত। 

এগুলি ছোটখাট ব্যাপার। এমন কোন মোক্ষম দাওয়াই নেই যাতে 
দেখতে দেখতে সব রোগ সেরে ঘাবে। তবে ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবানধে এ 
ব্যাধিরও চিকিৎসা! আছে। শ্রম ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভ। বাধামুক্ত হলে ঘর- 
বাড়ির ও শ্রম পরিবেশের অনেক উন্নতি হবে--রিজেণ্ট পার্ক ও ঈস্ট এতডের 
তারতম্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও মজুরের কারখান। এ ছু-এর তফাত অনেক 
কমে যাবে। 

শ'র সমাধান কমুুউনিজ্ম ও এনাকিজ্ম্‌ এর মধ্যপন্থা। আমাদের 
স্বাতন্ত্যবৌধ এত প্রবল যে জবরদস্তি যৌথকরণ আমাদের সহ হবে ন|। 
আমাদের এমন সততা নেই ঘে নিঃশাসন স্বেচ্ছাঁউদ্যোগে সমাজের উৎপাদন 
ও ভোগে সামঞ্জম্ত ঘটতে পারে । ছু-এর মাঝামাঝি রাস্তা সমাজবাদী গণতন্ত্র 
একমাত্র চলনীয়, রাস্ত! ৷ নৈরাজ্যবাদীরা এ রাস্তার ধার ধারে না কারণ 
তাদের মতে গণতন্ত্র অল্পের উপরে বনহুর শাসন। শ'" তার জবাবে ঠিকই 
বলেছেন যে এ শাসন অব্যর্থ, এ গণতন্ত্রের দেওয়া নয়, নৈরাজ্যবাদ একে কেড়ে 
নিতেও পারে না। অল্পের ওপর বহর অধিকার সোজা অঙ্কের হিসেব-_ 
“ুজন ব্যক্তি একজনের অপেক্ষা বলবান, এই মাত্র ।, 

গণতন্ত্র সন্ধে উক্ত নালিশ টাকারের, ক্রপটকিনের নয়। ক্রপটকিন 
পার্লামেট্টি, গণতন্ত্র চান না কারণ তাতে লোঁকরাজ প্রতিষিত হয় না। 
আসলে নৈরাজ্যবাদীরা খাটি গণতন্ত্ই চায়। টাকারও বলেছেন--“তারা 
নির্ভাক জেফারসনীয় গণতান্ত্রিক মাত্র । শ্বেচ্ছায় গড়া জনসংহতি ষখন 
নিজেদের খুশিমত নিজেদের কাজ চালাবে তার চেয়ে ভাল গণতন্ত্র আর 
কি হতে পারে? শর সমাজবাদী গণতন্ত্র যদি তার বিকেন্দ্রণের পথে অগ্রসর 
হতে থাকে তা হলে পরিণামে ত। নিরাজ ব্যবস্থায় এসে পৌছবে । গণতন্ত্র মানে 
যদি লোকরাজ হয় তা হলে তার সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের বিবাদ নেই। 

ক্রপটকিনের মুক্ত সমাজের প্রতিরূপ বিঘৎ্সম।জ্ব, বণিকসক্ঘঘ, শিল্পিগোর্ঠী 
ইত্যার্দি যাতে যে যাঁর রুচি ও আগ্রহ অনুসারে হ্বেচ্ছায় এসে মিলিত হয়। 
শ' মন্তব্য করছেন-_ 

“এছ সংস্থাগুলির প্রত্যেকটিতে অধিকাংশ সভ্যের ভোট অন্থুসারে 
বৎসরের মিয়াদে একটি কর্মপরিষন্ণ নির্বাচিত হয়, এই কর্মপরিষদের 
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ছাতে সংস্থার শাষনভার ন্তন্ত হয়। দ্বৃতরাং ক্রপটকিন সংখ্যাধিকোর 
ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক বিধানে আদৌ ভয় পান বলিম্না মনে হয় 
না।” (২২) 

শ' খেয়াল করেননি ষে দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে। স্বাধীন 
সমিতিতে সভ্যন্দের ওপর কর্মপরিষদ কোন জোর খাটাতে পারে না। বনিবনা 
মা ছলে যে কেউ সষিতি ছেড়ে দিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাট্রশাননে এ 
অধিকার নাগরিকের নেই । ব্যক্তি-অধিকার স্থরক্ষিত করবার পক্ষে গণতান্ত্রিক 
নির্বাচন যথেষ্ট নয়। 

সমাজে যদি পরস্পর সহনশীলতা না থাকে, যদি সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের 
পীড়ন করে তাহলে রাজশাসন তুলে দিয়ে তার হ্রাহা হবে এ ভরসা শ 
রাখেন না। 

“শীতকালের ঠাণ্ডা জলহাঁওয়ার মত অসহুনীয়তা আমাদের বহু 
অনিষ্ট করে। আমরা ওভারকোট চাপাইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, 
আগুন জালাইয়৷ ঘতদুর পারি শীতকষ্ট নিবারণ করি, বাকিটুকু 
সহা করি। তেমন গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রণ ইত্যাদি দ্বার! শাসনকার্ধকে 
যথাসাধ্য সংযত করিবার পরও আমাদের রাষ্ট্রকে সহ করিতে 
হইবে ।” (২৩) 

প্রা, বাকুনিন ও ক্রপটকিন বৈধানিক গণতন্ত্রের ঘে আসল গলদটি তুলে 
ধরেছিলেন সে সন্ধে শ' উচ্চবাচ্য করেননি । তাঁর। দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র 
সংখ্যাধিক্যের রাজত্ব কেবল আনুষ্ঠানিক আকারে, বাস্তবে নয়, যে গণতন্ত্রে 
শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আঁসে না, তাদের মধ্যে থে ছু'চারজন ভোট পেয়ে 
পার্লামেন্টে যায় বুর্জোয়। আবহাওয়ায় পড়ে তাদের মেজাজ বদলে যায়, 
মজুরদের সঙ্গে তাদের আর যোগাযোগ থাকে না এবং তার! হয়ে বসে কর্তা, 
মুরুব্বি। আর একটি দিকে শ' ও ফেবিয়ানদের নজর পড়েনি । পার্লামেন্টের 
বিধান জনন্বার্থে প্রযুক্ত হতে পারে ন। ধদ্দি না তাঁর পিছনে সক্রিয় জন্শক্তির 
চাপ থাকে । যদি জনপাঁধারণের এই সামাজিক শক্তি না থাকে ত। হলে 
শাঁসকশ্রেণী তাদের স্বার্থে ঘা লাগ! মাত্র পার্লামেন্টের বিধিব্যবস্থাকে বরবাদ 
করতে কম্ুর করে না। ১৯৫৩ সালে তিনটি অনগ্রসর মহাদেশে এরূপ ঘটন! 
ঘটেছিল। আফ্রিকার ব্রিটিশ গায়নীয় ডক্টর জগনের সরকার জনভোটে 
নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্ত ইংরেজ প্রযাপ্টারদের কাক্ষেমী স্বার্থে হাত দেওয়া 
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মাত্রই জগনন সরকার বিতাড়িত হলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ওয়াতেষালায় 
জনপ্রিয় আরবন্স্‌ মন্ত্রিসভা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ফলব্যবলায়ীদের শ্বার্থহানিকর 
ভূষিবন্দোধস্ত চালু করতে গিয়ে বিদেশী ফৌজের তাড়নায় গদিচযুত হুলেন। 
পূর্ব পাকিস্তানে ফজলুল হক ও যুক্ত ফ্রণ্ট সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে 
ধরাশায়ী করে ক্ষমতা লীভ করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে নতুন সরকার পূর্ব 
পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিন্তানের প্রতৃত্ব আর পাক-আমেরিকাঁন 
সামরিক চুক্তি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে গেলেন অমনি তাদের আনন ছাড়তে 
হল, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর লাটসাহেবের শাসন চেপে বদল। এই তিন 
জায়গাতেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির1 গদ্দি থেকে সোজা গিয়েছেন জেলখানাক্গ 
কিংব। নির্বাসনে । সম্প্রতি নেপালেও তাই ঘটেছে । 
ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম কৰে ট্রেড ইউনিয়নগুলি জনশক্তি গড়ে 
তুলেছিল। পার্লামেট্টি, বিধানের ওপর এদের সজাগ দৃষ্টি ও তৎপরতা! এবং 
ইংরেজদ্দের একট] গণতান্ত্রিক এতিহা ও অভ্যাস ছিল বলে সেখানে সমাজবাদী 
গণতন্ত্র কতকটা সফল হতে পেরেছে। কিন্তু বানার্ড শ'র রচনার পর শুধু 
এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রমর দেশগুলিতে নয়, ইয়োরোপের ফ্রান্স, জার্মানি, 
স্পেন, ইটালি প্রভৃতি দেশেও সচেতন জনশক্তির অভাবে সমাজবাদী গণতন্ত্রের 
পরাজয় হয়েছে । নৈরাজ্যবাদেরও গলদ এ জায়গায়। এর প্রচারকর! 
অতিদার্শনিক। বৈধানিক গণতন্ত্র অথব। স্বেচ্ছাসমিতি যে কোন কাঠামোতে 
সমাজনাম্যকে বাঁধতে হলে তার পিছনে একটা লোকবল গড়ে তোল! 
দরকার । সিগ্ডিক্যালিন্টরা ছাড়া আর কেউ তা গড়বার মত কার্ধক্রম দিতে 
পারেননি । 
বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সমালোচনা সংযত ও দরদী ।* নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে 
ছিংসাত্মক কার্যকলাপের ষে সম্বন্ধ তিনি দেখিয়েছেন তাতে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক 
টি আছে। 
“সাধারণ লোকে এনাকিস্ট বলিতে বোঝে এমন ব্যক্তি যাহার মস্তি 
অল্পবিস্তর বিকৃত বলিয়া! অথব! যে তাহার অপরাধপ্রবণতাকে ভগ্র 
রাষ্্রমতের আবরণে ঢাকিতে চায় বলিয়া বোম! ছোড়ে কিংব1 অন্ত 
কোন নৃশংস কাণ্ড করিয়া বসে। এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। 


৭ কোডস্টুর্জীভন, এলেন এও আনউইন, লগ্ন, ১৯৪৪ । 
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কোন কোন নৈরাজ্যবাধী বোম! ছোড়ায় বিশ্বাস করে, অনেকে 
করে না। অন্তান্ত মতাবলব্বীরাঁও অবস্থাবিশেষে বোম! ছোড়ায় 
বিশ্বাম করে,_যথা, যাহার] সেরাঁজিভোতে বোমা ছুড়িয়! বর্তমান 
যুদ্ধের সুত্রপাত করিয়াছিল তাহার] ছিল জাতীয়তাবাদী,” 
নৈরাজ্যবাদী নয়। যে সকল নৈরাজ্যবাদী বোষাঁছৌড়ার সমর্থন 
করে এ বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে অন্যদের কৌন মৌলিক নীতিগত 
পার্থকা নাই-_অবশ্ঠ যে নগণ্য কয়েকজন টলস্টয্মের মত নিধিরোধী 
শাস্তির পথ বাছিয়া লইয়াছেন তীহাদের কথা আলাদ]। 
সমাজবাদীদের মত নৈরাজ্যবাদীরাও শ্রেণী-সংগ্রামের মত পৌষণ 
করে। সরকার যেমন যুদ্ধ চালাইবার জন্য বোম! ব্যবহার করে 
তাহারাও তাই করে। তবে নৈরাজ্যবাদী ষেখানে একটি বোষা 
তৈয়ার করে সেখানে সরকার করে লক্ষ লক্ষ, নৈরাজ্যবাদীর হিংসায় 
ঘেখানে একটি লোক নিহত হয় সেখানে সরকারী হিংসাঁয় মরে লক্ষ 
লক্ষ। ক্তরাং ষে হিংসার প্রশ্নটি সাধারণের কল্পনা জুড়িয়া বসিয়া 
আছে তাহা আমরা আমাদের মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি 
কারণ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসার কোন বিশেষ অম্পর্ক নাই ।” 
(৪৯-৫০ ) 

তবুও নৈরাঁজ্াযবাদের গায় হিংসার অপবাদ লেগেছে তার একট] কারণ 

আছে। 

“আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বভাবত সর্বন্বীকৃত নৈতিক বাধনগুলি 
শিথিল করিয়া দেয়। যাহারা গভীর মানবপ্রেষে অনুপ্রাণিত 
তাহার! এই ফাডা কাটাইয়! উঠিতে পারে । অন্যদের মধ্যে ইহার 
ফলে নিষ্টর প্রতিহিংসার বুতি জাগিয়। ওঠে যাহা হইতে কোন মঙ্গল 
সাধিত হয় না।” (৬৬) 

আঁধপাগল ও অপরাধীদের মধ্যে বেশকিছু লোক যে নৈরাজ্যবাদের দিকে 


৮ ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন আস্ট্রিয় সাত্রাজ্যোর উত্তরাধিকারী বুবরাজ আর্কডিউক ফাডিষ্তাণ্ড ও 
যুবরাণী সেরাজিভোর পথে নিহত হন। আততারীরা ছিল বসনিযার ম্বাধীনতাকামী সাব+। 
সার্ষিয়ার সরকার হৃত্য কাণ্ডে প্রশ্রয় দিয়েছে এইরূপ অভিযোগ্ধ করে অস্্িঁয়। সাধিয়াকে এক চরমপত্র 
দেয়। এ থেকেই প্রথম বিশ্ববদ্ধের গুত্রপাত | 
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গাড় য় এইটেই ভার কারগ,-..বদিও গাই ছন্দ দিয়ে ১৩১০১১১1৫৬ 
বিচার করা খন্তায়। 
রাষ্ট্রীয় সমাঅতন্র যে এক নতুন ধরণের হ্রদ খাড়া কষে নৈরাজ্াবাদীদের 
এ খঁশফার ভাগীদার রাসেলও। উপরতলার আফলাদের মত এতে এক 
সরকাী কুলীন জাত ঠতরি হবে যারা নিভুল সবজাস্তা, খায় ভাববে শখাজেয 
ভালঙন্ছ তার! ছাড়া আর কেউ বোঝে না, ভায়ের পরিচাবিক বিলি 
অন্রানস্ত, অপরিবর্তনীয়। 
কিন্ত রাষ্হীন সমাজব্যবস্থায় ষেসব বিপদ আনতে পারে সেক্দিকে 
নৈরাজ্যযাদীদের খেয়াল নেই। ব্যক্তি সম্পত্তি উঠে গেলে চুরিচাষাপসি কষবে 
বটে কিন্ত একেবারে যাবে না। জাছঘর ও কলাভবন থেকে কিংব! দুশ্রাপ্য 
ব্যবহার্য বস্তর সাধারণ ভাণ্ডার থেকে চুরির ভয় থাকবে । যৌন অপরাধ বন্ধ 
হবে না। বিদ্বেষ ও ঈর্যাজনিত অপরাধ দূর হবে না । আইনের বিচার ও 
আদালতের শান্তির পরিবর্তে অপরাধ শাসন করবে জনরোধ-_ন্ুস্থ মনে ধীর- 
তাবে নয়, ঝেণকের মাথায় । আইনের বিচারের চেয়ে সে বিচার উত্তম নয়। 
নানাভাবে শ্বৈরাচারের আবির্ভাব হওয়াও খুব সম্ভব। কোন ক্ষমতালোভী 
ব্যক্তি ঘর্দি কিছু লোক জড় করে একটা হ্থেচ্ছাবাহিনী তৈরি করে নিজের মত- 
লবে কাঁজে লাগায়, কোন দ্বা্ভিক লোক যদ্দি নেপোলিয়নের মত নাগরিকদের 
ওপর প্রভু হয়ে বসে তা আটকাবাঁর কোন উপায় নেই। মান্থষের মন লোভী, 
ত্বার্থসন্ী, ঝগভাঁটে | নৈরাজ্যবাদ মানবচরিজ বদলাবে কেমন করে? কায়েমী 
স্বার্থ চলে গেলে শত্রত| দূর হবে এমন আঁশ করা ভূল । অষ্ট্রেলিয়ানরা তাদের 
দেশে এশিয়ানদের আগমন ও বসবাস বন্ধ করে দিয়েছে আর জাপান তার 
বাডতি মানুষের উপনিবেশের জন্তে জায়গা খুঁজছে। ছুই দেশে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হলেও এই স্বার্থের ছন্দ যাবে না| 
“পিপীলিকাদের মত পুরাঁদস্তর সমাজবাদী কোন জাতির হওয়া সম্ভব 
নয়। তথাপি কোন পিপীলিক। ভুল করিয়া! পার্খববর্তা টিপি হইতে 
তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহাকে তাহার মারিয়া ফেলে। 
মানুষে মানুষে যেখানে কৌমব্যবধান বিষ্তর--যেমন শ্বেত ও পীত 
মানুষে, সেখানে এ ব্যাপারে মানুষ ও পিপীলিকাঁর প্রবৃতিতে বেশী 
তফাত নাই ।” (১৫৭) 
নুত্তাং আইন নেই শাসন নেই এমন একটি নিরাজ সমাজ গড়ে উঠবার 








বিগধগ ১১ 
কোন খন্ছাবয। বেখা বাঁচ্ছেনা এবং গড়ে উঠলেও তায় টিকে থাকবার আশ 
নেই । 

নৈরাজ্যবাঁদীর আশা আর রালেলের সংশয় দুইই অতিশয় । কেউ ইচ্ছে হলে 
নিজের ভাবে একষল ফৌজ গড়ে রাখবে এমন স্বাধীনতা নৈরাজ্যবাদে নেই। 
নিরাজ সমাজ বিধিব্যবস্থাহীন শৃন্তগর্ত নয়। প্রর্ণ তাঁর “ম্বীকারোকতি” গ্রন্থে ঘে 
নকশা দিয়েছেন তাতে শান্তিরক্ষা! ও দেশ রক্ষার ভার নিয়েছে শ্যেচ্ছায্ ও সহ- 
যোঁগিতায় গড়া একটি জনবাহিনী। যার খুশি অস্ত্র রাখতে পাঁরে, খুশি ন 
হলে কেউ গ্রাঁমরক্ষাবাহিনীতে যোগ না দিতে পারে, তা বলে নিশ্চয় সে একা 
পাল্টা! ফৌজ গড়তে পারবে না। তাকে যদ্দি সেই অপচেষ্টায় বাধা নাও 
দেওয়] হয় তবু শুধু শুধু লোকে তার সঙ্গে ভিডবেই বা কেন? রাসেলের 
আশঙ্কা সমাঁজতন্ত্রে কৌমবিদ্ধেষ দূর হবে নাঁ। কিন্তু সমাজতন্ত্র ছাড়াই কি 
কৌমবিহ্েষ ক্রমশ দূর হচ্ছে না? পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পতন এবং এশিয়ার 
স্বাধীন জাতির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ানদের প্রতি ইয়োরোপীয়দের ঘ্বণার 
ভাব কি কমে নি? আফ্রিকায়ও আজ কালে। জাতি মাথ। তুলে দ্লীভাচ্ছে। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারের বর্বর অস্পৃশ্ততানীতি আজ শ্বেত মহলেও ধিক্কৃত। 
জনমানসে নতৃন ভাবন! নতুন চেতন! উত্রিক্ত হলে তবেই নৈরাজ্যবাদী বিপ্লব 
সম্ভব, তখন সেই ভাবনা-চেতনা হবে আজকের উপসর্গগুলির প্রতিষেধক । 

সমাজবাদ, রাষ্ট্বাদ ও গণতন্ত্রবাদের মত নৈরাজ্যবাদেরও রকমফের আছে। 
সকল নৈরাজ্যবাদী এক ছাচে পডেন ন1। ল্টান্নার, বাকুনিন ও টলস্টয়ের মধ্যে 
ততখানি ব্যবধান ষে ব্যবধান অহঙ্কার, সন্ত্রাস ও শাস্তির মধ্যে । তবুও মোটা- 
মুটি কয়েকটি বিষয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নৈরাজ্যবাদী চায় সকল রকমের 
আধিপত্য থেকে ব্যক্তির সম্পূর্ণ মুক্তি, ধনতন্ত্র থেকে শ্রমিকের মুক্তি, চার্চের 
হাত থেকে বিশ্বাসীর মুক্তি, রাষ্ট্র থেকে নাগরিকের মুক্তি। আক্রমণ প্রধানত 
রাষ্ট্রের ওপর কারণ ধনতন্ত্র ও চার্চকেই রাষ্ট্র ধরে রেখেছে । রাষ্ট্র একটি পীডন- 
যস্ত্র। এই যন্ত্রাট যার আয়ত হয় ক্ষমতাঁর মোহ তাকে পেয়ে বসে। এ দিয়ে 
কারও কল্যাণ হয় না । মাহ্থষকে এক ছাচে ঢালাই করে একভাবে যন্ত্রের মত 
চালাতে এ অভ্যন্ত। এর জায়গায় নৈরাজ্যবাদ আনতে চায় ব্যক্তি ও সমাজ, 
তাদের বিচিত্র ভাবনা, চেতনা, সৃষ্টিসস্ভাবনা | মুক্ত সমীজের মৌল কেন্দ্র হবে 
গ্রাম ও কর্মশালা--পরস্পরের প্রয়োজনে এর1 মিলবে, বৃহত্তর সার্বজনীন ক্ষেত্রে 
সমিতি ও সংহতি গড়ে তুলবে, লোককৃত্য পরিচালন করবে । যে কাজ এখন 


৩১২ দৈয়াজ্যযাদ 


চলে শাসনে সে কাজ চলবে সহযোগিতায়, যে কাজ এখন চালাস্র দরকারী 
আমল! সে কাজ চালাবে নির্বাচিত অভিজ্ঞ লোক । এই হল নৈরাজ্যবাদের 
প্রধান সুত্র যদিও এর ওপরও সকলে একমত নয়। 

চিত্রটি কল্পনার রঙে অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই । বিপ্লবে কিংব। কুটনীতিতে 
নৈরাজ্যবাদীর। কোথাও বাস্তবতাবোধের পরিচয় দেননি । বিপ্লবের আয়োজন 
কঠোর শৃঙ্খলা ও শাসনসাপেক্ষ ধা নৈরাজ্যবাদে বরদান্ত হতে পারে ন]। উদ্দেসঠ 
ও উপায়ের এই অসঙ্গতির ফলে বিপ্লবপ্রচেষ্টা পু হয়ে গেল। তবু এর] একটা 
অস্ত বড় কাজ করেছেন--এ'রা বহু বদ্ধমূল বিশ্বাসে নাড়। দিয়েছেন, বহু সনাতন 
সত্যের ওপর সন্দেহের বীজ ছড়িয়েছেন । ধর্মীয় বিশ্বাস ও শাসন মানবচরিত্রকে 
শোধন করেছে না দুষিত করেছে বেশি, সম্পতি প্রথায় সাধারণ মান্ষের সমৃদ্ধি 
হয়েছে না দারিদ্র্য বেড়েছে, মানবিক অধিকার রক্ষায় ও ন্যায়বিচারে আইনের 
অবদান কিছু আছে কি নেই, আইনে অপরাধ কমেছে না বেড়েছে, শাস্তি 
না যুদ্ধ সরকার প্রজাকে কোন্টা দ্রিয়েছে বেশি, রাষ্্যস্ত্রে কোথাও কোন 
মানবিক অনুভূতি আছে কিনা এবং সমাজবাদ ও জনকল্যাণের আদর্শে 
নিয়োজিত হলেও তার যান্ত্রিক প্ররুতি যাঁয় কিনা, আর বিপ্লবের দ্বারা একটা! 
নতুন স্তর বসালে তাতে সাম্য দ্বাধীনতা ও শৌভ্রান্র আসতে পারে কিনা 
এসকল প্রশ্ন আগে ছিল না। নৈরাজ্যবাদীদের সমাজচিত্র অবান্তব হতে পারে 
কিন্তু এ প্রশ্নগুলি উড়িয়ে দেবার নয়। 

১৭৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কনভেন্সনের সভায় দাড়িয়ে 
রোব্স্পীয়ের বলেছিলেন-_ন্বাধীনতাঁর বীরপুরুষের হাতে যে তরবারি ঝলকিত 
হয় তাহা শ্বৈরাঁচারীর হাতের অস্ত্রের মতই। ..*বিপ্রবের শাসন শ্বৈরাঁচারের 
বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শাসন | এই বৈপ্লবিক কুটাভাঁসেরই প্রতিধ্বনি লেনিনের 
সর্হহাঁরার গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, ছুই বিশ্বযুদ্ধের 'সমরাস্তক সমর*_লড়াই-র 
অবসান ঘটাবার জন্যে লড়াই । রুশো তার “কত্রা সোসিয়াল” পুস্তকে সমীচীন 
প্রশ্ন করেছেন-_“মাছষকে অধীন করে মুক্ত করবার অচিস্তনীয় কাক়দাটি কি ?' 

স্বাধীনতার বাড়াঁবাঁড়ি ভাল নয়, তাঁর অপব্যবহার ষাঁতে ন1 হয় তার জন্যে 
শীসন চাই,__এই হল রাষ্ট্রের যুক্তি । কিন্তু শাসনেরও অপব্যবহার হয় এবং 
সেটা আরো খারাপ, সুতরাং একে দূর কর-_এই হুল নৈরাঁজ্যের যুক্তি। 

দার্শনিক তত্বকথা। ছেড়ে যদি ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে বিচার করা যায় 
তাহলে কোন পক্ষে সরাসরি রায় দেওয়া সম্ভব নয়। উদার মুদ্ধিপরাদ্ণ 


বিপ্ধমূঠ ৩১৩ 
সমাজে নকলের ব্বাধীনত। স্বীকৃত, সেখানে স্বাধীনতা পরম সম্পদ । যে দমাজে 
এ উদারতা নেই সেখানে স্বাধীনতাকে শাসনের ওপর ভর করতে হয়। 
অন্দার সমাজে ব্যক্তিত্বাধীনতা ও রা্রশীসন বিপরীত নয় । একতাপ্রিক 
কিংবা! গণতান্ত্রিক সরকার জাতির সন্ধীর্ণত1 থেকে ব্যক্তির অধিকারকে মুক্ত 
করেছে, সামাজিক পীড়ন থেকে ব্যক্তি ও গোঠ্ীকে উদ্ধার করেছে ইতিহাসে 
এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কাঁমাল আতাতুর্ক ধর্মীয় শাসন থেকে তুর্কদের মুক্ত 
কন্েছিলেন, লালচীন চাষীদের ভূমিদাসত্ব মোচন করেছে, মেয়েদের সামাজিক 
স্বাধীনত। দিয়েছে । ফ্রান্সের পঞ্চম গণতন্ত্র আলজিরিয়ায় ফরাসী অধিবাসীদের 
বিরোধিত। সত্বেও আরবন্দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার. দিতে ইচ্ছুক । মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শ্বেতাঙ্গদের নিগ্রোবিছবেষকে আইনের জোরে বাঁধা দিতে 
বদ্ধপরিকর । অবশ্ত সরকারী উদ্দারতার পিছনে যুগশক্তির তাগিদ থাকে । 
তবু স্বাধীনতার পথের বাঁধ। সরিয়ে দেবার জন্যে বার বার রাষ্শক্তির প্রয়োজন 
হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। 

আর বাষ্্রশক্তির বিকল্প যে সকল প্রতিষ্ঠানকে নৈরাজ্যবাদীরা আদর্শ খাড়। 
করেছেন তাদের ওপর খুব ভরস] রাখা যায় না। এগুলি হুল শ্রমিক ইউনিয়ন, 
পৌরসভা, বণিকসজ্ঘ এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ও জনসেবার সমিতি । রাষ্ট্রে ষে 
ছনীতি ও বিকার দেখা যায়, প্রথম তিনটিও সেই দোষে দুষ্ট কারণ এদের 
মধ্যেও শাসন ও শোষণের সুযোগ উপস্থিত। জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক 
সমিতিগুলিতে সে সুযোগ অনেক কম তাই তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও 
সহযোগিতার আবহাওয়া একেবারে নষ্ট হয় না। 

নিরাজ সমাজ আনবাঁর আগে যে একটা আমূল নৈতিক সংস্কীরের প্রয়োজন 
আছে আদর্শের নেশায় বিভোর হয়ে নৈরাজ্যবাদীর। এই সত্যটির দিকে ফিরে 
তাকাঁননি । যে সমাজে কোন প্রকার কত্ৃত্ব থাকবে না, শুধু ম্েচ্ছাকৃত 
সহষোগিতায় সকল কাজ চলবে, সেখানে আগে একটা আধ্যাত্মিক বিবর্তন 
চাই। বর্তমান সমাজের সবাঙ্গ শালনকর্তৃত্বের অভ্যাসদোষে দূষিত, তার 
কোথাও ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতীক খুঁজবার চেষ্টা বুথা । নিজের ভাগ্য নিজের 
হাতে নেবার আগে ব্যক্তিকে নতুন অভ্যাস আয়ত করতে হবে, নতুন ভাবন। 
ভাবতে হবে, নতুন রুচি জাগাতে হবে । গডউইন ও প্র প্রজ্ঞানের ধীরনিশ্চিত 
অগ্রগতিতে আস্থা রেখেছিলেন । তীরা মানুষের আত্মিক-নৈতিক পুনর্গঠনের 
দিকে মন দেননি । 


৩১৪ টনরাজ্যবাদ 


যে অবস্থায় শাসন ব্যতিরেকে সমাজের কাজ চলতে পারে দলেই অবস্থা 
সৃষ্টি করবার কাজে নৈরাঁজ্যবাদীরা যেমন অবহেলা করেছেন, তেমন ষে 
অবস্থায় শাসন অবশ্তভাবী তার প্রতিও এরা যথেষ্ট সচেতন নন। তাই 
কর্তৃত্ব্ীল প্রতিষ্ঠানের ওপর তাদের আক্রমণ অতিবিঘেষ ও পক্ষপাতে ছুষ্ট। 
রাষ্ট্রের শতসহুম্র ছিত্র তীর দেখিয়েছেন কিন্তু তারও যে একট। সা্মক ভূমিক! 
আছে, তাকে সরিয়ে নিলে সমকালের অবস্থা কি হতে পারে তা তার! ভেবে 
দেখেন নি। তাই তার অবাস্তব অত্যাশায় এক রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন । 
তাঁরা বোঝেন নি যে ইতিহাসের ধারায় রাষ্ট্র, বিত ও ধর্ম মানবিক সমস্যার 
সমাধানের জন্তেই এসেছে, তাদের আছ্ষঙ্গিক কোন কোন প্রতিষ্ঠান এখনও 
এই সমাধানের কাজ চালিয়ে ঘাঁচ্ছে, সকল মানবিক উদ্তমের মত এতেও আছে 
যথেষ্ট দৌক্রটি, অপূর্ণতা এবং এজন্যেই এদের পরিবর্তন অত্যাবশ্তক-_ এদের 
সরিয়ে কালের উপধোগী বিকল্প ব্যবস্থা আনবার জন্তেই বিপ্লব। তাদের 
বিরুদ্ধবাদীর1 যখন রাষ্ট্র, বিত ও ধর্মানুষ্ঠানকে সনাতন, পবিভ্র ও অনিন্দ্য বলে 
পুজো করতে বসলেন তখন এদের ভুল হল আরো সাংঘাতিক, তখন ইতিহাস 
ঈাড়াল নৈরাজ্যবাদীর পক্ষে। কিন্ত অতীতকে এতিহাসিক দৃষ্টিতে না 
দেখতে পারার ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি হল অস্পষ্ট, নতুন সমাজের চিত্র হুল 
অবাস্তব এবং তাদের পথ হারিক্ে গেল অন্ধকারে । 

নৈরাজ্যবাদ কতক মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দাবি করেছে, তুলে যায়৷ 
মানবিক যুল্যবোধকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্ত আদর্শের দিকে এগিয়ে 
যাবার রাস্তা দেখাতে পারে নি। প্রজ্ঞানের ধীর গতি আর বিপ্লবের ভ্রুত 
গতি দুই-ই সমান ভাবে ব্যর্থ হয়েছে । রাষ্ট্রের শক্তি বাড়তে বাড়তে হয়েছে 
অতিকায় দৈত্যের মত যা ছিল চেঙ্গিজ খা ও নেপোলিয়নের কল্পনার 
অগোচর । 

পাশ্চাত্য জগতে নৈরাজ্যবার্দ যখন নিদ্রার আবেশে ঘ্িয়মান অথবা 
বিভীষিকার উত্তেজনায় উন্মত তখন এর পুনরাবিভভাব হুল প্রাচ্যে ঘেখানে 
আড়াই হাজার বছর আগে এর জন্ম হয়েছিল। নতুন বিশ্বপরিবেশে প্রাচ্যখণ্ডে 
উথ্থিত হল এক আত্মিক বিভ্রোহের ঘোষণা, বিত্ত ও ক্ষমতাঁর উন্মাদ কামনার 
বিরুদ্ধে মানবাত্মার সাবধানবাণী । এই নব নৈরাজ্যবাদের খত্বিক টলস্টয়, 
অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী । 
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বাণেখরী শিল্প প্রবন্ধাবলী 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী” শিল্পগুর অবনীর্জনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের 
সাহিত্যন্থতির অদ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ | শিল্পকল] সংক্রান্ত যাবতীয় সংজা 
তত্বকথা, রসবোধ ও বিচার বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ 
কথাচিত্র। অতিহ্ক্ম ও সাধারণের পক্ষে দুরূহ বিষয়গুলি তাঁর অনন্করণীয় 
বাচনভঙ্গীতে সহজ সরল সরস ও হন্দর হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে 
তার দ্বিমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দ্বেখা যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে 
অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অধ্যাপকের মত শিক্ষা দান করেন নি, ধেকালের খষি 
ও গুরুর মতই দীক্ষা দিয়ে গেছেন শিল্পশান্ে । 


*শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বন্তৃতামালা, রূপকলার আলোচন। ক্ষেত্রে 
যুগাস্তরকা রী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উদ্মেষসাধনে অতুলনীয় 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ? 

-_লন্দলাঁল বনু 


বহুকাল অপেক্ষার পরে অবনীন্দ্রনাথের এই উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তক যে পড়তে পেলুম 
তার জন্য 'রূপা কোম্পানী"কে ধন্যবাদ । আটাঁশটি বক্তৃতা প্রবন্ধের এই.বইটি দেখা 
যাচ্ছে তার প্রসঙ্গমূলা কিছুমাত্র হারায় নি। শিল্পতত্ব, নঙনতদ্বের সমস্যা উন্মোচনে 
অধনীন্দ্রনাথের চিস্তা এখনও আমাদের পরিপাকজীর্ণ হয় নি, এখনও মননকে 
জাগাবার ক্ষমত] এই বক্তৃতাবলীর সময়াপহত হয় নি কিছুমাত্র । এবং শিক্ষণীয়তা 
ছাড়াও অবনীন্ত্রনাথের রচন। হ্বকীয় সাহিত্যগুণে আজও সমান আনন্দদায়ক 1***' 
[ বিষণ দে, পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৬৯ ] 
'চিত্রশিল্পে ও কথাশিল্পের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই । নেজগ্ঠ ধার] 
সাহিতাতত্ব পড়তে ভালোবাসেন ভার এই বূপতত্ব ও শিল্পের নান দিকের কথা 
পড়লে লাভবান হবেন । থুব বড় করে ছাপা, হুন্র একখানি ফোটো গ্রাফদহ কাপড়ে 
বীধাই । দাম খুবই সন্ত], 
[ পরিমল গোন্ব মী, যুগান্তর, ৩*শে বৈশাখ, ১৩৬৯ ] 


দাম; ১২০০ টাঁকা 


আইনস্টাইন 


জীবন-জিজ্ঞাসা 


সংকলক ও অন্বাদক ₹ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যাক্ন 
ভূমিক: সত্যেক্জনাথ বস্তু জাতীয় অধ্যাপক 


মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তার সাধারণ অভিমত ছাড়াঁও 
হ্বাধীনতার আকাঙ্কা, ধর্ম ও নীতিশান্ব, শিক্ষা রাজনীতি, অর্থশান্্র, রা্র এবং 
শাস্তিবাদ ইত্যাদি সন্দ্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন কর] 
হয়েছে। এ যুগের একজন অদ্বিতীয় মানবদরদী মহাপুরুষের মানসলোকের গঠন 
ও গতিপ্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে এই রচনা-সংকলনে । আইনস্টাইনের জীবিত- 
কালে তার নিজের তত্বাবধানে এ সন্বদ্ধে ষে পুস্তক প্রকাশিত হয় তার প্রবন্ধ।- 
বলীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তার সর্বশেষ রচনাগুলি। এই পুস্তকের অনেকগুলি 
প্রবন্ধ ইতঃপূর্বে বিশ্বের কোনি ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। 

বিজ্ঞান-রাঁজ্যের বিস্ময়, পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্র্দের মত কৌতুহলাবৃত 
অলীম প্রতিভাধর এক মহাজ্ঞানীর চিন্তাধারার পরিচায়ক এই গ্রন্থ-_জীবন 
জিজাস! । 





জাতীয় অধ্যাপক, সত্যেক্জনাথ বস্তু তার ভূমিকায় বলেছেন £ 

“শ্রীমান শৈলেশ গান্ধীবার্দে বিশ্বাধী। তিনি আইনস্টাইনের নানাবিধ 
প্রবন্ধের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন এমন কতকগুলি, যাতে আইনস্টাইনের 
ব্যক্কিত্বে বিজ্ঞান ছাড়! ঘষে একটি বিশেষ দিক ছিল এবং সেটি যে তার মূল 
অহিংসাবাদ ও শাস্তিবাদের ঘ! তিনি বিশ্বা করেন, তার মধ্যে একট] নিবিড় 
এক্য খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। আমি আশ! করি ষে চিন্তাশীল পাঠক 
তার দ্বারা অনুদিত প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে আইনস্টাইনের মত একজন বিরাট 
মান্ছষের ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাবেন। আমি এ পুস্তকের বছুল প্রচার 
কাষন৷ করি ।” 


দাম? ৮০০ টাকা 


চোখে 
রবীন্দ্রনাথ 


সংকলক ও অনুবাদক : পৃথথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ফ্রান্স শ্বচ্ছ যুক্তি, কুচিন্সিপ্ধ শিল্পীমন, রসগ্রাহী আবেগগ্রবণতাঁর দেশ। 
আমাদের দেশ সম্বন্ধে সে-দেশের শিক্ষিত জনমনে বহুদিনের কৌতুহল। বিশ্ব- 
মানবের কবি রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে, বিদেশীর। নতুন ক'রে ভালবাসতে শেখেন 
শাশ্বত এই ভারতবর্কে। "প্রথম যে ফরামী রমিক রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে মুগ্ধ 
হন এই শতকের হচনায়, তাঁর নাম আঁজ সকলেই জানে £ কবিধর্যাজন্‌ পা । 
তিনি তৎপর হয়েছিলেন বলেই ফরাঁী ভাষায় 'গীতাঞ্ুলি'র প্রথম অনুবাদ 
করলেন বিখ্যাত কবি আদরে জিদি। তখনো রবীন্দ্রনাথ নৌবেল পুরস্কার 
পাঁনমি। তারপর, এই পঞ্চাশ বছরে ফরাসীরা রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় থেকে 
নিবিড়তরভাবে জানতে চেয়েছে, জেনেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে। 
ঈর্যাজন্‌ পার্স, আত জিদ্‌, আনে মোরোয়। থেকে শুরু ক'রে ছাল আমলের 
অগণ্য ফরাসী গুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথের যে-রূপ ধর! পড়েছে, তারই কয়েকটি 
এখানে মঙ্কলিত হ'ল মূল ফরাসী প্রবন্ধ থেকে । সাহিত্যরমিকের কাছে যেমন, 
তেমনি এতিহামিকের কাছেও অমূল্য অপরিহার্য এই সন্বলন। 


দাম; ৫'০০ টাকা 





বারট্রাণ্ড রাসেল 


হৃখের সন্ধানে 


অনুবাদক : পরিমল গোস্বামী 


মানুষের আনন্দের উৎস অংশতঃ অন্তরঙ্গ, আঁর অংশতঃ বহিরঙ্গ । এই গ্রন্থে 
সেই অস্তরঙ্গ দিকটাই আলোচিত হয়েছে । যতটুকু প্রয়োজন ত। যদি পাওয়া 
যায়, আর শারীরিক হুস্থত] দি থাকে তাহলেই প্রতিটি মানুষ স্থখী। তবু 
আনন্দ স্ুহূর্লভ। কেন? বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে 
স্বীকৃত বারঝ্রাণ্ড রাসেল, সেই সমস্তাঁর সমাধান উপস্থাপিত করেছেন, আর 
মনকে কি ভাবে সঞ্চালিত করলে স্থখলাভ সম্ভব তা আলোচনা করেছেন । 


***বিদপ্ধ জনের জন্যে লেখা দুরূহ চিন্তাচ্ছন্ন প্রবন্ধ পুস্তক এটি নয়। যেসব মানসিক অশান্তি 
আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুত্র এবং তুচ্ছ মনে হয় অথচ য৷ মানুষের জীবনকে অনেক সময় বার্থ পর্যস্ত করে 
দিতে পারে, সাধারণ বুদ্ধিবিবেচন। দ্বারা এই বাঁধাসমুহকে সহজেই দূর কর! সন্তব, মাত্র সতেরটি 
অধ্যায়ে লেখক অতি সুন্দরভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন 1," 

( দেশ, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ ) 

'এমন একদিন ছিল, প্রয়োজনমত আহার, বাসস্থানের সংস্থান করতে পারলেই মানুষ যখন 
সুখী হৃত। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মান্থুষ যেমন অনেক কিছু পেল তেমনই হারাল তার 
মানদিক শাস্তি অর্থাৎ হুখ। সুখ কী, সুখী হবার কী উপায়, মানুষ অন্ুবী হয় কেন, এইসব প্রশ্ন 
মনোধিদদের মত আমাদের মনেও অশান্তি হুট করে।'**আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসয 
আপাততুচ্ছ অশান্তি মনকে বিষিয়ে তোলে, জীবনকে প্রায় নিরর9৫থক জ্ঞান করতে প্ররোচনা! দেয়, 
সেগুলি দুর করা শ্রমসাধ্য হলেও যে অসন্ভব নয়, এই গ্রন্থের সতেরটি অধায়ে লেখক তা নুন্দয়ভাবে 
দেখিয়েছেন ।:%গ্রন্থের যুখবন্ধে তিনি বলেছেন, “যেসব বাবস্থা আমি পাঠকদের উদ্দেশে নিবেদন 
করলাম, তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমথিত এবং নিজে যেখানেই 
এ ব্যবস্থা অনুসরণ করেছি সেখানেই হুফল পেয়েছি ।৮***জীবনের উপলব্ধ সতাকে ভাষায় রূপ 
দ্বিয়েছেন বর্তমানকালের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক।:শ্রীযুক্ত পরিমল গোম্বামীকে কৃতজ্ঞতা 
জানাই । তার তর্জমা। যেমনই ম্বচ্ছনা, তেমনই সাবলীল । কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই ।' 


(আনন্দবাজার পন্জিক1, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১) 
দামঃ ৫:০০ টাঁকা 


বাঙালী 


প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 


শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের অগ্নিচক্র ঘুরেছে ভারতের উত্তরে আর 
দক্ষিণে । . কিন্তু পূর্ব ভারতের তমসাচ্ছপ্ন এঁতিহের উত্তরাধিকারী বাঙালী । 
সেই খগ্ছিন্নবিক্ষিণ্ড বাঙালী আজ সারা ভারতের সমস্তা। তবুও নতুনকে 
গ্রহণ করবার ক্ষমতাক্স, সমীকরণের অসাধারণ শক্তিতে সে আজে ভাম্বর। 
তার বর্তমান বিপর্ধক্মন এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্বাভাস । তাই বাঙালীর 
এঁতিহা ও ভবিস্বাৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের 
কাছেই অনুশীলনের বস্ত। সাবা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্য। 
এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ঠ। 
আপনার বইথানি পড়িয়া আনন্দিত ও লাভবান হইলাম । আপনি বাগালীর 
কথা৷ অতি হন্দরভাবে বলিয়াছেন। ও 
সুরেজ্সনাথ সেন 


এই হুন্দর পুস্তকটি মনোযোগ সহক।রে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি । 
আমার দু বিশ্বাস, চিন্তাশীল পাঠকসমাজে ইহার আদর হুইবে। 
নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


থুব ভালে! লেগেছে, আগাগোড়া সমান তৃপ্তি পেয়েছি । ছোট্ট বইটিতে আপনি 

এত কথ! কি করে লিখলেন ভেবে অবাক হচ্ছি। তার চেয়েও অবাক হয়েছি 

দেশের ইতিহাসে আপনার দৃষ্টি ও অনুরাগের গভীরতা দেখে । এতটা অস্ত ি 

আমাদের অনেক পেশাদার এঁতিহাসিকদেরও নেই । আপনার মনন, অধ্যয়ন ও 
দৃষ্টি দার্থক। 

নীহাররঞ্জন রায় 


বিভিন্ন আকর হইতে অতি মুল্যবান ও কৌতুহলোদ্দীপক তথা আহরণ করিয়া 
বাঁডালীকে বুঝিবার ও ব্যাখ্যা করিবার যে চেষ্ট! গ্রস্থকার করিয়াছেন তাহা! উচ্চ অঙ্গের 

সংক্লেষশক্তির পরিচয় বহন করে। মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় স্পরিস্ফুট । - 
গ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 


বই খানির অন্যান্ত দেশী ভাষায় অনুবাদ ও বহুল প্রচার কামন। করি । 
কালিদাস নাগ 


দামঃ ৬.০০ টাকা! 


ডঃ তারকমোহন দাপ 
এম.এস-দি., পি-এইচ.ডি, ( লঙুন ), ডিআই.ষি, 
রীডার, কৃষিবিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় বিজ্ঞান কলেজ 


ভূমিক1£ সত্যেন্্রনাথ বন্দু, জাতীয় অধ্যাপক 


নিজেদের দেশের ফুলফল, গাছপালার ওপর এক শ্বাভাবিক আত্বীয়তাবোধ 
মা্গষের রক্তের স্গে মিশে আছে। দেশের মম্পূর্ণ পরিচয় আজ শুধু নানদী ও 
স্থাপত্য-কীতির মধ্যেই লীমাবদ্ধ নয়, তার দিগন্ত শিসারিত হয়েছে দেশের পণ্ড- 
পক্ষী ও গাছপালার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। উত্ভিদের হাত ধরেই আমরা সভ্যতার 
ক্রমবিকাশের ধাপগুলি পার হয়ে এসেছি। ইতিহামের পাত ওলটালে তাই 
দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আস্তরিক গ্রীতি ও শ্রদ্ধ। লাভ 
করে এসেছে বৃক্ষদেবতা। যে সব আমাদের দেশের নিজম্ব গাছপ|ল। তাদের 
অতু্ননীয় রূপ, রম ও সৌরভের সঙ্গে আমাদের রুচি ও রসবৌধ কতো! মিবিড়- 
ভাবে জড়িত ছিল তার অজন্র নিদর্শন পাঁওয়া যায় আমাদের প্রাচীন শান্তর ও 
কাব্যগ্রস্থগুলির মধ্যে। এই মব দেশজ গাছপালা, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের 
হাজার হাজার বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তার। আজও পথে-গ্রানস্তরে জীবনের 
বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগস্ত রড়ীন করে ফড়িয়ে আছে আমাদের নিলিপ্ দৃষ্টি 
সম্মুখেই ।-_কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য? আমাদের 
জাতীয়-মানম ও ভাবধারার সঙ্গে কোথায় তাদের সংযোগ 1- সেই কাহিনী 
পরিবেশনই এই বইএর মূল লক্ষ্য। 


দামঃ ৫*০০ টাক 





শৈলপুরী কুমায়ুন 


কুষাম্থুন পর্বতমালার কয়েকটি মনোরম শৈলাবাসকে কেন্দ্র করে এই ভ্রমণ- 
কাহিনীটি গড়ে উঠেছে । শৈলনন্দিনী নৈনীতাল, ব্পবতী রাণীক্ষেত, 
আনন্দতীর্থ আলমোড়া আর কাব্যভূমি কৌসানী এই ভ্রম্ণকাহিনীর মধ্যে 
উজ্জল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে । গিরি, নদী, অরণ্য আর মানুষ এই রচনায় বিরাজ 
করছে একাত্ম মহিমায় । শ্চেকোনো ভ্রমণ-রসপিপাস্থুর কাছে এই গ্রস্থখানি 
নিঃসন্দেহে তথ্য আর আনন্দের অফ্ুরাঁন উৎন বলে গণ্য হবে। 





'ভ্রমণকাহিনীতে পায়ের চলাটাই ত সব নয়, মনের চলাটাই আসল। গুধু ঘর ছেড়ে 
বাঁর হওয়া নয়, বাইরেকে ঘর করার মত অন্তরের শ্রশ্র্য ও সহানুভূতির তীক্ষতাও চাই। 
প্রতি মুহুর্তে বাইরের সবকিছু রঙ ও রস ধরবার মত সজাগ মনের চোখ মেলে রাখতে 
ন1 পারলে বিশ্বভুবন ঘুবেও কিছুই মেলবার নয়। সেই মন যতখানি সজাগ, সজীব, 
সত্যাশ্রয়্ী ও গভীর, ভ্রমণকাহিনীও ততথানি সার্থক । 'শৈলপুরী কুমায়ুন' এমনি একটি 
সার্থক ভ্রমণকাহিনী ।***শৈলপুরী কুমাধূন' লেখক একবারই গেছলেন, কিন্তু এ কাহিনীতে 
তার সঙ্গে বার বার সেপানে গিয়েও পাঠকের আশ মিটবে না, এটুকুও অন্ততঃ নিজের 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি 1” 
প্রেমেজ্র মিত্র 


দাম 2 ৫০০ টাক! 


এই লেখকের 
বসম্ত বিলাপ [ কাব্য নাটিক1 ] ৪৩৩ 


অন্ত বই" 


ৰ ৃ 
ছায়ায় আতীত--মহাদেবী ধর্সা 9৯ 
"  'অন্্যাধ: অলিসা রায় 
উপৃতাস 
"চক্ষে জামার তৃষা" বাণী মায় ₹. 
'অন্তগামী শূর্ধ-_ওসামু দাজহি (ইবে০ 
'! আঙ্গযাদ : কজন! রায় 
খাতাসী বিবি - অজিত কষ বন্থ [ অ.কু ব.] &+৭০ 
, শেষ গ্রীক্ব---বরিস পাস্টেরনাঁক ক ০৩ 
'ন্গবাদ £ অভিস্তযযকুষ্ার সেনগুপ্ত 
মোন? লিলা আঁলেকজাওাঁর লারনেট-হর্জেনিয়। &৩ 
অনুবাদ £ বাণী রায় 
এক যে ছিল রাজা দীপক চৌধুরী ₹'** 
অপমানিত ও লাঞ্চিত 'ডস্টয়েতস্বি ৮৭০ 


অন্থষাদ £ সমরেশ খাসনবিশ 
সম্পাদনা £ গোগাল হালদার 


চছোটগন্ধ 
শহববতলির শয়তান--বারত্রীগ্ড রাসেল ৪ ৫৬ 
অনুবাদ ; অজিত রৃষ্ণ বস্থ[অ রব] 
বরবণিনী--অঠিস্ত্যকুষার সেনগুপ্ত ৩০৫ 
বেোফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড ) ৫ ৮০ 
স্তেফান জোযক্াইগের গল্প-সংগ্রহ : ছ্বিতীদ্ষ খণ্ড ) ৫ ৯০ 
অঙ্ছব|দ : দীপক চৌধুরী 
অনেক বসস্ত ছু'টি মন- চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩ ৫০ 
চীনা মাটি চীন! ছোটগল্প সংকলন ) ৬০৪ 
অন্বাষ £ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
কাহিনী অমিতেন্্রনাথ ঠাকুর 
ইতশ্চেতঃ - এককলমী (পরিমল গোম্খামী ) ৬ 
হিচিজ্জ কাহিনী 


ধাছ-কাহিনী-জিত কক বন জা. কক ঘ ] ১৮৮৬৭ 


